নৃতন প্রণালী 


তত্-নমালোচনা। 


সিসি 


মেবারশিক্ষা্িভাগের ভূতপুবৰ অধাক্ষ ; উদকূপুরের যুবরাজশিক্ষক ; আগ্রা 
কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সংস্কতাধ্যাপক ; ইংরাজী 
শবেনান্তপ্রবন্ধ” রচয়িতা ; পূর্ববতন-সৌষ- 
প্রকাশের সম্পাদক 


“উপাধ্যান্রতিলন্ 
স্লীমতিলাল ভা চার্যয বিগ্যারত্ব, এম, এ, প্রণীত । 


বুলিকাতা। 
৯০ নং রাধাঁনাথ বোসের লেন হইতে 
গ্রন্থকার কতৃক প্রকাশিত । 


৯১।২ মেডুর়াবাঁজার ষ্টাট, “নববিভাকর দঙ্কেগ 
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত । 
শকাব্দ ১৮১%। 
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ক 


বিজ্ঞাপন । 


বঙ্গীয় শিক্গারত যুবকেরা অর্থকরীবিদ্যার নানাবিধ বিষজের/আালোচনায় 
সরব! ব্যাপৃত থাকেন এবং পরে কোন কার্ধ্য প্রবিষ্ট হইলে নিয়োগোপ- 
যোগী কার্য্ের অনুষ্ঠানেই তীহাদিগের সমস্ত সময় ব্যফিত হয়। সুতরাং 
তত্বজ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে স্বদেশস্থ এবং ভিন্নদেশস্থ মনীধিদিগের 
প্রচারিত দার্শনিক গ্রস্থসকল পাঠ করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইলেও 
সময় থাকে $না.। অথচ উক্তবিষয়ক বছবিধ গ্রন্থের অধ্যয়নব্যতীত 
তবজ্ঞানবিষয়ে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্তসাধনবিষয়ে . এবং নিজের ইতি- 
কর্তব্যতাজ্ঞানবিষয়ে কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অন্ত উপায় 
নাই। এই কারণে দেশস্থ যুবকদিগের উক্তবিষয়ে সাহাষ্য করিবার 
অভিপ্রায়ে প্রসিদ্ধ ভারতীয় এবং বৈদেশিক দার্শনিক্দিগের বিচারপ্রণালী 
এবং তত্সিদ্ধাস্তসকল সংক্ষিপ্তভাবে নূতন প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়া এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইল । 

অট্দবতবিদ্ঠু.ভারতের মহারত্ত বলিয়া! প্রসিদ্ধ আছে। দেশস্থ বৈদাস্তিকেরা 
যে রীতিতে”; উহার ব্যাধ্যা করেন, তাহা অতিশয় ছুর্কোধ্য বলিয়া 
। সাধারণ লোকের বিশেষ রুচিকর হয় না। এই কারণে: নূতন প্রণাঁলীতে 
; এই গ্রন্থে কেবলমাত্র, যুক্তিবলে অদ্বৈততত্বের বা. বেদাস্তসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা 
করিয়া! উহা যুবকদিগের অনায়াসবোধ্য করিবার প্রয়াস কর হইয়াছে। 
: ব্রদ্মের (বা ঈশ্বরের) অস্তিত্ব, জীবাত্মার নিত্যতা! এবং কর্তব্যবিষয়ে মন্ম্থোর 
স্বাধীনতা, এই ত্রিবিধ তত্ববিষয়্ বিশিষ্টরূপে আলোচন! করা হইয়াছে। 
'সকল ধর্শের এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই গ্রন্থ যুধকদিগের 
পাঠোপযোগী মনে করিতে পারিবেন এইরূপ আশা করা যায়। . 
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ভারতে প্রচারিত বেদীস্তমতেব তাৎপর্য রক্ষা করিয়৷ ভিন্নদেশস্থ 
দার্শনিকদিগের মধ্যে ডি ওয়েডও ব্রীভলে, মিল, স্পেনসর, সোপেনহর, 
ক্যান্ট, রয়েস, প্রত্ুতি মনীষীদিগের মতও স্থানে স্থানে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। যে যে দার্শনিকের, বিশেষতঃ প্রোফেসর রয়েসের আলোচনা 
আদ্বৈততত্বের অনুকূল বোধ. হইয়াছে, তাহা গ্রস্থকলেবরে বিস্ৃতভাবে 
উদ্ধত করিয়া বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। মৌলিকভাবে 
তত্বজ্ঞানসম্বন্ধে কোন মত প্রচার কর! গ্রস্থকারের সাধ্যায়ভ্ত নহে এবং 
গ্রন্থেরও তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়। কোন যুবক যদি 
উপকৃত ইয়েন, তাহা হইলেই গ্রন্থের উদ্দেস্ত সাধিত হইবে । 


গ্রস্থকারস্য । 


নূতন প্রণালী ও তত্তুদমালোচনা ৷ 
অন্ুক্রমণিকা। 


প্রাকৃতিক তত্ববিচার প্রস্তাবে প্রারশঃ ত্রিবিধ প্রণালী অবলম্বিত হইয়! 
থাকে । (১) প্রথম প্রণালী অনুসারে বৈজ্ঞনিক রীতি অবলম্বনে জাগতিক 
পদার্থ সমূহের অন্তিতব)ও নিষ্মীবলি বথাযখ স্বীকার করিয়া তাহা হইতে ধন্দ 
বিষয়ে বা ঈশ্বরবিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় তদ্বিষয়ে 
আলোচন। হইয়া! খাকে। এইরূপ আলোচনার স্থলে উদোশ্ঠ হইতে উদ্দেষ্টার 

' অনুমান হইয়া থাকে ( 27€আ060৮ [িও 08915). এই প্রচলিত যুক্তি 
বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে সমর্থিত হইতে পারে কি না এই প্রণালীতে 
ভাহারই বিচার হইয়! থাকে । 

(২) দ্বিতীয় প্রণালী অন্থসারে বাহ্থ জগতের পর্যবেক্ষণ না করিয়! 
অন্ুষ্বের মনোবৃত্থির শ্ব্ূপ আলোচনা করিয়া তঃহার দ্বারাই ধর্মবিষয়ের 
সিদ্ধান্ত বা তত্বসিদ্ধাস্ত নিরূপিত হইয়া থাকে । এই প্রণালী অন্ুদারে মনুষ্য 

,-স্বভাবতঃই ধর্মশীল জীব এইরূপ বিশ্বান করিয়! বিচার কাধ্য সম্পাদিত 
হুইয়! থাকে । 

€৩) তৃতীয় প্রণালী এক প্রকার ধশ্মদর্শনশান্ত্র (111050125 ০ 
[১91610)। ইহাতে মন্ুস্তের বুদ্ধিতত্বের সুস্্র বিচার দ্বারা মূলতত্বের বিচার 
করিয়া ধর্মসিত্বান্ত নিক্ূপণ করিতে হয়। সূলতত্ব কি এবং মনুস্তের বিশ্বাসের 
যুল ভিত্তি কি, তাহাই অনুসন্ধান কর! এই প্রণালীর প্রধান উদ্দেস্ত | 


২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


উহ্থার মধ্যে যুলতত্ব বিচারই মুখ্য এবং এই মূলতব্ব কি এবং তাহার স্বরূপ 
কি তাহাই বিচার করা এই গ্রস্থের প্রস্তাবিত বিষয়। 

এই বিচার দ্বারা ধর্্মজীবনে যে বিশিষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে 
তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ ধর্মসিদ্ধাস্ত. প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ 
নিজ বিচার ধারাই নিরূপিত “হওয়া একান্ত আবশ্যক । চকিত এবং সঙ্কুচিত, 
ভাব সত্বেও নিজ নিজ ধর্দপথের আবিষ্কার নিজেই করিতে হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । কেবল শাস্্রীধ্যয়নের বারা তবজ্ঞান লাভ হয় না। শাস্ত্রের 
উপদেশীস্থসারে চালিত হইয়। নিজেই যুলতব্‌ নিরূপণের চেষ্টা কর! একান্ত 
আবশ্যক, তাহা সকল বুদ্ধিমান লোকেই বুঝিতে পারেন । 

মূলতত্ব বিচার বিষয়ে প্রধানতঃ তিন প্রকারের আপত্তি হইয়া থাকে ॥ 
(১) ইহার ছুরধিগম্যতা (কাঠিন্ত) বা জটলতাঃ (২) ইহাতে 
অতি স্ঙ্ানুপ্্র প্রভেদের ও সাদৃশ্যর বর্ণনা করা হয় এবং ছুরবগাহ 
সামান্ত ও বিশেষভাবের ( ঢ01679থ] ৪০৫. 08766815:) কল্পনা হইয়া 
থাকে? স্তরাং বুঝিতে কষ্ট হয়। এবং ( ৩) এইরূপ বিচার পদ্ধতি আধুনিক 
বিজ্ঞান রীতির বিরূদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 

প্রথম আপত্তির সারগর্ভতা নাই। কারণ গভীর ও শ্রেষ্ট বিষয়ের বিচারে 
গভীরতা অবশ্যই থাকিবে; কিন্তু সেই গভীরতার ভিতর প্রবেশ লাভ 

করিতে পারিলে যে অত এবং অসীম আনন্দ অনুভব হয় তাহা বর্ণন! করা 

যায়না। আলস্য এবং জড়তা নিবন্ধন যাহা জটিল বা! ছুরবগাহ বলিয়া 
আপাততঃ প্রতীয়মান হয় তাহা অধ্যবসায়ের সহিত অন্থধাবন করিলেই 
পরিশ্রম সার্থক হয় এবং অন্ত পার্থিব আনন্দ অপেক্ষা অশেষ অংশে শ্রেষ্ট এবং 
অপূর্ব আনন্দ অন্থভৃত হয়। পূর্বতন পত্ডিতেরা যাহার আলোচনা! করিস 
গিম্বাছেন তাহা ঘে আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আলোচনা করিতে পারিবেন 
না ইহা সঙ্গত কথ নহে । তত্ৃবিচার-বিষয়ে জটিলতা বা ছরবগাহতা। বিয়া 
কোন দোঁষ হইতে পারে না উক্তবিধ-করিত দোষ বস্তুতঃ মন্থস্তের নিজের 
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জড়তা! এবং তক্গিবন্ধন আলস্য হইতেই অনুভূত হয়। যথোচিত অধ্যবসায়ের 
সহিত বুদ্ধিৃত্তির এবং জ্ঞানবৃত্তির সম্যক্‌ পরিচালন! করিলে উক্তবিধ আপতির 
সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। এক্ষণে তত্ববিচারের প্রণালী বিজ্ঞানের সাহায্যে 
অধিক পরিমাজ্ছিত হইয়া প্রবন্তিত হইতে পারে এবং তাহার ফল সমধিক 
সম্তোষকর হইবে ইহাই আশ করা যায়। ফলকথা তত্বজ্ঞানের শ্রে্ঠতা কোন 
কালেই অনাদৃত হইতে পারে না। 

দির্তায় আপত্তি অর্থাৎ ততুবিচারকাঁলে অতি থক্ানুস্থক্ম ভেদাভেদভাবের 
এবং ছুরধিগম্য সামান্ত ও বিশেষের (50156858117 ৪00. ৪182085 ০£ 
98517709 ) অবতরণ! হইয়! থাকে, এই আপত্তির সমীচীনতা। নাই । কারণ 
হুস্মভাবে ভাবিত হইলে হুস্ষ্স বিষয়ের উপলব্ধি কঠিন বলিয়া বোধ হয় না 
এবং তাহার বিশিষ্ট পর্য্যালোচনার দ্বারা বিষয়ের সামান্তভাব | বিশিষ্টভাব 
স্বতঃই গ্রকটিত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অসীম আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে । 
আলন্য বা জড়তা নিবন্ধন মন্স্ক যাহাকে দুরূহ ব| ছুরধিগম মনে করে, তাহা 
ক্রমশঃই বিশ্তুদ্ধ ও অনায়াসবোধ্য হইয়া পড়ে। 

তৃতীয় আপত্তি অর্থাৎ তত্ববিচার পদ্ধতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতির বিকুদ্ধ 
একথা সত্য হইলে তত্ববিচার একেবারে লুপ্ত হইয়! যাইত। কিন্তু তাহা না 
হইয়া আধুনিক কালে বরং ইহ! বিশিষ্টভাবে পরিমার্জিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে 
এবং জগতের শ্রেষ্ঠ মনীধিগণ ইহার সম্যক আৰেখচন! করিয়া নিজে কৃতার্থ 
ঘোধ করিতেছন এবং জগৎকেও ক্ৃতার্থ করিতেছেন। প্ররূত কথা 
তত্ববিচার রীতি বৈজ্ঞানিক রীতির বিরুদ্ধ নহে। অর্থাৎ উক্ত উভয়রীতি স্ব স্ব 
ভিন্ন ভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিলেও কখনও বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শন করে না। 
বৈজ্ঞানিক অস্গুমন্ধানের রীতি ভিন্ন হইলেও পরিণামে তত্বসিন্ধান্তের সমর্থক 
হয়। বৈজ্ঞানিক রীতি ও নিয়মাবলি তত্ববিচার পদ্ধতিকে পরিমার্জিত করে 
সন্দেহ নাই ॥ কিস্তুএক অপরের উপর নির্ভর করে না। তত্ববিচারের বিষন্ন 
ভিন্ন হইলেও বিজ্ঞান জাপনার ক্রদোস্নতি সহকারে উহার পোষকতা! করিবে 


৪ নৃতন প্রণালী ও তৰসমালোচন।। 


এবং বিশিষ্টন্ূপে পরিমার্জিত করিবে ইহাই আশা করা যায়। বিজ্ঞানের 
চরম সিদ্ধান্ত এবং তত্ববিচাব্রের চরম সিন্ধান্ত পরস্পর ভিন্ন, এই মাত্র মনে 
রাখিয়া উভয়ের যথোচিত অনুশীলনের দ্বারা উভয়েরই উন্নতি সাধন হইবে 
ইহাই যুক্তি সঙ্গত কথা। 

পণ্ডিতগণ তত্ববিচারে রুতসংসবল্প হইয়া ছুই পথে অগ্রসর হইয়। থাকেন। 
(১ সমগ্র জগদ্বস্তর (দ্রব্যাদির) অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া এবং 
তৎসমস্তই পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত ও সন্তিবেশিত আছে এইরূপ ধরিয়া 
লইয়া তথ্দিষয়ে নানা বিচার উত্থাপন করেন।' কিন্তু তন্দবারা নিংসন্দি্ধ ব। 
সর্বথ। সন্তোষকর কোন চরম সিদ্ধান্তে (ধর্্সন্থম্থো কিন্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ) 
কেহই উপনীত হইতে পারেন নাই। কেবল মান কতকগুলি অন্ধবিশ্বান 
বা অযুক্ত ধারণা বা মতবাদই তাহার অনিবার্য ফল হইয়। থাকে। প্রায়শই 
উত্তবিধ প্রণালীভে পদে পদে বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা অপরিহার্য হইয়া 
পড়ে। কারণ জগতের ভ্রব্যদমূহ এবং তাহাদিগের কাধ্যপ্রণালী (নক্ষত্র 
তারা ও গ্রহাদির গতিবিধি অথবা মন্স্তাদি জীবসমূহের কার্ধ্যরীতি ও ব্যবস্থা ) 
নিরীক্ষণ করিলে জগত্রচনায় অসীন বুদ্ধি ও কৌশল অনুমিত হইতে পারে বটে, 
কিন্তু আবার জগতের নান অংশে নানা ₹ব্চিত্রা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং নানা 
বিষয়ে বিশৃঙ্খলতা, উদ্দেস্টহীনতা এবং ব্যর্থতার ও আভাস পাইয়া হতবুদ্ধি 
হইতে হয়। হয়ত এক সয়ে কোন বিশেষ ঘটনা বা কার্যকলাপ অবলোকন 
করিয়! অনির্বনীয় দয়া, প্রেম ও স্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়, আবার অন্ত 
সময়ে অন্য ঘটনা বা কার্ধ্য রীতি পধ্যবেক্ষণ করিয়া নৃশংসতা বা নির্বণিতার 
বছবিধ দৃষ্টান্ত নয়নপথে পতিত হইলে স্তপ্ভিত হইতে হয়। বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক রীতি অন্ুমারে জগতত্ব অনুধাবন করিলে কতক পরিমাণে শৃঙ্খলার 
আভাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু পরিশেষে সন্তই ঘুপাক্ষরন্যায়ে (0১87.০9 
অর্থাৎ সমস্তই উদ্দেস্ঠহীন ঘটনা পরম্পরামান্র এইরূপ বিশ্বাদে) পর্যবসিত 
হয় বলিয়া অহাভে কোন চিস্তাঈীল ব/ক্তিই তৃপ্তি অস্থভব করিতে পারেন ন1। 


অন্ুক্রমণিকা। ৫ 


ওুঁচিত্য নীতির দৃষ্টিতে জগদ্বৃত্তাস্ত আমুপূর্ব্বিক পরীক্ষা করিলে স্থানে স্থানে 
বন্ধাণ্ড ব্যাপারের, বিশৃঙ্খলত। এবং অসংবদ্ধতা নিরীক্ষণ করিয়া জগদ্ব্যাপার 
একটি প্রকাণ্ড অসঙ্গত যুক্তিহীন এবং শ্রেয়োহীন লীলাভূমি বলিয়া প্রতিভাসিত 
হয় এবং তখন মাঁনব বৃদ্ধি চকিত, ও ক্ষুব হইয়া পড়ে। সেই কারণে ব্রহ্মা 
ব্যাপার একট। মহৎ, অনির্বচনীয এবং ছুবেধ্য রহস্ত ( ম৮ ) বলিয়! 
কখন কখন প্রচারিত হইয়া থাকে । ফলে এই হয় যে জগতের তত্বনির্ধারণে 
অসঘর্থ হইয়! মনীষিগণ. নানাপ্রকার অদ্ভুত ও কপোলকল্পিত এবং প্রায়শঃই 
যুক্তিবহ্ভূর্ত মতবাদ প্রচাত্স করিয়া থাকেন । অনেক চিন্তাশীল 
বাক্তি প্রচার করেন যে জ্ঞানশক্তির এবং মনোবৃত্তির পরিচ্ছিন্নতা 
নিবন্ধনই মন্ুষা বাহ্দৃষ্টিতে জগত্তত্বনিকূপণ করিতে সমর্থ হয় না। (২) মনীধীগণ 
এইজস্থ বাহ্ৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করি তাহার সহিত অস্তদ্টির ও 
সাহায্য লইয়! চিত্তবৃত্ির এবং জ্ঞানশক্তির পরীক্ষা করেন এবং তাহার হবার! 
মনুষ্বের ধারণার (73685) স্বরূপ বিচার করিয়া তত্বনিবূপণে অগ্রপর হইয়া 
থাকেন। এইবূপে কেহ বা বিজ্ঞানতত্বের (10981 ০] ), কেহ বা 
অদ্বৈতভাবের, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতভাবের এবং কেহ বা শূন্তবাদের সত্যতা ও 
যৌক্তিকতা প্রতিপক্স করিতে গিয়া নানারপ মত প্রচার করিয়া থাকেন। 
ফল কথা এই ধে আমাদিগের মনোভাব বা ধারণার সুক্্র্ূপে এবং সম্যক্রূপে 
পরীক্ষ] দ্বারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বাতীত তব্বন্্ধীরণের আর অন্য উপায় 
নাই । উপরি উক্ত প্রণালী যখন এক মাত্র অবলঙ্থনীয় বলিয়া! স্বীকার করা 
যায়, তখন মন্ুস্তের ধারণার স্বরূপ কি এবং তাহার সহিত বিষয়ের ( অর্থাৎ 
ধারণায় স্থচিত বিষয়ের ) সম্বন্ধ কিরূপ তাহারই বিশেষ পর্যালোচনা করা 
আবশ্যক বলিতে হইবে। 

মনোবিজ্ঞানান্সারে, অন্তমুীন শিরা দার! (29155 05559 ) মস্তি 
'€ষ বিক্ষোভ (10158195) উপস্থিত হয় তাহা হইতে আমাদিগের অনুভূতি 
(65018875976) জন্মিয়া খাকে, পরে বোধ উৎপন্ন হইলে বহিমু্বীন 


ঙ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


(61095760৪5৪ ) শিরা দ্বারা শরীরের কাধ্যকারিতা উপস্থিত হয়। সেই 
সচল মনোবিজ্ঞানের এবং দেহতত্বের কথা অতি বিস্তৃত। এ স্থলে এই মাত্র 
বক্তব্য যে কেবলমাত্র মন্তিষ্কের বিক্ষোভকে ধারণা (106 ) বলিয়। নির্দেশ 
করা যায় না। কেবল বর্ণদর্শনস্থলে বা শব্বশ্রবণকালে মস্তিষ্কে কোনরূপ 
বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে ও তাহাকে ধারণ! (119০ ) বলা যায় নাঁ। কারণ 
প্রত্যেক ধারণাঁর সহিত কোনরূপ একটা আস্তরিক (মানসিক ) ইচ্ছা * এবং 
একটা প্রতিতাসিত বিষয়সন্বন্ধ জড়িত থাকে । যেরূপ সঙ্গীতধারণায় সঙ্গীত 
রসভোগের ইচ্ছ। উহার আন্তরিক অর্থ ( ব। ইচ্ছ! ) এবং উহার সহিত সঙ্গীত 
বিশেষের অথবা তাহার রচয়িতার প্রতিভাস উহার বান্থ অর্থ বা বিষয়সন্বদ্ধ 
থাকে । অথবা যেরূপ ৰন্ুত্বধারণায় বন্ুত্ক্জনিত প্রীতিভোগেচ্ছা তাহার 
আন্তরিক অর্থ এবং বন্ধু বিশেষের প্রীতি ব। প্রতিভাম তাহার বিষয় হইয়। 
থাকে | এইবূপে দেখা যায় ষে ধারণা মাত্রেরই (১ম) আস্তরিক ইচ্ছা এবং (২য়) 
প্রতিভাসিত বিষস্নরূপ দুইটা অর্থ আছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা উচিত 
যে ধারণামাত্রের অন্তিত্ব হইতে উহার বিষয়ের ( অর্থাৎ বাহু পদার্থের ) 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হর নাণ। কারণ ধারণা কল্পনাসস্ৃত অথব! ভ্রমাত্মক ও 
হইতে পারে। সুতরাং ধারণা থাকিশে ও তাহার বাহ্ৃবিষয় না থাকিতে 
পারে। কোন উপদেবতার ধারণা বা কল্পনা হইতে তারদৃশ উপদেবতার 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে প্রচুর না। রজ্জছুতে সর্প ধারণা জন্মিলে ও তত্রত্য 





ক্গ ইচ্ছা ব্যতীত অনুন্তর সমূহের মধ্যে বিশ্লেষণ (৭12:9679500 ) সমীকরণ 
( 907000817800) এবং সহানুভূতির (88890190002 9£ 11928) কাঁধ্য হইতে পারে না। 
সৃতরাং ইচ্ছ। ব্যতীত ধারণা হইতে পাঁরে না । 

+ এই যুক্তি অনুসারে জর্নাণ পঞ্িত ক্যান্ট বলির গ্গ্াছেন যে কেবল মাত্র "ঈরভাঁব” 
ব। ঈহ্বর বিষয়ক কলপন। বা ধারণ! হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না যেরূপ “আমার ধন 
আছে" এই ধারণ। হইতেই ধনের লন্তাবের ( থাকার ) প্রমাণ হয় না! । 


অনুক্রমণিকা । ৭ 


সর্পের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ধারণা! ষেরপই হউক তাহার ঘে অস্তিত্ব আছে 
€ অর্থাৎ মনুষ্তের মনে যে তাহা উদ্দিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ লাই। ধারণা 


ভ্রমাত্মক, কল্পনাত্মক অথব! ন্ত্য- যেরপই হউক তাহার যেআস্তত্ব আছে তাহ! 
বলিতেই হইবে। 


অস্তিত্ব (বা সত্তা) বিষয়ক সমালোচনা । 


অস্তিত্ব সগ্বন্ধে প্রা়শঃ ত্রিবিধ রীতিতে আলোচন। হইস্বা থাকে । ১ম 
ক্বতনবস্তবাঁদ ( £:61190) )। এই মতাহ্গুপারে থে পদার্থ ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ 
হয় বা প্রত্যক্ষযোগ্য হয়, অর্থাৎ ঘাহা দেখা ধায়, শুনা যাগ বাস্পর্শ,কর1 যায় 
ইত্যাদি, এবং যাহ! সম্মুখে উপস্থিত হন্স বাঁ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় এবং স্পষ্টতঃ পরি- 
জ্ঞাত হওয়া যায় অথবা তদ্রুপ হইবার যোগ্য হয় তাহাই সত্য বর্তমীন 
আছে ।' তততিন্ন সমস্ত বন্্ অর্লীক বা ঘিথ্যা, অর্থাৎ তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। 

২য়তঃ অন্ভৃতিবাদ € 71546101977 ) এই মতা্গসারে যাহা সাক্ষাৎ সন্বদ্ধে- 
উপলন্ধ বা অস্থুভূত হয়, তাহাই সত্য এবং তত্তিন্ন সমস্ত পদার্থই প্রাতিভাসিক 
এবং অলীক । 
!. ওয়তঃ যুক্তিবাদ (0716৫ 10072150 )। এই মতে থে পদার্থ নিত্য 
অবস্থিত হইয়া সকল বস্থর মৃপস্বরূপ বলি যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় তাহাই 
সত্য; তস্তিন্ন সমস্ত কল্পিত তত্ব বা পদার্থ অসার, অনিত্য এবং অলীক । 

অস্তিত্ব বিচার বিষয়ে উপরি লিখিত জ্রিবিধ রীতির সুম্দ্রতাৎপর্য্য 
আলোচনা! করিয়া এবং*মিলাইয়া এক মত প্রচলিত আছে। উহাকে 
“সামগ্তস্যবাদ” বলা যাইতে পারে (9760660020709617006156 
[0081150)। এই মতাহুসারে প্র্চারিত হয্স যে, ঘে বিষয় বা পদার্থের দ্বার! 
মনের সমগ্র ধারণারাশি সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইর! তৃপ্ডিলাভ করে তাহাকেই 
সত্য পদার্থ বা পরমার্থ সত্য বল। যাইতে পারে। তত্তিন্ন সমস্ত বস্তই আংশিক 
সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। 

১মতঃ স্বতন্ত্বস্তবাদ । এই মতবাদীরা বলেন যে জাগতিক পদার্থ 
সমূহের অন্তিত্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। উ্থারা সত্য সত্যই বর্তমান 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ্ 


আছে। তাদৃশ পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব কোনরূপ ধারণার উপর নির্ভর করে 
না। অর্থাৎ ধারণ! হইতে তত্তৎ পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্থ। সেই সকল পদার্থ 
কেহ প্রত্যক্ষ করুক আর না করুক, কেহ সেই সকল বিষয়ে কোনরূপ কল্পনা 
করুক আর না করুক; সেই সকল *বিষয়ে কাহারও জ্ঞান হউক আর না 
হউক; তত্তৎ পদার্থ সমূহ যে বি্যমান আছে তাহার সন্দেহ নাই। 


"থে সকল বস্ত্র অঙ্গীক বা মিথ্যা, তাহারা কেবল মনোবিজ্ভ্ণ মাত্র 


এবং কাল্পনিক ; অর্থাৎ মনোব্যাপার হইতে তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । 
স্বতন্ত্বস্তবাদ অনুসারে জড়প্রকৃতি এবং চৈতন্য “বা মন” এই উভয়েরই স্বতত্ত 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়; অর্থাৎ জড়বাদ এবং বিজ্ঞানবা্দ উভয়ই এই মতের 
অন্তভূক্তি। সুতরাং বিজ্ঞানবাদ (৮19০), সব্বস্তবাদ (56০69 ), প্রকৃতি 
পুরুষবাদ ( সাংখ্য ), অণুবাদ (ন্যায় টবশেষিকারি ), অব্যক্তবাদ (77 ৪60, 
এবং অজ্ঞেয়তাবাদ (89970: ) প্রভৃতি সকল মতই স্বতন্ত্র বস্তবাদের অন্তর্ভুক্ত 
হইয়া থাকে। 

উপরি উল্লিখিত মতবাদপমূহে লোক প্রসিদ্ধ অস্তিত্বের হেতু সকল ( অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ হওয়া বা প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য হওরা ইত্যাদি) সামান্যতঃ প্রযুক্ত 
হইতে পারে না। কারণ এই সকল মতবাদের মধ্যে এমন অনেক তত্ব আছে 
€যেমত অণু ব? অর্যক্তাদি ) যাহ! ইন্দ্রিরগম্য নহে এবং কখনও ইন্দ্রিয় 
প্রতাক্ষের যোগাও নহে । এই সকল মতবাদীদিগ্চের মধো কেহ কেহ বলেন 
ষে জগতের মৃলতত্‌ স্বতন্ত্র আছে ( অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ) এবং তাহা 
সকল পদার্থের মূলে গুঢ়বপে বর্তমান আছে। এই সকল মতের সাধারণ 
সারাংশ এই ষে প্রকৃত মুলবস্তর অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন ন! 
এবং তাহা, আমাদ্দিগের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ স্বতশ্্। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির 
পরিছিক্নতা। প্রভৃতি দোষ বশতঃ আমরা মূলতব্বের স্বরূপ বুঝিতে পারি না। 

এই সকল মতাস্থসারে পদার্থ সমূহ যাহা বস্তুতঃ আছে তাহা কখনও জ্ঞাত 
হইতে পারে, অথবা অজ্ঞাত' থাকিতে পারে, কিন্বা একব্যক্তি এক সময়ে এবং 


১০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন ! 


অপর ব্যক্তি অন্ত সময়ে ক্বতত্ত্রজাবে অথবা সাধারণভাবে জ্ঞাত হইতে পারে 
'তাদৃশ জ্ঞান বা অজ্ঞানের দ্বারা গ্ররুত বস্তর কোনরগ প্রভেদ উপস্থিত হয় না। 
এইরূপে মনুঘ্তের জ্ঞান বা ধারণ! হইতে জাগতিক দ্রব্য বা পদার্থ সমূহ সম্পূর্ণ 
স্বতস্্রভাবে বিদ্কমান আছে ইহাই প্রচারিত হয়। পদার্থ সমূহ স্থলবিশেষে 
প্রত্যক্ষ না হইলেও উহার! শ্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ববিশিষ্ট এবং বুদ্ধি বা জ্ঞানবৃত্তি 
উহাদিগকে সৃষ্টি বা উহাদিগের স্বক্ূপের কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারে না। 
ফোন কোন সদ্বাদীর! ইহাও বলেন ষে বস্ত কেবল মন্স্তের জ্ঞানবৃত্তি হইতে 
স্বতন্ত্র একপ নহে পরস্ত উহার প্রকৃত স্বরূপ মনুষ্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও বহিভূতি। 
কারণ মনুষ্তের দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শীদিজ্ঞান এবং অনুভূতি সকল ক্ষণস্থায়ী ঃ 
কিন্তু মস্ত (1356 70 16501£) অনৃষ্ট, অশ্রুত, অ্পৃষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় 
স্বতন্ত্র বি্ধমান আছে। মনুত্যের ধারণাতে উক্ত পদার্থ সমূহের প্ররকত স্বরূপ 
সত্যারূপে প্রকাশিত হইলেই সেই ধারণাকে সত্যধারণ| বলা বায় অর্থাৎ ধারণ। 
সবৃহ বা জ্ঞানপ্রবাহ বস্তম্বরূপের অন্ুবায়ী হইলেই সত্য হইল এবং তাহা 
না হইয়া কেবলমাত্র মনোবৃত্তি বা কল্পনা যধ্যে পরিপুষ্ট হইলে তাহাকে 
অলীক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে স্বাদ! (১ম) শ্বতন্তবস্তবাদী 
(২য়) প্রত্যক্ষবস্তর ভিত্তিম্বরূপমুলতত্ববাদী এবং (৩য়) অব্যক্ত বা অজ্ঞেয 
যুললব্যবাদী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। 

এ্থলে ইহ! উল্লেখ্চকরা উচিত যে জ্ঞান ও জ্ঞেয় পরস্পর স্বতত্্ হইলে 
অর্থাৎ জ্ঞান সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক জ্ঞেয় বিষয়ের তাহাতে কিছু 
আইসে ধায় ন! এইরূপ স্বীকার করিলে অবশ্ঠই জ্ঞানের দ্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিতে 
হয়। অথচ সেই জ্ঞানের সভ্যত! বা অলীকত। আবার জে্ঞেয় বিষয়ের উপর নির্ভর 
করে ইহা বল! অসঙ্গত বলিয়। প্রতীরমান হয়। যাহারা পরস্পর সম্পূর্ণ ক্বতন্ত্ 
তাহাদিগের মধ্যে একের অপরের উপর নির্তরভাব থাকিতে পারে না। 

্বতঙগবস্তবাদীরা বলেন যে «জগতে ভিন্ন ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্ত বা 
অব্য সমূহ সত্য সত্যই আছে। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র গ্রহাদি রহিয়াছে, 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ১১ 


পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মন্ম্ত বাস করিতেছে, ধূমকেতু সকল অজ্ঞাতপথে 
বিচরণ করিতেছে এবং অসংখ্য উক্কা সমূহ নানা দিকে ধাবিত হইতেছে । এই 
সকল বস্ বা পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র অর্থাৎ একের অস্তিত্বে অপরের হানি বা 
বৃদ্ধি হয় না; একের বিনাশে বা পরিবর্তনে অপরের বিনাঁশ বা পরিবর্তন 
হয় না”। এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে এইকণ বর্ণিত স্বতন্ত্র! যে পরস্পর্রা- 
পেক্ষ তাহার আর সন্দেছ নাই। অর্থাৎ একটি বস্ত যেমন দ্বিতীয় বস্ক হইতে 
স্বত্ত্র, দ্বিতীয় বন্ত ও তদ্রূপ পূর্বোক্ত প্রথম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র ইহা! বলিতে 
হইবে। ত্বাতীত মনুস্ত সকল বস্ত্র পরস্পর সম্বদ্ধভাব যদি না জানিতে পারে, 
তথাপি তাহীরা যে পরস্পর কোন না কোন রূপে পরম্পর সন্বদ্ধ আছে তদ্দিষয়ে 
সন্দেহ হইতে পারে না। প্রথমতঃ দিক, দেশ ও কাল যে সকল বস্তুকে অন্ত 
সকল বস্তর সহিত সন্বদ্ধ রাখিয়াছে তাহা সকলেরই জানা আছে। তত্যতীত 
আজ যাহার সহিত আমার সম্বন্ধ প্রকাশিত নাই, কোন না কোন সময়ে 
তাহার সহিত আমার সন্বদ্ধ ঘটিতে পারে । যে উত্ক। আমি কখন দেখি নাই 
তাহা পৃথিবীতে পতিত হইলে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে। যে 
ধুমকেতু কোথার আছে আজ তাহ! কেহ জানে না, হয়ত এক সময়ে পৃথিবীর 
নিকটস্থ হইয়া উহার আংশিক পরিবর্তন সাধন করিবে । যে মনুস্ত পৃথিবীর 
কোন দুরদেশে বাস করিতেছেন, হয়ত তিনি একদিন আমার প্রতিবেশী ও 
পরিচিত ব্যক্তি হইবেন। লোকের বিশ্বাস আছেষে চন্দ্রের গতি ও অবস্থা] 
বিশেষে পৃথিবীর অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয়। চন্ত্র ও কূর্য্ের 
গতি বিশেষে পৃথিবীস্থ জলভাগের চাঞ্চল্য উপস্থিত হর ইহাও সকলের বিদ্দিত 
আছে। এইরূপে জাগতিক সমুদ্র দ্রব্য এবং পদার্ষের মধ্য যে নিঘুত পরস্পর 
সনষন্ধ আছে তাহ! অনায়াসেই বুঝা যায়। সেই সম্বন্ধ কোন স্থলে কখন সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ হয় এবং কখন বা তাহা ইন্দ্িরগম্য হয় না। কিন্তু সমুদয় পদার্থ 
মধ্যে যে একট। সঙ্স্প্রবণতা (অর্থাৎ পরম্পরের সম্বন্ধ হইবার যোগ্যতা) 
নর্কদাই বিদ্তমান আছে তাহ অস্বীকার করা সম্ভব নহে। তবেই 
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বলিতে হইল যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একপ ছুইটী বস্তু জগতে দেখিতে পাওয়া 
যায় না। * 
এক্ষণে বুঝা যাইবে যে ধারণা এবং ধারণার বিষয় এই ছুইটী পদাথ কখন' 
* অসম্বদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর স্বাধীন ও শ্বতন্ত্র হইতে পারে না। স্থৃতরাং “ধারণা 
যাহাই হউক, বস্ত স্বভাবতঃ যেরূপ তদ্দরপই থাকিবে, এবং জ্ঞাতা কেহ থাকুক 
আর না থাকুক, বস্তর তাহাতে কিছুই আইসে যায় না” এইরূপ উক্তি সম্যক্‌ 
যুক্তিযুক্ত হইল না । কারণ ধারণা এবং ধারণার বিষয় পরম্পর স্বাধীন ও 
স্বতন্ত্র হইলে যেমন ধারণ! ন! থাকিলে ও বস্থ (ব। তাহার বিষয়) থাকিতে পারে 
এব্ধপ বল! হয়, তদ্রপ বস্ত না থাকিলে ও তাহার ধারণ! থাকিবে এইরূপ অসঙ্গত 
কথাও স্বীকার করিতে হয়। এই অযুক্ত কথার কারণ এই যে ধারণ! ও তাহার 
বিষয়রূপ বস্থকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলা হইয়া থাকে। স্থতরাৎ সম্পূর্ণ স্বত্্বস্তবাদ 
এক প্রকার অসংলগ্ন ও অযুক্ত মত বলিতে হইবে । ধারণা এবং তাহার বিষয়ের 
মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে একপ স্বীকার করিলে অথবা মানিয়। লইলে ও সেই 
ন্বদ্ধ একটা তৃতীয় বস্ত হুইয়া পড়ে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ ধারণা এবং তাঁহার বিষয় 
এই দুই স্বতস্্র পদার্থ মানিয়া লইয়। আবার তাহাদিগের মধ্যে সম্থন্ধরূপ একটা 
তৃতীয় পদার্থ (স্বতন্ত্র) মানিতে হইল । সেই সম্বন্ধ আবার কি সম্বদ্ধবশতঃ 
উভয়নিষ্ঠ অর্থাৎ কিবূপে ধারণা এবং ধারণার বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে 
তাহা বুঝিতে হইলে অগ্ুর একটি ম্বন্ধের অবতারণা করিতে হয় । এইরূপ 
কল্পনায় অনবস্থাদোষ ( অর্থাৎ অসংখ্য বস্ত্র কল্পনা) আসিয়া পড়ে। অতএব 
জগতে অসন্্ধ অথবা সম্পূর্ণ স্বততস্্র কোন বস্ত বা বন্ সমূহ নাই ইহাই স্বীকার 
করিতে হইবে । স্থৃতরাৎ ধারণা এবং তাহার বিষয় পরস্পর স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নহে । 





* অর্থাৎ যদি ছুইটা পদার্থ পরম্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়, তবে তাহাদিগের কখন পরম্পর 
সম্বন্ধ হইবার কোন কারণ বা সম্তাবন| নাই । পক্ষান্তরে যদি সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবন খাকে তবে 
মেই মন্তীবনার কারণ স্বরূপ একটা সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া পড়ে। তীদৃশ স্থলে মেই নুতন 
সম্বন্ধ ও আবার তৃতীষ স্বাধীন পদার্থ হইয়! ঈড়াইল। এইরূপে অনবস্থ! দোষ আসিয়। পড়িবে। 
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ধারণার একটা অন্তমূ বিকাশ ( অর্থাৎ ইচ্ছা ও চিন্তা মিশ্রিত আস্তরিক 
ভাব) এবং একটা বহিমূ বিকাশ ( অর্থাৎ বাহ ক্রিয়ায় প্রকটিত ভাব ) আছে 
ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সেই অন্তমূ্থ বিকাশের পূর্ণভাব বা পূর্ণ 
অভিব্যক্তিই প্রঞ্ৃত সত্তা) এবং বহিমূ্খ বিকাশ কেবলমাত্র অস্তমুখ 
1 বিকাশের অসম্পূর্ণ অবস্থা অথবা আংশিক ভাব। দেই আংশিক ভাবই 
. জাগতিক বস্ত বা পদার্থ বলিয়। প্রতীয়মান হইয়া থাকে । দৃষ্টান্ত :--কাহার ও 
“অশ্ব” দর্শন হইল । “অশ্ব” বস্তর ধারণাতে মনে অশ্বের পূর্ণলক্ষণ ও শ্বভাব 
চিন্তিত হইল। ইহা! অস্তমুখ বিকাশ বা মানসিক ধারণা । ঘটনা স্থলে সম্মুখে 
থে “মশ্ব" দৃষ্ট হইল তাহা এক প্রকার বা এক জাতীয় “অশ্ব” মাত্র। সম্পূর্ণ 
“অশ্ব” স্বরূপের ধারণ! যাহা দর্শকের মনে স্থচিত আছে তাহা দৃষ্ট ““অস্থেশ, 
পর্ণভাবে প্রতিভাসিত হয় নাই। স্থতরাং ধারপার বহিমু্থ বিকাশ সর্বদাই 
অসম্পূর্ণ । ভ্রাস্তিস্থলে উক্ত বহি বিকাশ সম্পুর্ণ অলীক হইয়া থাকে । 
স্বতন্ত্র বস্তবাদিগণ যে ভাবে জগতে অসংখ্য স্বতন্ত্র ও অসন্থদ্ধ পদাথের সত্ব! 
আছে বলিয়! প্রচার করেন, সেই ভাবে লাংখ্য শাস্ত্র প্রতি এবং বহুসংখ্যক 
পুরুষ, ন্যায় শাস্ত্রে অণু সমূহ, এবং বৈশেষি কগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব 
স্বীকুত হইয়া থাকে । উল্লিখিত প্রাচীনমতসকল স্বতন্বস্তবাদিদিগের 
অতবাদের ভিন্নরূপমাত্র। যাহ! হউক ্বল্লায়াসেই বুঝা যাইবে যে, ষে 
বস্ত্র পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ( অসছদ্ধ ).০তাহারা৷ কোন ক্রমেই 
সন্থদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ কল্পনায় 
যুক্তি নাই । কোন্‌ বস্ত অন্ত কোন্‌ বস্তকে গ্রাহ করিবে এবং 
কেনইবা করিবে ? 
এস্থলে ধারণা ও তাহাঁর বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটা কথার উল্লেখ করা 
কর্তব্য । ধারণার অন্তমু্থ বিকাশ এবং বহিমূর্থ বিকাশের কথা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে! তাহার মধ্যে বহিমুথ বিকাশ অন্তম্্থ বিকাশের 
আংশিক বা অমশ্পূর্ণ বিকাশ মাত্র ইহাও কথিত হইয়াছে। অথাৎ আমরা 
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যাহা দেখি শুনি বা অন্তরূপে প্রত্যক্ষ করি তৎসমস্তই অন্তমুথ বিকাশের 
আংশিক বা অসম্পূর্ণ বিকাশমাত্র হইয়। থাকে। পিতা, মাতা» প্রত্তি- 
বেশী, পণ্ড বা জড়ত্রব্য প্রভৃতি সকল পদার্থই তাহাদিগের প্রককৃতন্বরূপ 
প্রদর্শন করে না। ধারণার অন্তমূ্বী বৃত্তি উহাদের প্রকৃত স্বরূপ বা সম্পুর্ণ 
সভা জানিতে ব্যগ্র হয় বটে, কিন্তু মন্ুস্তের মনোবৃত্তির পরিচ্ছির্রতা নিব- 
ক্ষন, কেবল উহ্বাদদিগের আংশিক বা অসশ্পর্ণ সতাই প্রত্যক্ষ হ্য়। কিন্তু 
ইহা; মনে রাঁথিতে হইবে ঘষে ধারণার অস্তমূ্থ বিকাশ বহিমূ্খ বিকাশের 
দ্বারা সমর্ধিত না হইলে অস্তমুথ বিকাশের সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ 
কেবলমান্স অন্তমূধ বিকাশ অসত্য ও হইতে পারে। বাহ্‌ প্রমাণের অভাবস্থলে 
অন্তমূখ বিকাশে নানা কল্পন! ( উপদেবতা প্রসৃতির ) উপস্থিত হইলেও তাহার. 
সত্যতা গ্রতিপন্ন হয় না । ধারণার বহিমু'ধ বিকাশ যখন অন্তমূ বিকাশের সহিত. 
সামন্রস্তলা'ভ করে তখনই সেই ধারণার বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে । 
অশ্বদর্শন স্থলে অশ্বের প্ররুত স্বরূপ সম্বন্ধে যে ধারণা আছে বা উৎপন্ন 
হয় তাহা অশ্ববিশেষ দর্শনে আংশিকভাবে অভিব্যক্ত হইয়া ধারণার অস্ত- 
মুখে বিষয়ের সম্পূর্ণতা গ্রতিগাদন করিবার চেষ্ট। করে। অর্থাৎ অশ্ব বিশেষ 
দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ অশ্বধারণা কিরূপ হইতে পারে তাহার কতকট। আতাস 
পাওয়া যাইতে পারে। অসম্পূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা বস্তর বা 
পদাথের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া কখন সম্ভব হইতে 
পারে না। কিন্তু স্মরণক্রিয়া এবং ধারণার সাহায্যে তাহার কতকটা আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায় এইমাত্র বল! যাইতে পারে । 

ত্বতন্ত্রস্তবাদ তি কঠিন বিষয়। এই জন্য পুনরুক্তিদোষ স্বীকার 
করিয়। ও বিশিষ্টরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ন্বতনত্র্তবাদীরা বলেন 
যে, “মনুয্য দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণাদি করিয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্ৃবিষয়ের জ্ঞান- 
লাভ করিয়া খাকে। মনুষ্য সত্য অস্তিত্বসম্পন্ন বাহবিষয় সন্বন্ধেই চিন্তা 
করে, সেই বাহ্বিষয়ের নিক্মাধীন হইদ্বা কাধ্য করে, এবং নিত্যই সেই 


ন্‌ 
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বাহবিষয়ের সহিত বাধ্যবাধক ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া কালযাপন করে। ইহা 
যে সর্বসম্মত এবং প্রত্যুক্ষসিদ্ধ ঘটনাপ্রবাহ তদ্িষ্য়ে সন্দেহ হইতে পারে ন1।” 
এইরূপে বাহৃবিষয়ের সত্য অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয্া ঠাহারা' আরও বলেন 
যে*বস্ত সমূহের প্রত অস্তিত্বের অর্থ এই যেউহারা ( বস্তসমূহ ) মন্থুষ্যের 
জ্ঞানের চিস্তার এবং ইচ্ছার বহিভূতি এবং উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মনুষোর 
জ্ঞান, চিন্তা এবং ইচ্ছা কেবল উক্ত শ্বতত্্ বস্তসমূহের সত্তা দ্বারা উপরঞ্জিত বা 
পরিবর্তিত হয় .মাত্র। কিন্তু বিষয্ন ব! পদার্থ সকল, বস্ততঃ ম্বতন্ত্র আছে এবং 
তাহাদিগকে মনুষ্য জানুক আর না ক্ঞানুক, অথবা তন্বিষয়ে চিন্তা বা ইচ্ছা 
করুক আর নাঁ করুক তাহাদিগের থে অস্তিত্ব তাহাই থাকিবে_-কখনই বিলুপ্ত 
হইবার নহে। উক্ত বাহাবিষয় সকলই মন্ুষ্যকে নিয়মাধীন করে অথচ 
তাহার! সর্বদাই মষ্যের অস্তিত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাহার বহিভূতি। 
জ্ঞানের বিষ হইলেও বস্ত সকলের অস্তিত্ব জ্ঞাতার অস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে না”।  এইকূপে জ্ঞাতার অস্তিত্ব ও স্বতঃসিদ্ধ এবং বি্ষিয়রূপ বস্ত্র 
অন্তিতের উপর নির্ভর করে ন! ইহাও তীহারা স্বীকার করিয়! বলেন যে *জ্ঞাতা 
এবং জ্ঞেয় এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকিতে পারে কিন্তু উভয়ের অস্তিত্ব 
বিষয়ে উক্ত সম্বদ্ধের বিশিষ্ট কোন উপযোগিতা নাই! অর্থাৎ সে সম্বন্ধ 
থাকুক আর না থাকুক, জ্ঞাতা ও জ্ঞেন এই উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সর্বদাই 
থাকিবে । জ্ঞাতার অস্তিত্ব যেরূপ সত্য ও স্বতন্ত্র, »ক্ঞয় বিষয়ের ও অস্তিত্বও 
তদ্রপ সত্য ও স্বতন্ত্র। ষেরূপ--অশ্ব এবং অশ্বারোহী এই উভয়ের অস্তিত্ব 
স্বতন্ত্র অথচ অশ্বারোহণ কালে এক অন্যের সহিত সম্বদ্ধ, তদ্রপ জ্ঞাতা ও জ্ঞ্ে্ 
পরস্পর সম্বদ্ধ জানিতে হইবে৷ এরূপ স্থলে তাদৃশ সম্বন্ধ থাকিলেও একের 
অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতে হইবে । অতএব যাহা 
মন্তুষ্যের ইন্্রিয়গোঁচর হয় তাহ! অবশ্তই এমন কোন বস্থ যাহা মন্থয্য হইতে 
স্বতন্ত্র থাকিয়া ও মন্ষ্যকে তাহা! জানিতে এবং তদ্িষস্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 
করে।” ইহাই স্বতত্ববস্তবাদিদিগের মতের স্থুল মর্ঘ্দ। আপনাদিগের মতের , 


১৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


সমর্থনার্থ তাহারা বলেন ষে ০্মহ্থষ্যের স্বাভাবিক সংবিত্িতে বা জ্ঞানে 
(6070900257895 ) পূর্ববোক্তরূপ ধারণা সর্বজনীনরূপে অস্তনিবিষ্ট আছে? 
যদি কেহ তদ্ধিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করেন তাহা হইলে তিনি সাধারণ 
সংবিত্তির বিরুদ্ধবাদী হইয়া উপহাসাম্পদ হইবেন । সাধারণ সংবিত্তির বলেই 
যখন তিনি আপত্তি ব! সংশয় করিতেছেন, তখন তাদৃশ সংবিত্তির সীমার বাহিরে | 
যাইবার ট্টাহার অধিকার'নাই এবং কোন ক্রমেই নিজ সংবিত্তির সাক্ষ্য অগ্রাহ 
করিতে পারেন ন|। সংবিত্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে যখন সংবিত্বির বলেই 
তাহা করিতে হইবে তখন বিরোধ অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়িবে । কারণ সংবিত্তির 
বিরুদ্ধে সংবিতি ফ্রাড়াইতে পারে নাঁ ইহা! বলা বাহুল্য” ! 

উপরিলিখিত উক্তির প্রতিবাদস্থলে অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে থে 
আমাদিগের সংবিত্তির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার অধিকার নাই। কারণ যাহাই 
বলা যাইবে তাহা সংবিত্তির আশুরয়েই বলিতে হইবে | কিন্তু সংবিত্তি কি বলে 
তাহা স্পষ্ট বুঝ। উচিত। অর্থাৎ সংবিত্তি কি বিষয়ে সাক্ষাদেয়, তাহার অর্থ 
কি এবং জ্ঞানবিষয়ের কিরূপ স্বতত্ত্রভাবের আভাস আমর উহ। হইতে 
প্রাপ্ত হই তাহাই আগ্রে বুঝিতে হইবে। ইহাঁরই বিশদরূপে বিচার করিলে 
সমুদায় বিষয় স্পষ্ট বোধগম্য হইতে পারিবে । 

স্বতন্ত্র বাহ্ৃবস্তবাদিদিগের মধ্যে এক সম্প্রদার ( চ২৪৭ প্রভৃতি ) বলেন যে 
সংবিত্তি হইতে আমাদিগ্রের বহির্জগতের বা বাহ্যবস্তর জ্ঞান সাক্ষাঞ্থ সম্বন্ধে 
উপস্থিত হয় অর্থাৎ ইহ এক প্রকার সাক্ষাৎ অনুভূতি বিশেষ। মনুষ্য যেরূপ 
কোন বর্ণবিশেষ অন্গভব করে তদ্রূপ বহির্জগৎ্ ও অনুভব করে এবং উহ! 
স্বতন্ত্র আছে এইরূপই অস্থুভব করে। দ্বিতীয্ সম্প্রদায় বলেন যে সংবিত্তির 
সাক্ষ্য ( বহির্জগৎ বিষয়ে ) নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হইলেও উহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
(10002591566 ) অন্ভূত হয় না; কিন্ত বিচারের দ্বারাই প্রতিপাদিত হয় 
অর্থাৎ যুক্তিবলেই উহার উপলব্ধি হয়। ইহাদদিগের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ বলেন 
'যে আমাদিগের বহির্জগদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বতঃসিদ্ধ এবং আমাদের সহজাত । 
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গর্থ সম্প্রদায় বলেন যে আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এমন এক বিশিষ্ট লক্ষণ 
আছে হাহা দ্বার আমর! অন্থমান বলে (7911%69% ) বহির্জগতের 
উপলব্ধি করি। ৫ম সম্প্রদায় এরূপ বলেন যে আমাদিগের ইচ্ছান্্যায়ী কার্ধ্য- 
কলাপের সর্বদাই বাধা এবং প্রতিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, আমরা ত্র সকল 
বাঁধা ও, প্রতিরোধের কারণন্বরূপ বাহৃজগৎ অন্থমান না করিয়া থাকিতে 
' পারি না। সেই অনুমিত বাহৃজগৎ যে আর্মাদিগের জ্ঞান ও শক্তির বহিভূ্ত 
তদ্িষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না ইত্যাদি। 
এই সকল মতের মূলে একটি বিশিষ্ট কথ! রহিয়াছে ইহা বুঝিতে পারা 
যায় । অর্থাৎ সকল মতই বজিতেছে যে আমাদের বহির্জগদ্বিষয়ক জ্ঞান বা 
সংবিত্তির বিষয় সর্বদাই অমম্পূর্ণ ও আংশিক থাকে । কারণ উহা সম্পূর্ণ হইলে 
আর মতদ্বৈধ থাকিত ন1। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার নিষিত্ত অর্থাৎ যে অভাব 
পূর্ণ না হইলে আমাদিগের জ্ঞানের সম্পূর্ণতা হয় না সেই অভাব পূর্ণ কক্সিবার 
অভিপ্রায়েই এই লকল মতের অবতারণা হইয়াছে । এই সকল মত প্রচার 
করিবার উদ্দেশ্য নানারূপ হইলেও বস্তরতঃ উক্তরূপ অসম্পূর্ণতা ব! অভাব কি 
বিষয়ে হয় এবং আমাদিগের পংবিত্তি তদ্ধিষয়ে কি ইঙ্গিত বা সুচনা কবে তাহাই 
প্রধানতঃ বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। 
আমার কোন একটি বিষয়ে জ্ঞান জন্মিল। ইহা অবশ্য আমার আস্তরিক 
ব্যাপার--সংবিত্তি মাত্র । দূর হইতে কোন একটুমপর্বত দেখিবামাত্র আমার 
মনে একটি কৃষ্ণগীতাভ দৃশ্য উদ্দিত হইল। বস্থুটি কি এবং কিরূপ শাহ ভাল 
না জানিতে পারিস অগ্রসর হইলাম এবং তাহাতে দৃশ্ের জ্ঞান পরিবর্তিত 
হইল অর্থাৎ পূর্ব-জ্ঞানের পরিবর্তে অপরবিধ জ্ঞান উপস্থিত হইল। পরে 
তই নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম ততই জ্ঞানের পরিস্ফুটতা হইতে লাগিল 
এবং অবশেষে সম্যক্‌ নিকটবর্তী হইলে হ্ম্পষ্ট জ্ঞান (যদ্দিচ “তখনও সম্পূর্ণ 
নহে) জন্মিল। এইবপে দ্বেখা যায় যে আমাদিগের বহির্জগতের জ্ঞান প্রথমে 
যাহা হয়, তাহা অসম্পূর্ণ হওয়াতে ক্রমশ: তাহ। হইতে ভিন্ন ও উৎকৃষ্টতর জ্ঞান- 
চ 


১৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বদমালোচনা । 


লাভ হইয়া থাকে । এবং পরিণামে সম্যক্‌ জ্ঞান অর্থাৎ তত্জানও লাভ হইতে 
পারে। সুতরাং সংবিত্তির লক্ষ্য জ্ঞানভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে ন1। উক্ত 
লক্ষ্য অন্তরূপ মনে করিলেও অর্থাৎ বহির্জগর্থ বলিয়া একটি স্বতত্্রবস্ত লক্ষ্য 
বলিয়া! মানিয়। লইলেও তাহা সংবিত্তি হইতে পাওয়া যায় না ইহা শ্বীকার 
করিতে হয়। পূর্বোক্ত লক্্ম্থর্প ভবিব্যৎ জ্ঞান আমাদিগের বর্তমান জ্ঞান 
হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিতে হইবে ॥ স্থতরাং বর্তমান সংবিত্তি তাহা হইতে অন্ত 
স্বতন্ত্র ধাহা অপেক্ষা করে, তাহা সেই পরিস্ফুটতর জ্ঞানই হইতে পারে, কোন 
পদার্থ বা বস্ত হইতে পারে না। ইহাই কোন কোন দার্শনিকদিগের মতে “জ্ঞাত 
হইবার নিয়ত সম্ভাবনা” (09:0097080ট 00831011160 ০৫ ৩8097167308 ) 
বলিয়া! প্রচারিত হইয়া থাকে *। সংবিত্তি যাহা আকাজ্ফা করে তাহা থে 
জ্ঞান হইতে ম্বতন্ত্ব কোন বস্থ তাহা বুদ্ধিগম্য হয় না। কারণ দেখা বায় যে 
আমাদিগের অতীত বা ভবিস্যৎ বিষযসেরও জ্ঞান ও সংবিত্তিতে জন্মিতে পারে । 
দেই জ্ঞান বর্তমান জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইলেও অন্যবিধ স্বতন্ত্র জ্ঞানমাত্রই 
হইয়া থাকে-_কোন বন্ত বাঁ দ্রব্য অথবা ঘটনা বিশেষ হইতে পারে না। অন্য 
লোকের সহিত আলাপ করিবার সময় এবং তীহার কথাবার্তা শুনিবার সময় 
ও আমার বর্তমান জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ কোন রূপ জ্ঞানের আকাঙ্ষা হয় 
কখনই জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কোন বস্তর আকাজ্জা! হয় না। উক্তবিধ 
আকাজ্কিত পৃথকৃ জ্ঞান*:কান পৃথক বন্ত বা ভ্রব্য বলিগ্া প্রতীয়মান বা 
আভাদিত হস মাত্র । বস্তঃ বর্তমান'জ্ঞান কেবলমাত্র অন্তবিধ জ্ঞানের অথব। 
জানরূপ বিষয়েরই আকাজ্ষা করে| 

স্বতত্ত্বস্তবাদীরা বলেন যে এমনুষ্তের সংবিত্তির সহিত বহির্জগৎ সাক্ষাৎ 





*. কিন্তু সংবিত্তি বা জ্ঞান ঘে “প্রত্যক্ষের নিয়ত সম্ভাবনীকেই” সব্ধদা লক্ষা করে তাহা নহে 
কারণ প্রত্যক্ষের বিষয় কখন কখন অতীত অথবা! ভবিষ্যৎ বিষয় হইয়া থাকে । তখন যাহার 
(অতীতের ) অস্তিত্বই নাই, অথবা যাহার (ভবিষ্যতের ) অন্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহাকে 
শপরত্যন্দের নিয়ত সম্ভাবনা” বলা যাইতে পাঁরে না। 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা ! ১৯ 


সম্বন্ধে (17016318661 ) অন্থভূত হয়” । কিন্তু যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অস্ভব 
হয়, তাহা আবার সংবিত্তি হইতে পৃথক্‌ এবং স্বতন্ত্র হইবে, ইহা কোন ক্রমেই 
যুক্তিসঙ্গত কথ! হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহা আমার অন্থভবের বিষয় নহে 
তাহা আমি সাক্ষাৎ অন্থভব করি ইহা একগ্রকার অসঙ্গত কথাই বলিতে 
হইবে। 
এক্ষণে মন্ুষ্তের সাক্ষাৎ্ভাবে না হউক অন্য কোনরূপে উহার (বাহৃজগতের) 
জ্ঞান হয় ইহ! বল! যাইতে পারে কিনা তাহাই আলোচনার বিষয় হইতেছে । 
বহির্জগতের সাক্ষাৎ অন্থুভব না হইলে ও “তাহার জ্ঞান বিশ্বাসমূলক হইতে 
পারে, কোনরূপ হেতুনির্ণয়ের (ব্যাপ্তি নির্ণয়ের) দ্বারা উহা অন্কুমিত হইতে 
পারে”, কিম্বা “উহা এক প্রকার মন্থুষোর সহজাত জ্ঞান ও হইতে পারে” 
অথবা "তর্ক ও যুক্কি স্বারা বহির্জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে”, এই 
সকল গ্রস্তাব দার্শনিক্দিগের মধ্যে উঠিয়া থাকে । বাহ্‌জগতের জ্ঞান সংবিত্তি 
জনিত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না ইহা শ্বীকার করিয়া! ও বাহজগৎ 
মূলে মনুয্নের জ্ঞান বা সংবিত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ইহা প্রচারিত হইয়া থাকে । 
স্থতরাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞানবাঁদ অসঙ্গত প্রতিপন্ন হইলে ও স্বতন্ত্র বস্তবাদীদিগের 
পৃর্বোক্তরূপ অন্য মতবাদ প্রচলিত আছে। 
স্বতন্্রবস্ত্রবাদীরা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বাহাজগতের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষাৎ 
অন্থন্ধের কথা ছাড়িয়া অন্য যুক্তি দেখাইয়া বন্লেন যে “আমাদিগের জ্ঞানের 
বা সংবিত্তির ব্যাপার (৭৪৮০ ) এরূপভাবে প্রকাশিত হয়, ষে তাহার কারণ 
জানিবার একটা আকাজ্ষা উপস্থিত হয় (অর্থাৎ এরূপ জ্ঞানের নিশ্চিতই 
একটা কারণ আছে, এইরূপ জ্ঞান হইয়া, তাহা হইতে বাহ্জগত্রূপ কারণ স্বতসত্ 
আছে এইবপ জ্ঞান জন্মে)। উক্ত আকাজ্ষিত কারণজ্ঞান সংবিত্তি ব্যতীত 
অন্য জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না। কারণ তাহ! হইলে, তাদৃশ জ্ঞানের ও 
: আবার কারণ নির্দেশ করা আবশ্ক হইয়া পড়ে। স্থতরাং অনবস্থা 
দোষবশত: সংবিত্তিভিন্ন অন্য. জ্ঞান তাঁদূশ কাধ্যকরে এরূপ যুক্তির ও 


২* নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


অবনর নাই । অতএব জ্ঞানের বহিভূ্ত এবং জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বাহু 
জগৎ্ই কেবল আমাদিগের জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে ॥৮ 
এক্ষণে বলিতে হইবে যে এবপ উক্জির মূলে প্রধানত: কাধ্যকারণবাদের 
ফা পরিস্ফুট রহিয়াছে। অর্থ এই যে “আমাদিগের যে সংবিত্ভি উদ্দিত 
হয় তাহ একটি কার্য এবং তাহার অবশ্ঠই কোন কারণ আছে এইক্ষপ 
' মনে করিয়া লইতে হইবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথ! যে কারণ ব্যতিরেকে কোন 
কার্য হয় না। এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের কারণ বলিলে, মূলকারণের 
উল্লেখ হইল না; বরং তাহাতে অনবস্থাদোষ আপিয়। পড়ে। অথচ 
জ্ঞান বা সংবিত্তি প্রবলভাবে তাহার কারণ নির্দেশের আকাজ্ষা বা অপেক্ষা 
করে। মেই আকাজ্ষিত কারণ অবশ্ঠই জ্ঞান বা সংবিদ্‌ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
বাহৃজগতের অস্তিত্ব ব্যতীত্ব অন্ত কিছু হইতে পারে না” ইত্যাদি কথিত হয় ॥ 
কার্ধ্যকারণবাদ ব্যতিরিক্ত বাহ্ৃজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিষয়ে যুক্তি- 
বাদ এবং. উদ্দেশ্যবাদ বলিয়া! ছুইটী অন্যমতও প্রচারিত হইয়া থাকে। 
প্মনুত্ের জ্ঞান ব1 সংবিত্তির বিষয়সকল কেবল মাত্র অস্তিত্বের আভাসমাজ্র 
(9008%:৪0০9 ), অর্থাৎ এ সকল বিষয় বস্ততঃ সত্যতত্ব নহে কিন্তু কেবল- 
মাত্র এক্পভাবে প্রকাশিত হয়। ধৃম হইতে যেরূপ বহ্ছির অহুমান হয় 
তদ্জরপ অস্তিত্বের (*আভানম্বরূপ জ্ঞানের 'বিষয়সমূহ হুইতে ্বতদ্র বাহুজগৎ 
অন্থমিত হয়। জ্ঞানের ঝাপার বাঁ বিষয় ধুমবূপ “হেতু”, এবং বাহ্- 
জগৎ অগ্রিরপ (সাধ্য) হইয়া অস্থমিত হয়। যদি জ্ঞানের বা সংবিততিক্র 
বাছিরে কিছু না থাকে তাহা! হইলে আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় সমস্ত 
্বপ্নব হইব! পড়ে ।” ইহাই যুক্তিবাদ । 
উদ্দেশ্তবাদপক্ষে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে "জ্ঞান হইতে ম্বতন্ 
বাস জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আমাদিগের সমস্ত জ্ঞান অর্থহীন 
হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যেবপ স্বপ্র ও অববোধের মধ্যে অথবা প্রজ্ঞা ও 
বিক্ষিগ্ততার মধ্যে প্রভেদ না থাকিলে জানের সার্থকতা লুপ্ত হইয়া ঘায়, 


৫ দিলি 


) 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ২১ 


সেইরূপ জ্ঞীনের ও তাহার বিষমরূপ বাহ্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিলে 
আন্‌ ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। এইজন্য কর্্শীল লোকেরা জ্ঞান হইতে 
স্বতস্ত্র বাহজগৎ বা বস্তসমূহের অস্তিত্ব বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে 
পারেন না” ইত্যার্দি। 
উপরি উল্লিখিত যুক্তিসমূহের অবলম্বনে জৌকসমাজের আচার ব্যব- 
হার, কার্ধ্যকলাপ, রীতি ও নীতি এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্যক্রূপে 
সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ বাঁ তত্বজ্ঞানসন্বন্ধে এই সকল 
যুক্তির সারবন্ব। স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ এই সকল যুক্তি অনুসারে 
সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে আমাদিগের বহুবিধ সংবিত্তির ব্যাপার এবং 
তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও পৃথক্‌ বহির্জগৎ এই উভয়ের মধ্যে একটা কোনরূপ 
সম্বন্ধ আছে ইহা! মানিতে হইবে। সেই সম্বন্ধ কাঁধ্যকারণসন্বম্ধই হউক, 
ব্যাপ্য ও ব্যাপক নঙ্বম্ধই হউক, অথবা উদ্দেশ্ত ও উদ্দেষটসম্বন্বই হউক 
যে কোন সম্বদ্ধের মধ্যে একট! কোন সম্বন্ধ মানিতেই হইবে ॥ সেই সম্বন্ধ 
যদি আবার জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ তাহা যদি আমাদিগের জ্ঞান ব 
ংবিত্তির অন্ততূতি হয়, তাহা। হইলে সেই সথবন্ধের সহিত জ্তানবহিভূ্ত 
বাহাজগতের অপর একটা সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হয়। এইবূপে সম্বদ্ধের 
সম্বন্ধ এবং তাহার আবার সম্বন্ধ এইরূপ অনবস্থাদোষ (12380169 160595.) 
আসিয়া পড়ে! পক্ষান্তরে সেই সম্বন্ধই যদি *অতীন্দ্িয় ( অর্থৎ জ্ঞানের 
বহিভূ্তি) হয়, তাহা হইলে তাহাও আবার জ্ঞানের বহিভূর্ত বাহৃজগতের 
সমাবস্থ হইল এবং তাহার সহিত আবার জ্ঞানের বা সংবিত্তির সনন্ধ কল্পনা 
করিতে হয়। স্থৃতরাং উভয় পক্ষেই এই সকল কথা যুক্িশূন্য বলিয়া 
গ্রতিপন্ধ হইতেছে । অতএব জ্ঞানের বহিভূত এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বহি- 
গতর অস্তিত্ব এই সকল যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় না। তবেই বলিতে 
হইবে ষে আমাদিগের জ্ঞান বা সংবিত্তি আপনা হইতে অন্তরপ উৎকৃষ্ট" 
তর এবং পরিস্ছুটভর জ্ঞানেরই আকাক্ষা বাঁ অপেক্ষা করে। তাহা হইলে 


২২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


মন্ষ্যের জ্ঞান সম্যক্বূপে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইলে, পরিজ্ঞাত সন্ধে 
সাহায্যে অপরবিধ পরিস্ফুটতর (সম্তাবিত) জ্ঞানই আকাঙ্জ। বা অপেক্ষা 
করে ইহা বলিতে হইবে। স্থতরাং সংবিত্তি কোন অতীন্দ্রি় ঝ| জ্ঞানবহি- 
ভূত দ্রব্য বা বস্ত বা বহির্জগৎ অপেক্ষা করে না ইহাই স্বীকার করিতে 
হইবে। 

স্বতশ্ববস্তবাদিগণ এরূপ বলিতে পারেন যে “আমাদিগের জ্ঞান (বা 
সংবিত্তি ) আপনা হইতে ভিন্ন কোন এক পরিস্ফুটতর ও উতকুষ্টতর জ্ঞানের 
আকাজ্ষ। বা! অপেক্ষ। করে, ইহ। মানিলে ও তাদৃশ জ্ঞান যখন বর্তমান 
কালে আমাদিগের ইন্দ্ি়্গোচর নহে অর্থাৎ ধতই আগাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি 
হউক, তাদৃণ জ্ঞানের আকাঙ্ষ! যখন নিবৃত্ত হয় না এবং উত্তরোত্তর অপরবিধ 
উচ্চতর জ্ঞানের অপেক্ষ। যখন অপরিহার্য হয়, তখন সেই সম্ভাবিত জ্ঞানই 
(75055101165 ০? [0যা১০97০9 ) একট। অতীন্দ্রি় এবং অদ্ভুত পদার্থ হইল, 
অথবা একট! অলীক ও অর্থহীন আকাশকুস্থমবৎ পদার্থ হইয়] দড়াইল ইহাই 
প্রতীয়মান হইতেছে। একপস্থলে যদি উক্তবিধ আকাজ্ষিত জ্ঞানকে 
অতীন্দ্রিদ অথবা জ্ঞানের বহিন্তিবিষয় বলা যায়, তাহা হইলেও তাদৃশ 
পদার্থ একট *ম্বতন্ত্র এবং জ্ঞান বহিভূর্তি ভ্রবয” (6175 দ5165611) হই] 
পড়িল। অর্থাৎ উক্তবিধ “আকাজ্ফিভ পদার্থ”, “আকাজ্িত জ্ঞান” নামে ভিন্ন 
হইলেও উভয্ন কথাই একপঅর্থ প্রকাশ করিল। পক্ষান্তরে যদি উক্তবিধ 
জান আকাশকুকমব্থ বৃথা! ও অর্থহীন কথ! হয়, তবে তাহার উল্লেখেরই 
প্রয়োজন করে না” 

উপরি লিখিত উক্তির প্রতিবাদে ইহাই বলিতে হইবে যে যতক্ষণ উক্তবিধ 
আকাজ্চিত উৎকৃষ্টতর এবং পরিস্ুটতর জ্ঞান ত্রমশঃ এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ 
জ্ঞানে (যাহার সম্যক উপলব্ধি হইলে সর্ববসংশয় ছিন্ন হয় এবং মন্ুস্তের জ্ঞান - 
পিপাদা নিবৃত্ত হয়) পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহার নিয়স্তরের জ্ঞানকেই 
সম্ভাবিত জান” (2০5৮ ০£ [02875099) বলা ফাইতে পারে এবং 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ২৩ 


তাহা যে মন্তৃপ্তের আকাজ্ঞার চরমাবস্থা নহে তাহার আর সন্দেহ হইতে পারে 
পাঁরে না। স্ৃতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে যখন আকাজ্ফিত “সভ্ভ।বিত 
জ্ঞানের” স্তরের উপর স্তর আছে, তখন তাহার সম্পূর্ণাবস্থার নিয্স্তরের জ্ঞানের 
অস্তিত্ব কাল্পনিক মাত্র এবং তাহা কখনই মন্ধুস্তের চরম আকাঙ্কিত জ্ঞান 
হইতে পারে না। কারণ উহ অসম্পূর্ণ এবং আংশিক । অতএব আমাদিগের 
জ্ঞানের আকাজ্ফিত বিষয় কোন অতীন্দ্িয় ঝ। জ্ঞানের বহিতূত দ্রব্য ঝা বস্ত 
(স্বতত্্বস্তবাদীদিগের মতান্সারে ) হইতে পারে না, অথবা কোনরূপ 
সম্ভাবিত জ্ঞান (অন্ত মতাবলম্বাদিগের প্রচারিত মতান্ুসারে ) ও হইতে পারে 
না। আমাদিগের চরম আকাজ্ষিত জ্ঞান একনিষ্ঠ পূর্ণজ্ঞান ( অর্থাৎ পরম 
তত্বঙ্ঞান )ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হই- 
তেছে যে আমাদিগের অসম্পূর্ণ ও আংশিক জ্ঞান নিঃসন্দেহরূপে কোন একনিষ্ঠ 
চরম জ্ঞানেরই আকাজ্ষ। করে এবং সেই চরম জ্ঞানের সহিত উহা! অঙ্গাঙ্গী 
ভাবে বা অংশাংশীভাবে সঙ্থদ্ধ আছে। এই কারণেই এক জ্ঞান অপর 
জ্ঞানের আকাজ্ষা করে। অর্গ যেরূপ অঙ্গী ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, 

ংশ যেরূপ অংশী ব্যতীত অর্থহীন হয়, তন্্রপ আমাদিগের অসম্পূর্ণ ও 
আংশিক জ্ঞান. পূর্ণজান ব/তিরেকে অর্থহীন হয়। অর্থাৎ আমাদিগের 
সংবিত্তি বা জ্ঞান সর্বদাই পরমার্থজ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং তাহাকে 
অবলম্বন করিয়্াই প্রবর্তিত হয়। উহা কোন সমগ্র বহির্জগত্রূপ জ্ঞানবহিভূর্ভ 
পদার্থের আকাজ্ষা করে না। 

স্বতত্্বস্তবাদীরা বলেন যে “আমাদিগের জ্ঞান ম্বতন্ত্র 'বাহাদ্রব্যের সহিত 
সম্বন্ধ+। অথচ সেই সন্বদ্ধ কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা কর! সম্ভব নহে ইন পূর্বের 
প্রদর্শিত হইয়াছে । স্ৃতরাং ভাদৃশ একটা যুক্তিবহিভূতি সহবন্ধ না মানিয়া 
_ উভয় জ্ঞানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাব বা অংশাংশীভাব সন্বস্ক থাকা ফে সর্ববতোভাবে 
স্ুখবোধ্য এবং যুক্কিসঙ্গত তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। কারণ 
ঈদৃশ সম্বন্ধ আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় এবং সম্পূর্ণ পরিচিত । উপরাস্ত 


২৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


পূর্ববো্ত চরম আকাজ্ফিত পূর্ণজ্ঞান ও. একনিষ্ঠ হওয়াতে তাহাকে 
আকাশকুন্মবৎ অলীক পদার্থ বল! যাইতে পারে না। যদি ও ভাদৃশ জ্ঞান 
মন্গপ্বের জ্ঞানের বহিভূতি, তথাপি তাহার অস্তিত্বের অন্বীকার কর! যুক্তিসঙ্গত 
হইতে পারে না। কারণ পূর্ণজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, আমাদিগের 
অনম্পূর্ণ জ্ঞানই সম্প্জ্ঞান বলিয়া! মনে করিতে হয়, অথচ সেরূপ মনে কর! 
নিতান্ত উপহাসজনক এবং অর্থহীন হইয়! পড়ে । 

্বত্রব্তবাদীদিগের মতের বিচার বিষয়ে উপসংহার করিবার পূর্ব্রে উক্ত 
মতের এতিছ্বাপিক বিবরণ এবং বিশিষ্টবৃতাত্ত বিশদভাবে বিবৃত করিয়! 
উহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলে বিষ্টি বিশিষ্টরূপে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম 
হইতে পারিবে । 

স্বতন্ত্রস্বাদীদিগের মত অতিশয় প্রবল এবং চিরপ্রচলিত বলিয়? 
সর্বত্র এবং সর্বসমাজে সমাদৃত । সাধারণ লোকে উক্ত যতই বিশ্বার করে, 
উক্ত মত লইয়াই লোকবাবহার সাধিত হয়, উক্ত মতের উপর নির্ভর করিয়াই 
শিল্প ও বিজ্ঞানের কার্য সংসাধিত হয় এবং রাজ্যতস্ত্রের নিয়মাবলী ও উক্ত 
মতাহুসারে গঠিত এবং পরিপালিত হইয়া থাকে । উক্ত মত যে লোকব্াবহারের 
বিশেষ উপযোগী এবং উহা! লইয়! কার্য না করিলে লোঁকসমাজের পরস্পর 
নিয়ামক কার্যকলাপ চলিতে পারে না তথ্থিষয়ে সন্দেহ নাঈ। কিন্তু লোক 
ব্যবহার এবং তত্ববিচাঁর ব! তপ্রাহ্ছসন্ধান পরস্পর স্বতন্ত্র। তত্বানুসন্ধান করিতে 
হইলে কোন লৌকিক বিষয়ের অপেক্ষা করা সম্ভব নহে, কারণ সামাজিক 
বিষয় তাহার লক্ষ্য নহে। তদ্যতীত বিশ্বাস এবং আপ্তবাকাও তত্বান্থুম্ধান- 
কালে অন্রান্ত বলিয়। স্বীকুত হয় না । যাহ! সত্য তাহা! সত্যই হইবে, অর্থাৎ 
সত্যের সত্যতা প্রমাণিত হইলে তাহাকে তদ্রপই অর্থাৎ সত্য বলিয়াই 
স্বীকার করিতে হইবে। . 

অতি প্রাচীন কাল হইতে হ্বততনতরবস্তবাদীদিগের যত পূর্ববকালীন হিলদুশান্তে, 
প্রাচীন শ্রীকদর্শনে এবং তৎপরবর্তা মাধ্যকালিক তত্ববিচার গ্রন্থলমূহে 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচন।। ২৫ 


নানারপে আলোচিত হইয়াছে। এবিষনে নানা মতভেদই ইহার জটিলতা. 
ছুরবগাহতা এবং অস্পষ্টতা প্রতিপন্ন করিতেছে । ভারতে মহষি কপিল 
প্রথমে,পরে কণাদ.গৌতম প্রভৃতি মহধিগণ এই মত প্রচারিত করেন। প্রাচীন 
শ্রীসে প্লেটো, আরিস্ততল, প্লোটোগোরস প্রভৃতি মনীষিগণও এই মত্ডের 
আলোচনা করিয়াছেন । সেপ্ট অগ্টিন এঁভৃতি ্রীষ্টীয় চিন্তাশীল স্থ্ধীগণও 
এই মতের বিশিষ্ট সমীলোচনা করিয়। গরিয়াছেন। বর্তমীনকালে ক্যান্ট,, 
ফিকুটে, হেগেল, সোপেনহোর প্রভৃতি জাম্বাণ পণ্ডিতগণ ও এই সকল বিষয়ের 
বিস্তৃত ভাবে বিচার করিয়াছেন । বার্কলে, ডেকার্ট, লক্‌, রীড, হ্ামিপ্টন, মিল, 
্সেনসার প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণও এই মতের তত্বাহুসন্ধান করিয়াছেন। 
অনেকেই এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। অনেকে ইহার নানা 
পরিবর্তন করিয়া অন্তর্ূপে প্রচার করিয়াছেন। আবার ;অনেকে ইহার 
অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্রমতের প্রচার করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

স্বুলতঃ দেখা যায় যে স্বতস্ত্বস্তবাদীদিগের মতের ভিতর নানা বৈচিত্র্য 
এবং অবান্তর ভেদ আছে। উক্তমতের স্থল কথা অথবা সারাংশ এই ষে 
শ্বহির্জগন্ বা দ্রব্য (৮105-17-5611) মঙগষ্ঠের ধারণ! বা জ্ঞানের বহিভূ্ত 
এবং উহা হইতে শ্বতন্র"। যদিও মন্ুত্তের জ্ঞান উক্ত স্বতন্ত্বস্তকে লক্ষ্য 
করে অর্থাৎ উক্ত বস্তর সহিত একপ্রকার সম্পর্ক ক্রখে, তথাপি তাহা গৌণ 
( প্রাসঙ্কিক মাত্র ) বলিয়া উপেক্ষণীয়। ফলতঃ বস্থ জ্ঞান হইতে স্বতত্র। 
মানব ও মানবোচিত জ্ঞান যদি জগৎ হইতে কোনরূপে বা কোন কালে 
একেবারে বিনুপ্ধ হইস্া যায়, তথাপি বহির্জগৎ ও বাহ্‌ ভ্রব্য সমূহ বর্তমান 
থাকিবে। যদিও মানব স্বাধীন ইচ্ছাবলে জগতের ঘে নানাবিধ পরিবর্তন 
করিতেছে দেই সকল পরিবর্তন ও মন্থুষ্যের অভাবে তিরোহিত হইতে পাবে * 
কিন্তু উহ্‌! প্রাসঙ্গিক বা গৌনিক কথা মাত্র; প্রধানতঃ জ্ঞানের অভাবে 

* তাহা হইলে জ্ঞানের অভাবে জগতেরও আংশিক পরিবর্তন হইবে ইহা! মানিতে হয়। 





২৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। 


স্বাধীন অন্তিত্ব বিশিষ্ট (চনস্যা দি) ভ্ব্য সমূহের কোনক্প প্রভেদ (ক্ষতিবৃদ্ধি) 
হয় না এবং হইতেও পারে না। অর্থাৎ জ্ঞাত না থাকিলেও বাহক প্রব্যসমূহ 


যাহ। আছে তাহাই থাকিবে। ফল কথা এই যে কেহ জান্ুক বাঁ না জাহ্ৃক, ' 


বহির্জগৎ যাহ! আছে তাহাই সর্বদ1 আছে ও থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই 1৮ 

কখন কথন যৌপিক দ্রব্যের এরূপ কল্পনা করা হয় ষে উহা ম্থুস্তের 
মনের বাঁ জ্ঞানের “বহিভূ্তি”। এস্থলে “বহিভূত” কথা বলিলেই 
প্রদেশের কথ আপিয়। পড়িল । কিন্তু «গ্রদেশ” (81380) যখন ্বততস্ত্বস্ত- 
বাদীদিগের মতে পদার্থবিশেষ, তখন তাহাও মনের “বহিভূতি” বলাতে 
কোন বিশিষ্ট লক্ষণ প্রদত্ত হইল নাঁ। জ্ঞানের বা মানসিক ধারণার “অতিরিভূ” 
'্রব্য আছে ইহ। বলাতেও স্বতন্ত্র বস্তবাদীর। তদ্বিরুদ্ধ অন্তমত হইতে «কান বিল- 
ক্ষণ বা বিশিষ্ট কথা বলেন না। কারণ অন্য মতাবলম্বীরাও তাহাদিগের 
আকাজ্ষিত ও অপেক্ষিত জ্ঞানকে বর্তমান জ্ঞান হইতে ভিন্ন ও তাহার অতি- 
পিক্ত ইহা প্রচার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদীর1 (109811568 
ধাহারা ধারণাও জ্ঞানভিন্ন বা অতিরিক্ত পদাথে'র অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
ন। ) এবং সংশয়বাদীর1 (3০৪76709 যাহার! মূলদ্রব্যের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ 
করেন) ও জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্ত যে জ্ঞানের প্রক্রিয়া হইতে ভিন ও 
আভিরিক্ত, তাহা একপ্রকারে না এক প্রকারে স্বীকাঁর করিয়া থাকেন। 

“জাগতিক পদার্থনযৃক্ধ, মনের বা জ্ঞানের বহিভূততিভাবে অবস্থিত” 
এই উক্তি হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যেজ্ঞাতা (ন্বয়ং জ্ঞানের বিষয় না 
হইলে) কোন পদার্থ জাঙ্গক আর ন! জানুক, বহির্জগ্ৎ তছ্িষক্জে সম্পূর্ণ 
উদাসীন, অর্থাৎ তাহাতে বহির্জগতের কিছুই আইসে যায় নাঁ। স* 

প্রাচীন গ্রীকেরা “বস্ত বাত্রব্য স্বরূপতঃ তৎসম্বন্ধীয় ধারণা বাজ্ঞান 





* যাহ! জ্ঞানের অতিরিক্ত বা বহিভূ্ত হইবে তাহাই স্বতন্ত্র পদার্থ হইবে ইহ। শ্বীকার 
করিলে কোন ব্যক্তিবিশেষের ধারণ অন্ত জ্ঞাতাঁর জ্ঞানের বহির্ভত ও অতিরক্ত হওয়াতে 
দেই ধারণীকেও ত্রব্য বা! পদার্থ বলিয়। স্বীকার করিতে হর। 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ২৭ 


হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বগন্র” এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন। “মূল প্রকৃতি 
অপরিবর্ভনপীল ( অপরিণাষী ) এবং অস্থভূতির বিষয় হইলেও মন্থষ্যের ভ্রান্ত 
বিশ্বাম এবং ধারণা হইতে ম্বতঃসিদ্ধভাবে স্বতন্ত্র এইকপ প্রচার করাতেই 
তাহারা স্বতন্ত্রস্তবাধীদিগের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। ংশয়বাদী 
প্লোটোগোরস এই মতের অসভ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন মত 
প্রচার করিয়াছিলেন। পরে প্লেটে। বলিয়াছিলেন যে “যখন জ্ঞানপ্রবাহের 
(অর্থাৎ, ধারণানমূহের) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে মন্ম্য কিছুই 
জানিতে পারে না, তখন অশরীরী জ্ঞানপ্রবাহ বা ধারণাসমৃহই স্বতন্তব 
বিদ্যমান আছে” ইহা অবশ্তই মানিতে হইবে। তাহার পরবর্তী আরিত্ততল 
পুনরায় বাহ বস্তনমূহের পরস্পর স্বত্র অস্তিত্ব আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া ভাহাদিগের মৌলিক স্বরূপ নিদ্ধারণে ঘত্ববাঁন্‌ হইয়াছিলেন। 
তাহার মতে “মনুষ্য ও মনুষ্বের জ্ঞান-প্রবাহ যদি কোনরূপে অন্তধ্িত বা 
বিলুপ্ত হয়ঃ তাহা হইলে ও যে জাগতিক পদার্থ সমূহ বা বাহুজগণ্ যে 
অন্তহিত বা লুপ্ত হইবে, ইহ! অসম্ভব বা অসঙ্গত কথা । কারণ পদার্থ 
সমৃহই জ্ঞানের বা ধারণার ভিত্তিস্বরূপ বা প্রতিষ্ঠ। ধারণা দ্বয়ং কখন 
ধারণার বিষয় হইতে পারে না। ধারণা বা জ্ঞান নিজ হইতে অতিরিক্ত 
অন্ত বিষয়ের অপেক্ষা করে) স্তদ্বাং উক্ত অন্যবিষয় অবশ্যই জ্ঞান বা 
ধারখ। জন্মিবার পূর্বকালে বিদ্যমান আছে ইহ, ত্বীকার করিতে হইবে।* 
এই মতে জ্ঞান ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে পরল্পরাপেক্ষ সম্বন্ধ আছে 
ইহা শ্বীকুত হইলে ও উহারা যে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক তাহ। শ্বীকৃত 
হইগ্াছিল। ন্তরাং তাহার মতে মুল প্রকৃতি বা বহিংপদার্থ এবং তাহার 
জ্ঞান ও ধারণ! পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র! 

দার্শনিক মহাত্মা লক পদার্থ সমূহের মৌলিক (17595) ও গৌণ 
(5৪৮০০ ) গুণের বিভাগ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে মৌলিক গুণ 
সকল (পরিমাণ, সংখ্যা প্রভৃতি) সত্য সত্যই পদার্থে নিত্য বিদ্যমান্‌ 


২৮ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা। 
আছে এবং তাহার! ইন্দিজ্ঞানের বিষয় হউক আর না হউক, তত 
পদার্থে সর্বদা বর্তমান আছে এবং সেই হেতু উহারাই সত্য অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট গুপ। পক্ষান্তরে বর্ণ, আম্বাদ ও শব্দাদি প্রাসঙ্গিক বা গৌণ গুণ 
সকল তাহাদিগের জ্ঞানের ( অনুভূতির ) সময়েই বিচ্বমান থাকে, অন্ত সময়ে 
থাকে না! সুতরাং তাহারা অর্থাৎ গৌণ গুণপকল একপ্রকার ধারণ! 
বিশেষমাত্র এবং তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।* অতি প্রাচীনকালে 
ত্বৈতবাদী মহধি কপিল স্বিবিধ স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রচার করিয়াছলেন। 
তাহার মতে অব্যক্ত (প্রকৃতি) এবং পুরুষ পরম্পর ভিন্ন। প্রকৃতি ত্রিপ্তগ 
(সত্ব রজঃ ও তমঃ) বিশিষ্ট ও পরিণামী এবং পুরুষ ত্রিগুণাতীত এবং 
অপরিণামী। প্ররুতি অচেতন এবং পুরুষ চেতন। অস্তিত্ব ভিন্ন উভয়ের 
মধ্যে কোন সামান্য ধর্দ নাই। এই উভয়ই স্বতন্ত্র বিদ্যমান আছে। জ্ঞাত! 
বহু এবং পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও জেয়বিষয় একনিষ্ঠ হইতে পারে অর্থাৎ 
এফবিষয় সম্বন্ধে অনেকের জ্ঞান হইতে পারে। বিষয়সকল অর্থাৎ 
'পদাথসকল তাহার মতে জ্ঞান ব ধারণা হইতে ভিন্ন ও শ্বতম্ত্ব অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট। পদার্থ সকল যখন পরস্পর হ্বতন্ত্র ও ভিন্ন, তখন তাহাদিগের 
জ্ঞাতা মহুয্যের আত্মাসকল ও ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিতে 
হইবে। ফলত: সাংখ্যশাস্ত্রে পদার্থসমূহের অর্থাৎ প্রকৃতির এবং 
তদাতিরিক্ পুরুষসমূহের সবক অস্তিত্ব আছে এইকপ প্রচারিত হ্ইয়াছে। 
এইরূগে দেখা যায় যে দ্বৈতবাদিগণ (অর্থাৎ ধাহারা বহির্জগতের 
স্বতন্তরস্তিত্ব (শ্বীকার করেন) সামাজিক উদ্দেশ সাধনের জন্ত নানাবিধ মৃত 
। প্রচার করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে জাগতিক পদার্থসমূহ মনুষ্টের 





*. এইলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে মনুযোর ধারণ! ব। জ্ঞান কখন সত্য এবং কখন অসত্যও 
হইতে গারে। অসতা হইলে তদ্ধিষয় ক পদার্থের অস্তিত্ব থাকুক, বা! না থাকুক ধারণা খাকিতে - 
পারে £ কারণ এলে ধারণ! এবং বিবয় উভয়েই পরম্পর স্বতত্ত্। মহাজ্া ক্যান্ট এইজপ্যাই 
বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের ধারণা! হইতে ঈশ্বরের অস্তিতথপ্রমাপিত হয় না। 


ৃ্‌ অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ২৯ 


জানের বিষ হয় এবং এক জীবাত্ম। অপর জীবাত্মা হইতে পৃথগ ভাবে 
বর্তমান থাকে। তথ্যতীন্চ জ্ঞাতা পুরুষদিগের দকলেরই পরস্পর স্বতন্ত্র 
আছে বলিয়া বাহ্ৃজগৎ হইতেও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক্‌। পরস্পর স্বতন্ত্র 
পদার্থ সকল আবার পরম্পর স্বতন্ত্র পুরুষদিগের সামান্যরূপে জ্ঞানের বিষয় 
'হুয়। যাহা হউক সামাজিক উদ্দেস্ত এবং কাধ্য সাধনের প্রবৃত্তি যে এই 
সকল মতবাদের প্রধান কারণ তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। অর্থাৎ 
 এইবপ বিশ্বাম না করিলে লোকব্যবহার এবং শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের 
1 কার্ধা চলিতে পারে না ইহা ভাবিলেই এই লকল মতবাদের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝিতে পারা যায়। 

দ্বৈতবাদী বা ্বতগ্তবস্তবাদিগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কেহ বা 
এক (অদ্ধিতীয়) অব্যক্ততত্বের (717:0:19] [.8165) এবং কেহ বা 
নানাবিধ ও পরম্পর স্বতন্ত্র পদীর্ধের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন। সেই পদার্থ 
সমূহের মধ্যে আবার পরম্পরনিষ্ঠ সঙ্থন্ক বিদ্যমান আছে এইক্গপ মানিয়। 
লইয়া কতকগুলি সম্বদ্ধেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এইরপ প্রচার করিয়াছেন। 
তাহাদিগের মধ্যে ,কেহবাঁ নিত্যতা বা চিরস্থায়িতা ( [900180908) এবং 
অপরিণামিতা বা অপরিবর্তনীয়তা ( 00011৫52197095 ) সংপদার্থের 
লক্ষণ ( অর্থাৎ এক বিলক্ষণ বা বিশিষ্ট গুণ ) বলিয় নির্দেশ করিঘাছেন। * 
সাংখ্যকার অব্যক্তকে পরিণামী বলিয়া ও তাহঃন্ব নিত্যতা প্রখাপন 
করিয়াছেন। কোন দ্বৈতবাদী আবার পদার্থের কার্যকারিতা 
(08099109089 0: 96%৪. 190707 ) ও প্রধানতঃ দ্রাহাঁদিগের 
ন্বতস্্রঞঅন্তিত্বের প্রমাণক বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মত 
সমূহের মধ্যে সামধস্ত রক্ষা করা অতিশয় ছরূহ ব্্যাপার। কিন্তু উক্ত 
মত সকলের বৈচিত্রা বা বিভিন্ন কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক (অপ্রধাঁন) এইক্ষপ 





* প্লেটোর ধারণা সমূহ (1995 )) হাঁবর্বাটের সৎপদার্থ নমুহ (২০৫1৪ ) এবং স্পিমোজার 
প্রন্কৃতি (9250509 ) ইহার দৃষ্টান্ত হইতে গাঁরে। ূ . 


৩ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


বলা যাইতে পারে । তাহাদিগের মতের প্রধান লক্ষণ এই যে “জ্ঞান বা 
ধারণা হইতে তাহার বিষয়রূপ পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত” । 
এইবূপ মতের অবতারণা করিয়া নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন এবং দ্বভন্তর পদার্থের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, পরে এ সকল পদার্থের, এক পুরুষের সহিত অন্ত 
পুরুষের, সুর্যের সহিত গ্রহাদ্দির, এবং লকল পদার্থের সহিত দেশ ও কালের 
সঙ্থন্ধ ব্যাথ। করিতে গিয়া নানাবিধ অবান্তর, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক মতের 
প্রচার করিতেও কুষ্টিত হয়েন নাই? 

উপরি উক্ত প্রধান লক্ষণ অনুসারে “ধে কোন পদার্থ মন্থুষ্যের জ্ঞানের বিষয় 
হয়, তত্তাব জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র ইহা বলিতে হয়। অর্থাৎ 
মন্ুয্ত সেই সকল পদার্থ জান্থুক বা না জানুক, ধারণা সত্যই হউক আর মিথ্যা 
হউক, সেই দকল পদার্থ যেরূপ আছে তাহাই থাকিবে । তাহা হইলে 
মম্থয়ের জ্ঞানের অভাবে ব। সন্ভাবে প্রক্কতির কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। 
যখন মঙ্ুষ্য বহির্জগতের বিষয়ে ধারণা করে, তখন সেই ধারণার বিষয়ন্ূপ 
বহির্জগৎ্ অবশ্যই শ্বতন্ত্রভাবে বি্ধমান আছে ইহা বলিতে হইবে । স্থতরাং সেই 
প্বতন্ত। বা ভিন্নতাই বহির্জগতের অস্তিত্ব নির্ধারণের অনন্য লক্ষণ মনে 
করিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞান বা ধারণা যখন নিজেই নিজের বিষয় হইতে 
পারে না, তখন তাহার বিষয়রূপ অন্ত পদার্থ সকল যে পৃথগ ভাবে বিদ্যমান 
আছে তাহাতে সন্দেহ জইতে পারে না” এইবুপ কথিত হইয়া থাকে । 

উপরি লিখিত প্রধান লক্ষণে পস্বতন্ত্রতা” বা স্বাধীনতার” 
(00990060079 ) কথা আছে। গণিতশান্ত্রে সম্ভাবনার (7১722081600 ) 
/ব্যাখ্যায়, অথব1 পাশক্ক্রীড়ায় যে স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতার ( 10097060081:99 ) 
কথা উল্লিখিত হয়, তৎ্সমস্তই আপেক্ষিক মাত্র_ সম্পূর্ণ শ্বাধীনত! নহে ইহা 
সহজেই বুঝ! যাইতে পারে । জগতের কোন ভ্রব্য বা ঘটন! সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ বাঁ 
স্বাধীন থাকিতে পারে না । মহুষ্য অনেক স্থলে সম্বন্ধ জানিতে পারে না 
অথবা কোন সম্বন্ধ ( যেমন দেশ -কালাদি ) উপেক্ষা করিয়া কোন বস্ত ঝ! 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ৩১ 


ঘটনাকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ব! সন্বন্ধরহিত মনে করা হয়। সম্পূর্ণ ব| 
নিরবচ্ছিন্ন (৪১5০1569 ) স্বাধীনতা কোন বস্তর বা ঘটনার পক্ষে সম্ভব নহে। 
গণিত শাস্ত্রের ও তাহা মন্তব্য নহে। 

দ্বৈতবাদিগণ পদার্থের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিয়া ও তত্তৎ পদার্থের 
সহিত জ্ঞানের বা ধারণার কাধ্যকারণাি সম্বন্ধ আছে এবং তাদৃশ সম্বক্কের 
দ্বার। ধারণ! ও পদার্থ উভয়ে পরস্পর সম্বদ্ধ হয় এইরূপ বলিয়া! থাকেন । 
কোন বাহ্‌দর্শক অন্ত কোন মন্ুষ্যের ধারণ! এবং তাহার বিষয় এই দুইটার 
মধ্যে যদি কোন সন্বদ্ধ (কার্যাকারণাদি) কল্পনা করেন তাহা হইলে ও 
সেই সম্বন্ধ পদার্থম্বরূপের বা ধারণাস্বূপের কোনরূপ বিশিষ্টতা সম্পাদন 
করে না? অর্থাৎ পদার্থস্বরূপের বা ধারণাস্বূপের লক্ষণা করিতে হইলে 
সেই নম্বন্ধের উল্লেখের প্রয়োজন হয় না *। কারণ পদার্থ এবং ধারণ! উভয়েই 
তাদৃশ সম্বন্ধ হইতে পৃথক এইরূপ কথিত হয়) ধারণ! সত্য হইলে বা প্রমাণ- 
দিদ্ধ হইলে কোনরূপে না কোনকূপে উহার বিষয়স্বরূপ পদার্থের সহিত একীভূত 
হয় (28£969 ) এবং তাহা হইলেই উভয়ের মধ্যে সামঞ্তস্ত রক্ষিত হয় এইক্প 
কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধারণা সমূহের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে বিষয়ূপ 
পদার্থের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ধারণা যখন মিথযাও হইতে পারে, তখন 
কেবল ধারণা অবলম্বনে তাহার বিষয়রূপ পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না । এই কারণেই জন্বাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট বঞ্ষ্মাছেন যে কেবল ঈশ্বরের 
অন্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস বা ধারণা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ তয় না। 
ফলে কেবল ধারণা হইতে বস্তূসিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং বাহ্‌ দর্শকের 
কল্পিত কার্ধাকারণাদি সন্বদ্ধও “পদার্থ” এবং প্ধারণা” এই উভয় হইতে স্বতন্ত্র 





». * অর্থাৎ “ঘটজ্ঞানের” কারণ ঘট এইরূপ যদ্দি কেহ বলেন তাহা হইলেও ঘটজ্ঞানের লক্ষণ 
করিতে হইলে (ঘটজ্ঞান কি তাহ! বুঝাইতে হইলে) অথবা! “ঘট” কি তাহ! বুঝাইতে হইলে 
উ্তয়ের মধ্যে ষে কাঁদ্যকারণাঁদি সম্বষষ কল্পিত হইতেছে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন হয় না । 


৩২ নূতন প্রণালী ওতত্বসমালোচনা।  * 


'অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থর্ূপে কল্পিত হইতেছে ইহা দ্বৈতবাদীদিগকে স্বীকার 
করিতেই হইবে । 

পদার্থের সম্পূর্ণ স্বাতন্তয (25501965 17169776008 ) বাদীদিগের মতের 
বিশিষ্ট সঘালোচন। করিতে হইলে কোন বিশিষ্ট পদার্থকে (যাহার জ্ঞান বা 
ধারণা জন্মিম ) “ঘট” এই শর্ষের দ্বারা উল্লেখ করা যাউক। এই “ঘট” 
পদার্থের সত্য অস্তিত্ব আছে কি না তাহার পরীক্ষা করিবার জন্ত একটি ধারণ! 
বাজান (তা হউক বা মিথ্যা হউক) আবশ্তক। সেই ধারণা বা জ্ঞানকে 
-পঘটজ্ঞান” শব্ধের দ্বারা উল্লেখ করা যাঁউক। “ঘটের” সহিত ঘটজ্ঞানের যে 
কোন সন্বদ্ধ কল্পিত হয়, তাহা অবশ্যই “ঘট” ও “ঘটজ্ঞান” হইতে পৃথক এবং 
তৃতীয় পদার্থ মনে করিয়া তাহাকে কেবল “সম্বন্ধ” এই শবের দ্বারা উল্লেখ 
করা যাইবে । 

এক্ষণে মনে করা যাউক যে “ঘটজ্ঞান” ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে লাগিল ; 
“অর্থাৎ ভ্রান্ত হইতে ক্রমশঃ অন্রান্ত জ্ঞানে, অথব1 অন্রান্ত হইতে ভ্রান্ত জ্ঞানে, 
-অথব। অস্পষ্ট হইতে ম্পষ্টতর জ্ঞানে, কিন্বা স্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট জ্ঞানে ক্রমশঃ 
পরিবর্তিত হইতে লাগিল । অথবা মনে করা যাউক থে উক্তরূপ *ঘটজ্ঞান” 
প্রথমে এক ব্যক্তির মনে, পরে অপর ব্যক্তির মনে উদ্দিত হইল এবং পরিণামে 
“আবার সেই “ঘটজ্ঞান” সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল অর্থাৎ কাহারও মনে আর 
'তাৃশ জ্ঞান রহিল না । "এরপ স্থলে জ্ঞানের বা ধারণার ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন 
হইলেও “ঘট”্রূপ বিষয়ের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে না। কারণ “ঘটজ্ঞান” 
হইতে “ঘট” বস্ততঃ পৃথক্‌ পদার্থ। পক্ষান্তরে যদি কোনরূপ ( কার্ধাকারণাদি ) 
সম্বন্ধ ধারণার সহিত মিলিত হইয়া তাঙার পরিবর্তন সাধিত করে, তাহা হইলে 
তাদৃশ সনবদ্ধকে তৃতীয় পদার্থ বলিয়া মানিতে হয় (*) এবং তাহ! পঘট” পদার্থে 








* অর্থাৎ “ঘটের” স্বরূপ একটা! সম্বন্ধ নহে এবং “ঘটক্ঞানের” স্বরূপ ও সন্বন্ধ বিশেষ নহে 
ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন । 
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নাই অথব! “ঘটজ্ঞানে* ও জড়িত নাই ইহা শ্বীকার করিতে হয়। তত্যতীত 
“ঘট” এবং “ঘটজ্ঞান” এই উভয়ের শ্বতস্্রতা যদি মানিতে হয় তাহা। হইলে 
নেই স্বতন্ত্রতা অবশ্থই পরস্পরসাপক্ষে হইবে অর্থাৎ্ৎ ঘট” যেরূপ “ঘটজ্ঞান” 
হইতে স্বতন্ত্র ( অর্থাৎ পৃথক্‌ ), তদ্রেপ পঘটজ্ঞান” ও “ঘট” হইতে হ্বত্ব 
ইহা দ্বৈতবাদীরা হ্বীকার করিয়| থাকেন। উক্তরূপে স্ভয়কে দ্বতত্ত্র মনে 
করিলে “ঘটের” পরিবর্তনে “ঘটজ্ঞানের পরিবর্তন না হহবারই সম্ভাবনা । 
কিন্তু “ঘটজ্ঞান” সত্য হইলে “ঘটের” পরিবর্তনে “ঘটজ্ঞানের ও পরিবর্তন 
হইবে ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা হইলে "ঘটজ্ঞান” “ঘটের” উপর 
নির্ভর করে ইহা বলিতে হন্স। স্থতরাহ “ঘটজ্ঞান” হইতে “ঘট” সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ ইহা সঙ্গত কথা হইতে পারে না। 

দ্বৈতবাদীর! বলেন যে গ্রগতে ডিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বহুপদার্থের 
অস্তিত্বের অপলাঁপ কর! নস্তব নহে । এই মতের সমর্থনের জন্ত তাহারা বলেন 
যে"দুরে সমুদ্রের জলবিন্দু এবং নিকটে আনার গৃহস্থিত দ্রব্যাদি রহিয়াছে । 
উভয়ই শ্বতন্ত্র পদার্থ; একের পরিবর্তনে অন্যের পরিবর্তন হয় না। উভয়ের 
মধ্যে এক পদার্থ অদৃশ্য ব। তিরো(হত হইলেও অপর পদার্থের তাহাতে কিছুই 
আইনে যায় না। আকাশে দৃষ্টির বহিভূতি উ্ধ। প্রভৃতি নান৷ পদার্থ সত্য 
সত্যই আছে, তাহারা পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন পরিবর্তন ঘটায় 
না। ব্যক্তি বিশেষের কোনরূপ পরিবর্তন হইলে অথুবা তাহার বিনাশ হইলেও 
উক্ত আকাশস্থ পদার্থ সকল অবিচলিতভাবে আপন আপন গাততে ভ্রমণ 
করিতে থাকে । উক্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে কোনরূপ বিশ্লেষণ হইলেও মনুষ্তের 
কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। দুরদেশে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য বাস করে। উহারা পরস্পর 
স্বতন্ত্র এবং অনন্তাধীন (কেহ কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখে না)। এক 
অপরকে জানে ন! এবং একের জীবনের পরিবর্তনে অপরের জীবনের কোন 
পরিবর্তন হয় না এইরূপ সহঙ্স দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে এবং তাহাঘার! 
1 বগতে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র পদার্থ যে বস্ততঃ নিত্য বিদ্বমান আছে 


। ৩ 


৩৪ নৃতন প্রণালী তত্বসমালেচন! । 


লৌকিকজ্ঞান তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ দ্রিতে পারে ।” কিন্তু এই সকল উদান্বত 
স্বতন্ত্র পদার্থ যে পরম্পর সম্বদ্ধ হইতে পারে তাহাও লৌকিকজ্ঞান প্রমাণিত 
করে। সমুদ্রের জলবিন্দু আকাশপথে সূরধ্যাকর্ষণ নিয়মে উিত ও বিচালিত 
হইয়া পরিশেষে ব্যক্তি বিশেষের গৃহস্থিত ভ্রব্যা্দিকে পিক্ত করিতে পারে। 
উন্কাসকল পৃথিবীর নিকটস্থ হইলে মহ্্যের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে এবং 
কখন কখন তাহাদিগের ভূপৃষ্ঠে পতন ও লক্ষিত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের লোক সকল এক সময়ে পরম্পর সম্বদ্ধ হইতে পারে । এইরূপে ষে 
সকল পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হয় তাহারাই আবার কালাস্তরে 
পরস্পর সঙ্বদ্ধ হইতে পারে । তাহা ছাড়া তাহারা ষে কেবল কালাস্তরেই সম্বদ্ধ 
হইতে পারে এরূপ নহে, সকল সময়েই (অর্থাৎ জ্ঞানকালে এবং জ্ঞানের 
পূর্বেও ) তাহারা পরস্পর নম্বদ্ধ আছে। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় ষেএকের 
পরিবর্ভেনে অন্যের পরিবর্তন হযর়। তন্বতীত উল্লিখিত সকল পদার্থই 
দেশকালদ্বারা ও আকর্ষণ বিকর্ষণ ও বিঙ্লেষণাদি জাগতিক নিয়মাবলি ছারা, 
এমন কি বিশ্ববাপী উচিত্য নিয়মের দ্বারা ও সর্বদা সম্বন্ধ আছে ইহা শ্বীকার 
করিতেই হইবে। কেবল মনুষ্য উহাঁদিগের সম্বন্ধ এককালে (যুগপৎ) 
দেখিতে পায় না এবং পরে অন্য সময়ে তাহার উপলব্ধি করিয্না থাকে । তখন 
ঘে সকল পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা কিব্ূপ 
পরস্পরাপেক্ষ ও পরস্পর সুস্বদ্ধ তাহা! স্পষ্টরূপে সকলে বুঝিতে পারে । সৃতরাং 
লৌকিক জ্ঞান সম্পূর্ণ শ্বতন্্ এবং পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থের দৃষ্টাস্ত যে 
দেখাইতে পাঁরে না তাহার আর সন্দেহ লাই। 

এ স্থলে ছুইটী কথা অবশ্ঠ উল্লেখষোগা ৷ প্রথমতঃ বস্ত ব! পদার্থ সকল 
সর্ধদাই হ্বতন্ভাবে এবং পরস্পর নিরপেক্ষভাবে জগতে বর্তগান আছে 
এইরূপ ৰলিলে কোন কালেই তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। 
অর্থাৎ তাহার! জগতে নিত্যঈ পরস্পর নিরপেক্ষ ও অসন্দ্ধ হইয়াই থাকিবে 
এবং ছ্বিভীয়ভঃ ততৎ স্বতত্্র পদীর্থসমূহের মধ্যে কোনরূপ সাধারণ ধর্দ ও 
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থাকিতে পারে না ; কারণ তাহারা সম্পূর্ণভাবে (8501561 ) স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ 
এইরপই কথিত হইয়া থাকে। (১) যদি ছুইটি মনের ধারণা বা ছুই 
প্রকারের জ্ঞান পরস্পর কোনরূপে স্বতন্ব এইরূপ বলা যায় তাহা হইলে 
কালান্তরে তাহাদিগকে অন্য ধারণার ছ্বারা সম্বদ্ধ করাতে দোষ হয় না *। 

কিন্তু যদি ছুইটি পদার্থকে প্রথমত: সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরম্পর নিরপেক্ষ এরূপ বলা 

যায় তাহা হইলে কালাস্তরে তাহাদিগের মধ্যে আর কোনবূপই সম্বন্ধ ঘটিতে 
পারে না। কারণ যে কোন সম্বপ্ধ ( কার্যকারণীদি, দেশকালাদি ) কল্পনা 

করিয়! উভয়কে সন্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে সেই সম্বন্ধই তৃতীয় পদার্থ (8:60 

৭517) হইয়া উঠ্িবে এবং যখন এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের কোন সম্্ধ 
নাই এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে তখন উল্লিখিত সঙ্ন্ধরূপ তৃতীয় বস্ত পূর্বোক্ত 

উভস্ব পদার্থের সহিত সঙ্বদ্ধ থাকিতে ও পারে না। প্ঘট” এবং “পট” উভয়েই 

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলে, কোন “নসবদ্ধ” কল্পন1 করিয়া পুনরায় উহা 

দিগকে সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা! করিলে সেই কল্পিত সম্বন্ধ ও আবার প্ঘট” ও “পটের* 
্তায় তৃতীয় বস্ত হইয়া! পড়িবে । স্থতরাং প্রতিজ্ঞান্সারে সেই “সম্বন্ধ” ও সম্পূর্ণ 
ম্বত্্র বলিয়! “ঘট” ও “পট”কে স্দ্ধ করিতে পারে না । এইরূপে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 3 
নিরপেক্ষ পদার্থ সকল নিত্যই পরস্পর নিরপেক্ষ ও অনন্বদ্ধ থাকিয়া যায়্। স্বতন্ত্রতার 
বা নিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ হইলে, উহ! আর কোন কালেই সঙ্বদ্ধতায় 
(অস্বতন্ত্রতায় ) এবং অনপেক্ষিতায় পরি ব্তিত হইটুতে পারে না। কারণ সৎ 
পদার্থের (এস্কলে স্বতন্তরতা বা অসন্বদ্ধতারপ ঘটনার) বিনাশ বা অসম্ভাব 
হইতে পারে না। (২) ছুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে কোনবূপ সাধারণ 
ধর্ম ও থাকিতে পারে না? কারণ “ঘট” ও “পট” ছুইটিকে যদি সম্পূর্ণ স্বতন্রও 
পরস্পর নিরপেক্ষ পদীর্থ বলিয়া মনে করা যায় এবং তছুভয়ের মধ্যে কোন 
এঁকটি লাধারণ ধর্দ (শুভ্রতা, কঠিনতা ইত্যাদি) বর্তমান আছে এরূপ বল। 
৮ একটি বিভুদের (লাভ) ধারণা এবং ছইটি সমকোনের টি আভা) বারণ 
াখজে পরস্পর পৃথক্‌ হইলেও পরে উত্ত ধারণাহ্বয়কে সন্বদ্ধ করা যাইতে গারে। 








ত৬ নৃতন প্রণালী ও ততবসমালোচনা ৷ 


যায় তাহা হইলে এক্ষের বিশাশে সেই উভয়নিষ্ঠ ধর্ের কি গতি হইবে? 
তদ্রপস্থলে উনয়নিষ্ঠ ধর্ম যে এক নহে ইহ! বলিতেই হইবে । কারণ একের 
বিনাণে সেই সাধারণধর্ধের বিনাশ হইতে দেখা যাক্স না। উক্ত উভয়নিষ্ঠ 
ধশ্ব অংশতঃ সাধারণ এবং অংশতঃ ভিন্ন এরূপ বলিলেও, যে অংশ "লাধারণ”, 
সে অংশেরও অন্যতর পদার্থের বিনাশে ষখন বিনাশ হয় না, তখন সে অংশও 
যে সাধারণ নহে তাহাই বলিতে হইবে। স্থৃতরাং সম্পূর্ণ হ্বতম্ব পদার্থের মধ্যে 
কোন সাধারণ ব৷ পরম্পরনিষ্ঠ ধর্ম থাকিতে পারে না। তবে যে সকল ধন 
সাধারণ বলিয়া আমর! মনে করি তত্ত্াবংই“নামরূপ” অর্থাৎ আভাসমাত্র 
এবং বন্ধ: ভাহাদিগের সত্য অস্তিত্ব নাই। অতএব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন 
পদার্থ সমূহের প্রক্কত অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। 
অর্থাৎ সকল পদার্থই পরস্পর জড়িত, মম্বদ্ধ এবং সাপেক্ষ ইহা অবশ্যই 
গ্বীকার করিতে হইবে। 
পূর্বে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে *ঘট” ও “ঘটজ্ঞান” পরস্পর নিরপেক্ষ 
হইতে পারে নাঁ। কারণ তাহা সম্ভব হইলে উভয়েরই শ্বত্তর অস্তিত্ব আছে 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে এবং তন্রপ স্বীকার করিলে পুর্ববুক্তি অস্থমারে 
সেই উভয় (অর্থাৎ “ঘট” ও “ঘটজ্ঞান” ) পরস্পর শ্বতন্থ হইতে পারে না! 
ইহাই প্রমাণিত হইবে। স্কৃতরাং জ্ঞান বা ধারণা থাকুক আর ন। থাকুক 
পদার্থ (নত্যকাল আছে এবং থাকিবে এরূপ কথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না॥ 
জ্ঞান ব৷ ধারণ! সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহার ষে একটা অস্তিত্ব 
আছে তাহা সর্বগম্মত এবং দ্বৈতবাদীবাও তাহা শ্বীকার করেন। এরপ স্থলে 
দ্বৈতবাদীদিগের মভাস্থসারে অর্থাৎ জ্ঞান এবং বহির্জগরৎ পরম্পর সম্পূর্ণ স্বতঙ্ব 
এরূপ শ্বীকার করিলে একের অগ্ডিত্বে বা বিনাশে অপরের কোন ক্ষতি, বৃদ্ধি বা 
কোনরূপ পরিবর্তন হইবে নাইহা মনে করিলে উক্তবিধ জ্ঞান থাকিলেও 
বহির্জগণ্জ না থাকিতে পারে এবূপ অপনিদ্ধাস্তে ( অনঙ্গত দিদ্ধান্তে ) উপনীত 


হইতে হয়। 


অস্তিত্ববিষয়ুক সমালোচন] | ৩৭ 


পূর্বোক্ত যুক্তি বারা হৈতবাদীদিগের অথবা স্বতত্্পদার্থবাদীদিগের মত 
যে অসঙ্গত ও অযৌক্তিক ভাহা বিশদরূপে বুঝা যাইবে। ফল কথা 
জগতের প্রত্যেক ঘটনাই পরস্পর সঙ্বদ্ধ, কোন ঘটনাই তাহার জ্ঞান বা ধারণা 
হইতে স্বতন্ব নহে এবং প্রত্যেক ঘটনাই ব্রক্ষাও ঘটনারূপ এক বিশাল ঘটনার 
অংশমাত্র ইহাই বলিতে হইবে । এই বিশাল সমষ্টির এক অংশ অপর অংশের 
সহিত এরূপ জড়িত, সঙ্বদ্ধ ও সাপেক্ষ যে একের পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন 
না হইয়া থাকিতে পারে না। 

উপসংহার। এই প্রস্তাবে ইহা প্রদর্শিত হইল, যে মঙ্ুষ্কোর জ্ঞান ব| 
ধারণা হইতে সম্পূণ স্বতন্ত্র পদার্থসকল বা! বহির্জগৎ যে পৃথগ ভাবে বন্ততঃ 
বিদ্যমীন আছে তাহা প্রমাণ হয় ন7া। তবে আমাদিগের জ্ঞানের বা ধারণার, 
বিষয় যে কোন বস্থ বা ব্যক্তিবিশেষ (170151008] 507086100 ) তাহ! 
স্বীকার করিতে হইবে । কিন্ত সেই বস্ত্র বা বাক্তিবিশেষ এক্সপ যে তাহার জ্ঞান 
বা ধারণা হইলে আমাদিগের বর্তমান জ্ঞান বা ধারণ! চরিতার্থ হইবে, সম্ূর্ণতা 
লাভ করিবে এবং তাহার ( সেই জ্ঞানের বা ধারণার ) আর আকাজ্ষা থাকিবে 
না৷ সেই অদ্বৈত তত্বরূপ ব্যক্তিবিশেষই সত্য অর্থাৎ পরমার্থ সত্য । অন্ত 
জ্ঞান বা ধারণা সকল-যে বিষয় লইয়া উিত হউক; তত্তাবংই অসম্পূ্থ, 
সাপেক্ষ এবং আংশিক মাত্র । তাহা দ্বারাও্ান বা ধারণা কখনও চরিতার্থ বা 
নিরপেক্ষ হয় না। আুতরাং সেই সকল বিষয়কে+আংশিক সত্য বলা যাইতে 
পারে বটে, কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ সত্য নহে । সেই সকল বিষয় যে 
একেবারে জ্ঞানের বহির্ভত বা অজ্ঞেয় তাহা কোন ক্রমেই বলা ষাইতে 
পারে না। 

প্রসঙ্গ ক্রমে আর একটি বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে । আমরা 
জানিতে পারি.ঘে আমাদিগের জ্ঞানের মূলে সর্বদাই কোন একটি নির্দিষ্ট 
বিষয়ের সহিত একটি অন্ভুত সম্বন্ধ বর্তমান আছে এবং সেই সম্বন্ধ ষে 
আমা্িগের আংশিক জ্ঞানের বহির্ভ্‌ত তাহ] বুঝাযার। আমি যে গৃহে বাস 


৩৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বলমালোচনা। 


করিতেছি, স্থানাস্তরে যাইয়া পুনরায় “সেই” গৃহে প্রত্যাগমন করি এবং পুনরায় 
“সেই” গৃহে বাস করি। যেমনুত্তকে অগ্ঠ দেখিলাম, গতকল্য “সেই* 
মনুষ্যকেই দেখিয়াছি । যে আমি অগ্য কথা কহিতেছি “সেই আমি গতকল্যও 
জীবিত ছিলাম। যে বিষয় লইয়া আমি অগ্ভ তর্ক করিতেছি, অন্যলোকেও 
“সেই” বিষয় লইয়া তর্ক করিরা থাঁকে। যে কোন অতীত ঘটনার বিষয় আমি 
উল্লেখ করি, অন্যেও সেই বিষয়ের কখন কখন্‌ উল্লেখ করিয়া থাকে । এই 
সকল স্থলে উল্লিখিত “সেইভাবের” (৪21060995 ) অর্থাৎ *অনন্ত্বরূপ, অদ্ভূত 
জ্ঞানের সহিত আমাদিগের নিত পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ি জ্ঞানের যে একট! 
স্বন্ধ নিত্য বিছ্বমান আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ সেই 
সমবন্ধজ্ঞান বা “দেইভাবের” জ্ঞান ঘষে মন্ুত্তের আংশিক ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের 
বহির্ভত তদ্ধিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ বর্তমান জ্ঞান আংশিক ও 
অদম্পূর্ণ বপিয়া তাদুশ অনন্যত্ব ( সেইভাবের ) জ্ঞানের কারণ নির্দেশ করিতে 
পারে না। ন্মরণ ব্যাপারে পূর্বজ্ঞানবিষয়ের আভা উপস্থিত করিতে পারে 
বটে, কিন্তু পূর্ববজ্ঞানবিষয় এবং বর্তমান জ্ঞানবিষয় যে “অনন্ত” বা “সেই” 
তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। সুতরাং "সেইভাব” বা “অনন্যতা” সম্বন্ধ 
এক অপূর্ব বা জ্ঞানবহিভূতি সম্বন্ধ বলিতে হয়। 
কোন বিষয়ের জ্ঞান পূর্ববাপেঞ্চ পুষ্টতর হইলে তাহার প্রত্যেক সম্বন্ধ 
ংশ যদি সেই জ্ঞানকাশ্পে সংবাত্িমধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলেই 
আমরা প্রত্যেক অংশের পরম্পরের এবং তাহাদিগের সাধারণ অবলম্বনীস্ব 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বুঝিয়৷ "সেইভাব” সম্বন্ধ বুঝিতে পারি । ছুইটি বিচার্ধ্য 
কথা কোন একটি বিষয় লইয়া উত্থাপিত হইলে, আমরা সেই কথাদ্বয়ের 
পরম্পরের মধ্যে এবং তাহাদিগের সাধারণ বিষয়ের সহিত যে সম্বন্ধ আছে 
তাহা বুঝিতে গিয়া! “সেইভাব” সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। হুতরাং ইহা বুঝা. 
ঘাইতেছে যে আমাদিগের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের "অনন্যতা” বা (সেইভাব) প 
এক অদ্ভুত সন্ধজ্ঞান ক্থচিত হয় তাহা পূর্ণ, জানেই সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতে 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ৩৯ 


পারে। কারণ আমান্দিগের ও অপেক্ষারুত পূর্ণতর জ্ঞানে তত্দ্রপ "সেইভাব” 
সন্্ধ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে* । ব্রহ্মপদার্থ অর্থাৎ পরমার্থতত্বই বানু 
সম্পন্ন এবং সেই পূর্ণজ্ঞানে আমাদিগের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহার ' 
€পুর্ণজ্ঞানের ) যে “সেইভাব” সন্ন্ধজ্ঞান রহিয়াছে তাহ সেই পূর্ণজ্ঞানেই 
প্রকাশিত আছে। কারণ সেই পূর্ণজ্ঞানে আমাদিগের অসম্পুণজ্ঞান 
অংশরূপে বর্তমান থাকে । সুতরাং সেই স্থলেই “মেহভাব” সম্দ্ধ পূর্ণভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারে। এইক্প ব্যাখ্যা ভিন্ন ইহার অন্তর্ূপ ব্যাখ্যা হইতে 
পারে না| স্ৃতরাৎ উপরিউক্ত “অনন্যত্ব” বা *সেইভাব” সম্বন্ধ যে সব্বজ্ঞান 
বহিভূতি অথবা সর্বজ্ঞান হইতে ম্বতগ্র কোন একট! অদ্ভুত পদার্থ তাহা বল! 
সঙ্গত নহে। 





* অংশাশীহীব বা অঙ্গাজীভাব সম্বনগ্থলে অর্থাৎ একজ্ঞান অপর জ্ঞানের অংশ বাঁ 
অঙ্গ এইরূপ জ্ঞান হইলে “সেইভীব” সম্বন্ধ সমধিক স্প্ভাবে প্রকাশিত হয় 


পরিবত্তিত স্বতন্ত্রবস্তবাদ । 


ইহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যে মন্য্যের জ্ঞান বা ধারণা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থের বা বাহৃজগতের অস্তিত্ব সিচ্ধ বা প্রমাণিত হইতে 
পারে না। কিন্ত একপ বলা যাইতে পারে যে “বাহ্‌ পদার্থসকল 
বস্বত:ই বিগ্বমান আছে এবং অবস্থাবিশেষে তাহারা মন্ুষ্তের জ্ঞানের বা 
ধারণার বিষয় হইয়া থাকে। উদ্ধানকল আকাশপথে নিয়ত বিচরণ 
করিতেছে এবং তাহার! মনুষ্ের জ্ঞান বা ধারণ! হইতে নিত্য সম্পূর্ণ শ্বতন্ধ না 
হউক১ কিছুকাল স্বতন্ত্র থাকিয়া অবস্থাবিশেষে অর্থাৎ মন্ুম্ের দৃষ্টিপথে 


পতিত হলে মন্ুপ্তের জ্ঞানের বিষয় হয়। নেপটুন্‌ গ্রহ আবিদ্ৃত হইবার 


পূর্বে আকাশপথে স্বতশ্্রভাবে বর্তমান ছিল। যখন আবিষ্কৃত হইল তখন 
গণিতশাজ্জবিদ্দিগের মন্তিক্ষচালনা নিশ্চিতই উক্ত গ্রহের নৃতন স্ষ্টি করে 
নাই। তাহারা যাহা! পূর্বে ছিল তাহারই আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
স্থৃতরাং মন্ধুস্তের জ্ঞানের পূর্বের এবং জ্ঞানের অন্তরালে পদার্থ সকল স্বতন্ত্রভাবে 
আছে ইহাই বলিতে হইবেন অর্থাৎ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব এবং “জ্ঞের অবস্থায় 
অস্তিত্ব" এ উভয় কথাই পরিণামে একার্থবাচক হইয়া পড়িল। এক্প হইলে 
মন্থস্তের জ্ঞান বা ধারণা কেবলমাত্র আগন্তক বা প্রাস্িক ( 2০৫10990621 ) 
গৌণ ব। অপ্রয়োজনীয় (57858670121 ) ব্যাপার মাত্র হইল এবং সেই জ্ঞান 
ৰা ধারণাকে দ্বতন্ত্র বিদ্যমান পদার্থের অধীন হইয়া কাধ্যকরিতে হইবে, অর্থাৎ 
পদার্থ অনুসারেই জ্ঞানবৃত্তির কার্ধ্যকারিতা সম্ভব হইতে পারে ইহাই বলিতে . 
হয়। জ্ঞানবৃত্তি মুখ্য ব্যাপার নহে এবং ্ কোন পদার্থের. সৃষ্টি করিতে 
পারে নাঃ ইত্যাদি 1” 


পরিবস্তিত স্বতন্ত্র বস্তবাদ | ৪১ 


ইহার উত্তরে বল! যাইতে পরে যে কোন বস্ত বা পদার্থ এক সময়ে 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং অন্য সময়ে জ্ঞানের অন্তরালে অবস্থিত মনে করিলেও 
তাহ ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞানের অন্তরালে থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ধজ্ঞানের 
( অর্থাৎ ঈশ্বরের বা কোন জীববিশেষের জ্ঞানের) অন্তরালে থাকিতে পারে 
না, অর্থাৎ কোন বস্তই জ্ঞানের ব| ধারণার বিষয় অথবা জ্ঞানের যোগ্য ন! 
হইয়া অন্তিত্ববিশিষ্ট হইতে পারে না ইহাই বলিতে হইবে। সত্য অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট পদার্থমাত্রই কখন .তাহার ধারণা হইতে সম্পূর্ণ হ্বতত্ত্রভাবে অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট হইতে পারে না। 

কোন কোন দার্শনিকেরা পদার্থের মৃখ্য গুণ (বিস্তার, পিগুভাব, ইত্যাদি ) 
এবং গৌণ গুণ ( বর্ণ, আম্বাপ, ইত্যাদি ) বলিয়া দ্বিবিধ গুণের নির্দেশ করিয়া 
থাকেন । এই মতানুসাঁরে স্বীকার করিতে হয় যে *প্রত্যেক পদার্থের ছুই 


ংশ আছে) এক অংশ যাহা মুখ্য স্বরূপ,তাহা মনুষ্য জ্ঞানের বিষয় হউক আর' 


না হউক নিত্যই হ্বতস্তরভাবে বিষ্তমাঁন আছে এবং দ্বিতীয় অংশ, যাহা গৌণ 
স্বরূপ তাহাই কেবল জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। উ্কার স্বতন্ত্র স্বরূপ, 
উহার পিগুভাব (78৭৪) এবং বিস্তার মুষ্যের জ্ঞান হইতে স্বতস্ত্রভাবে 
বিদ্যমান আছে এবং মনুষ্যজ্ঞান জগৎ হইতে বিলুপ্ধ হইলেও উহ থাকিবে । 
কেবলমা্র গৌণ স্বরূপ (বর্ণাদি ) সকলই মন্থুষোর জ্ঞান বা! ধারণার সহিত 
সম্বন্ধ আছে। স্ৃতরাং পদার্থের এক অংশ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং 
অপর অংশ জ্ঞানের বিষয় ইহাই বলিতে হইবে” । 

উপরিউক্ত যুক্তির সারগর্ভতা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ যাহা 
জ্ঞানের বিষয় নহে তাহ] প্রমাণের ও বিষয় নহে, এবং অতীন্দ্রিয় বলিয়া 
অন্গমানের ও স্থল হইতে পারে না। স্ৃতরাং তাহ] উল্লেখযৌগাই মনে 
রুরা যাইতে পারে লা! ইহার বিস্তৃত যুক্তি পূর্র্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। পূর্বযুক্তি অনুসারে পদার্থের যে অংশ জ্ঞান হইতে 
সম্পূর্ণ হ্বতন্্ (অর্থাৎ মুখ্য শ্বরপ) তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হক 


৪২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


না| স্ৃতরাং বলিতে হইবে যে প্রত্যেক পদার্থের সমগ্র স্বরূপই জ্ঞান বা 
ধারণার বিষয় হইয়া! থাকে, অর্থাৎ সকল পদার্থই জ্ঞানের বা ধারণার 
উপযোগী হইয়া! আছে, ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 


প্রমাণসিদ্ধতা এবং অনুভূতিসম্ভাবনাবাদ । 


পুর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মনগুষ্যের জ্ঞান বা ধারণা 
হইতে সম্পূর্ণ হ্বতস্্র এবং পৃথক্‌ বহির্জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতে 
পারে না। পদার্থের ন্বতত্ত্রতী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ও হইতে পারে ন', তাহা ও 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে অন্ত দার্শনিক্দিগের মতের সমীলোচনা কর! 
বাইবে। 

এক সম্প্রদায়ের দার্শনিক পণ্তিতগণ বলেন যে “মনুষ্যের সীমাবদ্ধ বা 
পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে মৃলীভূত সত্য প্রকাশিত হইতে পারে না। জ্ঞান হইতে 
সপপূর্ণ ্বতত্ত্র পদার্থ (7010 10-1৮501£) বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই? 
কারণ তাহার প্রমাণ হয় না । বিজ্ঞান বাদ * (109811507 ) যাহ। প্রচার করে 


-৯ 





* বিজ্ঞানবাদ (78811807 ) তিন প্রকারের হইয়। থাকে £__ 

(১) আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বাদ (9৩১36৩11৮ 1092197; ) অনুসারে কধিত হয় বে মনুষ্যের 
জান বা ধারণানুসারেই অর্থাৎ ধারণার সহিত সম্বন্ধ হইয়াই বিষয়রূপ পদারখসকলের অস্তিশ্ক 
উপলক্ হয়। সম্মুখস্থিত “ঘট” কেবল মাত্র মনুষ্যের মানসিক ধারণার সমষ্টিমাত্র এবং তত্ধ্যতীত 
উহার ম্বতস্ত্র অস্তিত্ব নাই। 

(২) দ্বতন্ত্র বিজ্ঞানবাদ (019০৮%9 [0621150) ) অনুনারে কথিত হয় যে মনুষের 
ধারণা ঈশ্বরের জ্ঞানে বর্তমান আছে এবং তাহ! হইতেই উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের জ্ঞানে মনুষে/র 
খারণার সহিত সামগ্রস্ত বিশিষ্ট ধারণীসকল নিষ্কত বর্তম।ন আছে এবং সেই সমস্ত পরশ্বরিক ধারণ! 
মনুষ্যের জ্ঞানের বহিভূ ত। 

(৩) পূর্ণ বিজ্ঞানবাদ ( বিশ্তদ্ধাদ্বৈতবাদ, 2১5019 ]0951150. ) অনুসারে কথিত হয় যে 
এট” রূপ পদার্থ অবশ্ত মনুয্যের ধারণ! সম্ভূত ; কিন্তু এই ধারপা। ঈশ্বরের ই ধারণা ( অর্থাৎ 
ভাবার প্রতিবিশ্ব ব! প্রতিভ্‌ বা সদৃশরূপ নহে । মনুষ্য সেই ধারণাকে এশ্বরিক বলিয়াই অমুষ্ভব 
করে। কারণ মানবাত্ম। ও গরসাত্মা এক ও অভিন্ন। 


৪৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


€ অর্থাৎ জ্ঞান বা আহ্মানকক্সিত জগতবেরই অস্তিত্ব আছে এইক্সপ 
বিশ্বানই সত্য) তাহা স্বপ্রবৎ অলীক ও মিথ্যা ।” এই সকল দার্শনিকেরা 
ধর্দ অথবা! নীতিবিষয়ে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী অর্থাৎ তাহারা কল্পিত ধর্ম বা নীতির 
সারবত্ত! স্বীকার করেন নাঁ। তাহারা বলেন যে “মহুষাকে সকল বিষয়ই 
আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্ের মত ও নিফ্মান্থলারে চলিতে হইবে। স্থতরাং 
ধর্ম বা নীতিসন্বদ্ধে ও যাহা প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তিসজত তাহাই মানিয়া কার্ধ্য 
করিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রমাণপিদ্ধ সামান্ঠতত্ব অথব। সাধারণ সত্যই 
( [209050091 চ5৮৮) বিগ্ভমান আছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে”। সেই সকল তত্বের বা সতোর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সাহারা 
বলেন যে “ওচিত্যনিয়ম (1০721 15), প্রাকৃতিক নিয়ম (৪৮০51 
]ছম ) এবং সামাজিক নিয়ম (9০০11 1 ) প্রভৃতি কতিপয় প্রমাণসিহ্ধ 
তত্ব আছে এবং তদ্বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না”। 
জর্মননপপ্ডিত ক্যাণ্ট এই সকল মতের প্রবর্তক। তাহার মতে “যদিও সেই 
সকল তথ্ের মহ্ষাজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেহ বিশ্বান করেন না? 
কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে তাহাদিগের অস্তিত্ববিষয়ে অপ্রতিহত প্রমাণ এবং 
যুক্তি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় *। এই সকল তত্ব, কেবল মাঅ 
সামান্যতত্ব বা অব্যক্তিনিষ্ঠ তত্ব (4৮3৮58005) হইলেও যুক্তিযুক্ত 
এবং প্রমাণসিদ্ধ এবং তদ্বিধয়ক ধারণা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হইলেও আকাশ 
কুম্থমবৎ অলীক অথবা স্বপ্রবৎৎ অসত্য নহে। লৌকিক ব্যবহারে ইহাদিগের 
মত্যত। স্বীকৃত হয়, এবং এই সকল তত্বই মন্ুষ্যের জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত 
করে। অর্থাৎ মন্তুষ্যের জ্ঞান বা ধারণাসকল উক্ত তত্বসমূহের অনুযায়ী 
হইলেই সত্য বলিয়া! শ্বীরূত হয়”। তাহারা আরও বলেন যে *উক্ত তত্ব 








*. এই সকল তব্বের মধ্যে শক্তিতত্ব (7792 ), অভিব্যক্তিতত্ব (775015500) এবং 
চিত্তত্ (216200110 ) ও গরিগণিত হইরা থাকে ॥ 
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সমূহকে মানবজ্ঞানের ভিতিম্বরূপ মনে করিয়া সেই জ্ঞান হইতে ন্বতস্্র না 
হউক তাহার বহির্ভ.ত” পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্ 
নহে, অথচ জ্ঞানের বহিভূ্ত ইহা! বুঝ! কঠিন বটে, কিন্ত দৃষ্াস্ত স্বরূপ কয়েকী 
ততের উল্লেখ করিলেই ইহা সহজে বুঝা যাইতে পারে । ব্যবসায়ীদিগের বাজার 
সন্ম (0:9৫16 ), ব্যক্তিবিশেষের খণ, দ্রব্যের প্রচলিত মূল্য, কম্মচারীদিগের 
পদমধ্যাদা, সামাজিক গৌরব, পরীক্ষার ফল, বণিকৃদিগের অংশবিভাগ, এবং 
রাজ্যের সদ্ধিনিয়ম ইত্যাদি তত্বের অস্তিত্ব সাধারণতঃ শ্বীরুত হইয়া থাকে 
এবং উক্ত তত্বসকল মন্গুয্য জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র ন হইলেও তাহার অস্তর্গতও 
নহে ইহা বলিত হইবে। অর্থাৎ মন্ুষোর মস্তিষ্কের ভিতর তাহাদিগের স্থান 
নাই, এইরূপ শ্বীকার করিতে হইবে ।” 

উক্ত তত্ব সকল যে মন্ুষ্যের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে তাহার প্রমাণ 
এই যে জ্ঞান বা ধারণা বিলুপ্ত হইলে উহাদিগেরও অস্তিত্ব লোপ হইবে । 
অর্থাৎ মন্ত্র জ্ঞান আছে বলিয়াই উহাদিগের অস্তিত্ব আছে এবংজ্ঞ!নের বা 
ধারণার অভাবে উহ্থাদিগেরও অভাব হইয়া পড়ে। উহার! যে ধারণার 
বহিভূ্ত তাহা কেবল অপেক্ষাবুদ্ধিতে অনুভূত হয় মাত্র, অর্থাৎ উহারা ধারণ! 
স্বদ্ধ এক একটি বিশিষ্ট বাহিকভাব বাতীত অন্য কিছুই নছে। উক্তবিধ 
ভত্বসকল নিজ নিজ বিষয়ের কোন বিশিষ্ট উক্তিসমূহের সত্যতা বা সপ্রমাণতা 
গ্রতিপন্ধম করে বলিয়াই উহ্াদ্দিগকে সেই অর্থে ( বু! বিষয়ে ) সত্য পদার্থ বলা 
যাইতে পারে। এই শ্রেণীর তত মধ্যে ধর্ম্মনীতি, স্থবিচারিতা, দয়া এবং 
সাধারণ মঙ্গল প্রভৃতি ও নিত্যতত্ব বলিয়। উলিখিত হইয়া থাকে। এই সকল 
মতের প্রথম প্রবর্তয়িতা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং তাহার সমসাময়িক 
মনীধিগণ। এই যুক্তি অস্কারে বৃত্ত (07019) বিষয়ে তাহার পরিধি এৰং 
ব্যাসের অন্ুপাত (8:৫)1০) ও একটা নিত্য তত্ব বলিয়া উদাহত হইয়া 
খাকে। এই সকল দার্শনিক্দিগের মতানুলারে নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ বৃদ্ধ 
€ 0109) অথবা চতুক্ষোণ (945879) ইত্যাদি আকার ' মহস্মের জ্ঞানের 


নি 
৪৬ নৃতন প্রণালী ও তব্স[লোচনা। 


বিষয়ীভূত ন| হইলেও উহাদিগকে নিত্যতত্ব বা নিত্য সত্য পদার্থ বলিজে, 
হইবে । 

গণিতশান্্রবিদ্‌ পঞ্ডিতের! প্রথমতঃ কতকগুলি প্রতিজ্ঞা মানিয়া লইঙ্গী 
পরে গণনাকৌশলে বহুবিধ বিদ্বয়কর তত্বে উপনীত হইয়া থাকেন। সেই 
সকল তব সম্পূর্ণ প্রমীণসিদ্ব হইলে ও ভাহাদিগের অস্তিত্ব পূর্বকল্পিত প্রতিজ্ঞ 
সমূহের উপরই নির্ভর করে তাহার সন্দেহ হইতে পারে না। অর্থাৎ গণি্ভ 
জগতের তত্বলকল গণিতশাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিতদিগের নিজেরই হই এবং সেই জগতে 
তাহাদিগের অপ্তিত্ববিষয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে না। 

পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা বলেন যে পধর্দরনীতি, প্রভৃতি তত্ব এবং গণিপ্ক 
শান্তোক্ত তত্বদকল মনুষ্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার পূর্বে ও চিরকাল 
অক্ষুপ্রভাবে বিদ্যমান আছে অর্থাৎ গণিতবিদ্দিগের অথবা নীতিবিদ্গণের 
তঘিষ/য় আলোচনার পূর্ধে ও তাহাদিগের অস্তিত্ব ছিল। কখন কখন 
কোন বিশিষ্ট ঘটনা হইতে, অথব। বিজ্ঞানশান্ত্রের আবিষ্কৃত কোন প্রাকৃতিক 
নিয়ম হইতে, কিবা! গণিতশাস্ের কল্পিত কোন প্রতিজ্ঞা হইতে সেই 
সকল ঠত্বের মধ্যে কোন বিশিষ্ট তব ( তাহাও ধারণামাত্র ) প্রমাঁণসিদ্ধ 
এবং বিশিষ্টরূপে সম্ভবপর বলিয়৷ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । তখন সেই তত্ব 
সকল কখন প্রাদেশিকভাবে € অল্লবিষয়সন্বদ্ধে) প্রমাণসিদ্ধ এবং কখন 
বা সর্ধজনীন্ভাবে (অর্থা্সর্বলোকের পক্ষে ) নিত্যসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়া খাকে 1” 

গ্রীক পণ্ডিত আরিস্ততস ও এইক্প কল্পিত তব্বের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করিতেন তাহার মতে যদি কোন ধারণা বিষয়ের অস্তিত্ব সম্ভাবনা 
থাকে, তাহা হইলে বর্তমান কালে তাহার অস্থিত্ব না থাকিলেও তাহার 
সম্ভাবিভ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। গৃহনিষ্্াতা বর্তমানকালে গৃহ 
নিশ্বাণে ব্যাপৃত না থাকিলেও গৃহ নির্মাতৃত্বসভ্ভাবন1 তাহাতে বর্তমান 
আছে ইহা মানিতে হইবে। প্রবুদ্ধ লোকের নিদ্রা যাইবার 
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সম্ভাবনাবূপ তত্ব তাহার প্রবুদ্ধকালেও বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। 
এইরূপে তাহার মতে সমুদয় প্রকৃতির ঘটনাবলি কেবল ভবিষ্যৎ সম্ভাবিত 
তত্বেরই কা্যকারিতা। প্রদর্শন করে? আরিস্ততল জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং পূর্বোলিখিত সম্ভাবিত তত্বও 
কেবল স্বতন্ত্র পদার্থের পক্ষেই সম্তাবিত এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন । 
কোন কোন দার্শনিকেরা পূর্ববোক্তব্ূপ সম্তাবিত তত্বের ও পদার্থ হইতে 
স্বতন্ত্র অন্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ইং়ার্ট নিল প্রভৃতি মনীষিগণ ও 
প্রকৃতির বা বহিজগতের লক্ষণা করিবার সময় "অনুভূতির নিত্য সম্ভাবনা 
(6900%0912 99512016 9£560890100 ) বলিয়া উহার স্বরূপনির্দেশ 
করিয়াছেন ।  এইরূপে দেখ! যায় যে এই 'সকল দার্শনিকেরা কেবল 
সামান্য তত্বের অর্থাৎ সাধারণ নিতাযতত্বের £ 00159782]5 ) সত্যতা প্রচার 
করিয়াছেন। কারণ “অনুভূতির নিত্য সম্ভাবনা” “"অব্যক্ত+ “কারণ” 
ও “শক্তি” প্রভৃতি তত্ব ক্বেলমাত্র পাান্তত্ব ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। 
এই সকল সামান্ততত্ব সম্তাবিতভাবে সত্য বলিয়া প্রচারিত হয় অর্থাৎ 
কোনরূপ সম্যক নির্দিষ্ট অবস্থায় এই সকল তত্ব প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে 
এইবপ সম্ভাবনা আছে ইহাই কথিত হয়। উত্ত তত্ব সকল স্বাধীনও 
স্বতন্ত্র সৎ্পদার্থ বলিয়া প্রতিভাসিত হয় মাত্র এবং কখন বা মন্ধষোর চিন্তা 
কল্পিত সামান্ততত্ব বলিয়! ও 'প্রতীয়মান হয়।  * 

এই সকল মত মূলতঃ মন্ুস্তের প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরই প্রতিঠিত। 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বা অনুভূত ঘটনাবিশেষকে ভিত্তিন্বরূপ ধরিয়া লইয়? 
(প্রমাণন্থরূপ মনে করিয়া) তাহা হইতে স্বতন্ত্রূপে প্রতিভাসিত নানাব্ধপ 
তত্বের অনুমান করা হয় । ম্বতত্ত্রস্তবাদীরাই স্বমতসমর্থনে অক্ষম 
হইয়া এই সকল মতবাদে উপনীত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মন্তন্তের জান 
বা ধারণা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে না পারিয়া পরিশেষে 
জ্ঞান বা ধারণাকে অবলম্বন করিয়া! তাহা হইতে তথাকথিত জানবহিভূ্ত 


৪৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


স্বতন্ত্র সাষান্ত তত্বের অনুমান করিক্কা থাকেন। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় 
যে উত্তরূপ তত্সক্চল বর্তমান জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলেও উহার! মনুয়ের 
জ্ঞান ব! ধারণাঁজড়িত। কারণ মন্ুুষ্যের জ্ঞানই যখন এ সকল তত্বের 
স্ুলীভূত, তখন উহারা জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা বলা কোনমতেই 
যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। 

এই সকল মতানুসারে প্রখ্যাপিত তত্বসনকল যে প্রমাণসিদ্ধ তদ্িষয়ে 
সন্দেহ নাই। অর্থাৎ কোন ঘটনাবিশেষ পরিদর্শন করিয়া এবং তথদন্ব্ধীয় 
নিক্ষম্যবলি এবং অবস্থাসমূহ সমালোচনা করিয়া অথণগুনীয় যুক্তিবলে যে 
সকল তত্বের অনুমান করা যায়, তাহাদিগকে প্রমাণসিদ্ধ বলিতেই হইবে। 
কিন্ত কেবল প্রমাণসিদ্ধতা কোন তত্বের সম্পূর্ণতা এবং মৌলিক সত্যতা 
প্রতিপর করে ন1। তত্ববিশেষের প্রমাপসিদ্ধতা ছুই প্রকারে ঘটিতে 
পারে। প্রথমতঃ যুক্তিবলে যদি সপ্রমাণ করা যায় যে কোন তব প্রমাণ- 
দিদ্ধ এবং ষদ্দি তাহা সন্তাবিতপ্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ মষ্ের ইন্জিয়সনমিকর্ষের 
দ্বারা অবস্থাবিশেষে ব্যক্তিনিষ্ঠ বলিয়া তাহার অস্থভব করা বা প্রত্যক্ষ 
করা সম্ভব বলিয়! বোধ হয় তবেই তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলা যায়। গ্রহদিগের 
বর্তমান অবস্থা দেখিয়া জ্রযোতির্বিদ নেপটুন গ্র্গের অস্তিত্ব অন্থমান 
করিলেন, তাহার যুক্তিবলে উক্ত গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণপিন্ধ হইল, এবং 
পরে নেপ টুন গ্রহ প্রত্যক্ষগোচরও হইল । দ্বিতীয়তঃ যুক্তিবলে প্রমাণিত 
ফোন তত্ব অসন্তাবিতপ্রত্াক্ষ ও অর্থাৎ ইন্দ্রিযসন্মিকষের দ্বার! প্রত্যক্ষ 
গোচর না হইলেও তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । গণিত- 
শীঙ্জববিদ্‌যুক্তিবলে বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের মধ্যে একটা স্থির অনুপাত 
(77০) আছে ইহা প্রমাণসিদ্ধ করিতে পারেন অথবা কোন ভগ্রাংশ 
শ্রেণীর ( ২+১+৯+**) চরম সমষ্টি যুক্তিবলে অনুমান করিতে পারেন 
কিন্তু দেই অনুমিত সংখ্যা বাক্যে প্রকাশিত হইলেও মন্ুস্তের কখন প্রত্যক্ষ 
গোঁচর হইতে পারে না। স্থতরাং তাহা! কোন শ্বতন্র অস্তিত্থাবি শিক্ট 


প্রমালসিদ্ধতা এবং অনুভূতিসম্ভাবনাবাঁদ ৷ ৪৯ 


. পদার্থ বলিয়া! পরিগর্পীয় নহে। কারণ লৌকিকজ্ঞানে যে বিষয়ের 
অর্থ গৃহীত হয়, তাহার ব্যক্তিনিষ্টতাই (1003511091165 ) তাহার সৎপদার্থ 
হইবার প্রধান লক্ষণ বলিয়া! গণা হইয়। থাকে ।* কিন্তু সামান্ততত্ব সকল 
কেবলমাত্র সাধারণ নিয়ম বলিয়। প্রমাণসিদ্ধ হইয়! থাকে । তাহাদিগের ব্যক্তি- 
নিষ্ঠতা নাই বলিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ববিষয়ে কোন বিশিষ্ট ধারণা 
উৎপন্ন হয় না। যাহ! যথার্থ সত্যতত্ব হইবে, তাহা যেরূপ প্রমাপসিদ্ধ 
হইবে, তদ্রপ আবার বাক্তিনিষ্ঠও হইবে তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। 

পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা বলেন যে “যে সকল তত্ব মস্ুয্ের জ্ঞান বা 
ধারণাকে প্রমাণসিদ্ধ করে এবং তাহার ভিত্তিম্বরূপ হয়, সেই সকল তত্বেরই 
বস্ততঃ যথার্থ সত্বা আছে।” কিন্তু কেবল প্রমাণসিদ্ধতা বা যৌক্তিকতাই 
যে সেই সকণ তত্বের সত্যতা প্রখ্যাপনের কারণ তাহা তাহাদিগের 
প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত (দ্রব্যের মুল্য, বাজার সম্ত্রম ইত্যাদি) দ্বার বুঝ। যাইতে পারে। 
এইরূপে গণিতশান্ত্রের বহুবিধ দিদ্ধান্ত এবং প্রদার্থ-বিছ্যার প্ররকৃতিনিয়ম ও 
পদার্থতত্ব (609: ) প্রভৃতি তত্বের লক্ষণা করিতে হইলে ( অর্থাৎ 
তাহাদিগের স্বরূপ কি তাহা জানিতে হইলে ) অগ্রে মন্তুষ্যের গুথমোদিত 
জ্ঞান বা ধারণার সপ্রমাণতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তদ্যতীত অবস্থা” 
বিশেষে কোন বিশিষ্ট ঘটনা যে “সস্তাবিতপ্রত্যক্ষ হইবে” তদ্দিযস্ে বোধ 
জন্সিলে পর, উক্ত তত্বসমূহের সত্যত! প্রমাণিত হইতে পারে। তাহা! 
হইলে কোন স্থলেই এই সকল সামান্য তব ব্যক্তিনিষ্ঠ নহে 'ইহ। পূর্বেবাক্ত 
উদাহরণ সমূহ হইতে বুঝা যাইতে পারে। 
গণিত-শান্জবিদ্গণ কোন দৃষ্টান্ত বা ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়! 
নানাবিধ সামান্যতত্বে উপনীত হরেন ইহা পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে? 
সেই সকল তত্বের প্রধান লক্ষণ অনস্ততা বা অসীমতা (96910) )1 





*. প্যটজ্ঞানেশ এইটাই “ঘট” এইরপ ব্যকিনিষ্ঠতা অথবা “অরবজ্ঞানেশ এইটাই “অব 
বরইরিপ এক ব্যকিনিষ্ঠ খারপাই সংপদার্থ বলিয়! প্রমাণসিদ্ধ মনে কর! হয়। 
৪ 


৫* নৃতন প্রপালী ও তত্বসমালোচনা। 


স্থতরাং তাহারা প্রমাণসিদ্ধ হইলেও মন্তুষ্যের জ্ঞানসীমার বহিভূতত। ফে 
সকল দৃষ্টান্ত বা ঘটনা অবলম্বনে তাদৃশ তত্ব অন্থমিত হয়, তৎসমন্তই সসীম 
(পরিচ্ছিন্গ ), বর্তমান জ্ঞানের বিষয় এবং সঙ্ধীর্ণ;। এবং যাহা সিদ্ধান্তরূপে 
গ্রথ্যাপিত হয় তাহা অনস্ত, অপরিচ্ছিন্ন এবং মন্ুয্যের জ্ঞানের বহিভূতি। * 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে পূর্বোক্ত তত্বযূহের প্রধান লক্ষণ কেবলমাত্র 
সামান্ত তা (958:5099 ), কিন্ত লাঁমান্ততা ষে কেবলমাত্র জ্ঞানবিকাশের 
একপ্রকার রীতি তাহা বলা বাহুলা। অর্থাৎ মচ্ছষ্তের জ্ঞান দেই রীতি 
অবলম্বন করিয়! (সামান্তভাবে প্রকটিত হইয়৷ ) ক্রমশ: অভিব্যক্ত হয় ( চরমা- 
বস্থায় উপনীত হ্য়)। উক্ত তত্বসকল কোনরূপ বস্ত্র বা পদার্থের প্রকাশক 
নহে। অর্থাৎ উক্তরূপ সামান্তা প্রমাণসিদ্ধ হইলে ও উহা! ভ্বারা আমা্িগের 
কোন বস্ত ব! পদার্থের জ্ঞান হয় 'না। সম্ভাবিত সিদ্ধান্ত ও বাহ্থজগতে 
পরীক্ষার উপযোগী ন1 হইলে পদার্থতত্ব প্রকাশ করিচ্তে পারে না। 

স্থতরাং পূর্বোক্ত মতবাদসমূহ হইতে আমরা পরমার্থতত্বের কোন লক্ষণ 
বা! আভাপ পাইতে পারি না। কারণ সামান্তততব মাত্রেই কেবল বুদ্ধির বিকাশ- 
মাত্র হইয়া থাকে, প্রকৃত বস্তত্ব প্রকাশ করে ন!। জগৎ স্বরূপতঃ কি 
অর্থাৎ পরমার্থতত্ব কি তাহাই মনুস্ত জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কেবল 
প্রাকৃতিক ,নিয়ম, কেবল সামান্তভাব, অথব! আনন্ত্য প্রভৃতি তত্ব অনুমিত 
হইলেও মন্ুতের জ্ঞানপিপ*পার নিবৃত্তি হয় না। সতরাং কেবল যৌক্তিকতা- 
বাদীদিগের মতাহুসারে তত্বের প্রমাঁণসিহ্ধতা জানিতে পারিজেই পরমার্থতত্ব- 
জ্ঞান হইতে পারে না। 





এ যেমন কোন সমীকরণের (1৯৮০০) বিশিষ্ট যুল ( ৬ 2০০ট) অথবা কৌন সমপরি- 
বর্তনসীল সংখ্যার ভেদহ্চক গণৃক | (£55০১30%. এর 0965:5060] ০০০০3816 ) ইত্যাদি) 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । 


সত্যের লক্ষণা প্রায়শঃ ছুই প্রকারের হইয়া থাকে । ১মতঃ যাহা মহুত্তের 
“বিচারের বিষয়” হুয় অর্থাৎ যে বিষয় অবলম্বন করিয়া! মঙ্গৃষ্য বিচারে প্রবৃত্ত 
হয়, যে বিষয়ের ব্যাথ্য। করে এবং যে বিষয় সঙ্বন্ধে চিন্তা করে তাহাই “সত্য” 
বলিয়া পরিগণিত হয়। ২য়তঃ জ্ঞানের বিষয়ের সহিত জ্ঞানের বা ধারণার 
সামন্ত বা এক্য থাকিলে, অর্থাৎ ধারণা যদ্দি তাহার বিষয়কে সম্যক্রূপে 
প্রতিতাসিভ করে তাহ। হইলে দেই ধারণাকে “সত্য ধারণা বলিয়া স্বীকার 
করা যায়। 
বস্তম্বরূপের বিষয় বিচার করিবার সময় আমর! আমাদদিগের ধারণানকল 
উক্তিবিশেষ়ে নিবদ্ধ করিয় প্রকাশ করিয়া থাকি। সেই সকল উক্তিবিশেষের 
ছুই অংশ আছে। এক অংশ দ্বারা কেবল আমাদিগের চিন্তা বা ধারণ! 
প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ তাহ! বুদ্ধির অন্তর্গত) এবং অপর অংশ জ্ঞানবহিভূ্ত 
বিষয়কে প্রকাশ করে । ধারণা বাজ্ঞানাংশ নানাবিধভাবে প্রবর্তিত, পরি- 
 দৃষ্ট ও পরিণত হইয়া নান৷ আকার ধারণ করিতে পারে। কিন্তু যে পরিমাণে 
নেই ধারণ! বা জ্ঞানাংশ তাহার বহিভূ্ত বিষয়ের সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া 
প্রবর্তিত হয়, সেই পরিমাণে তাহার সপ্রমাণত! বা সতাতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
মন্থযোর সাধারণ বিশ্বাস যে জ্ঞান এবং- তাহার বিষয় পরস্পর ভিন্ন হইলেও 
ঘর্থাৎ বিষয়টী জ্ঞানের বহিভূ্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে সামন্ত (৫279]৩7- 
97৫9 ) থাকাই ধারণার বা জ্ঞানের সত্যতার লক্ষণ। শ্বতনবস্তবাদীদিগের 
ম্তান্ছসারে বস্ত মন্ুত্তের জান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; কিন্তু স্তথায়- 
ঝাদীরা বলেন যে জ্ঞান হইতে বিষয় বা বস্ত শ্বতত্ত্র না হইলেও উহার! যে. 
পরম্পর ভিন্ন তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই এবং জ্ঞানের বা চিস্তার ক্রিয়াকারিতা 
কেবল প্রাসক্ষিক বা অবাস্তর কার্যকলাপ মাত্র হইয়া থাকে । অর্থাৎ বিচারের 


৫২ মৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


গ্রয়োজন কেবলমাত্র বিষয়ের সত্যতা প্রদর্শন করা, তাহার লক্ষণা নির্ণয় করা 
অথবা তাহার স্বরূপ নির্দেশ কর] ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। 

গৌতমীয় স্ায়শান্ত্রে এবং গ্রচলিত স্থায়গ্রন্থে বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে নানা 
কথা আছে। তৎ্নমুদ্ায়ের উল্লেখ না৷ করিয়া স্থলতঃ ইহা বলা যাইতে পাৰে 
যে বিচারকালে মনুষ্য নিজের ধারণার সহিত ধারণার বিষয়ের সম্বদ্ধে কিছু না 
কিছু উল্লেখ না৷ করিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য সচিত বস্ত্র বা বিষয়ের 
যথার্থ অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কতকগুলি বিষয়ের যথার্থ অন্তিত্কু 
অস্বীকার করা ও সম্ভব হয় এবং কতকগুলির আবার অস্তিত্ব শ্বীকৃতও হইত্ডে 
পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্তর একেবারে উল্লেখ না করিয়া কোনরূপ বিচার 
বিষয়ক উক্তি সম্ভব হয় না| কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে “কোন উপদেবতার 
(যাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না) কিন্বা কোন আকাশকুস্থমবৎ কল্পিত পদার্থের 
অস্তিত্ববিষয়ে কিছু উল্লেখ ন! করিয়াও লোকে কি তদ্ধিষপ্নে বিচার করিতে 
পারে না?” অর্থাৎ কেবল ধারণাকল্লিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, নেই বিষয় 
বস্ততঃ জগতে আছে কিনা তাহার আলোচন না করিয়াও কি লোকে তাহার 
সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল ইহাই বলিতে 
হইবে ষে তাহা করিতে পারে না; অর্থাৎ বিষয়সন্বন্কে প্রকৃতসভার 
একেবারে উল্লেখ ন! করিয়া মনুষ্য কোনরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ॥ 
কারণ বিচার কার্ধ্য সর্ববদ। প্রকৃতসত্ত। সম্বন্ধেই 'হইয়। থাকে । ধারণার অন্তর্গত 
অর্থ ও বাঁহবিষয় এই উভয়ের সম্পর্ক লইয়াই বিচারকার্ধ্য সম্পন্র হয়। এই 
স্বকল কথার সত্যতা প্রতিপন্থ করিতে হইলে উক্তি বা বাক্যপ্রয়োগের প্রণালী 
বিষয়ে আলোচন। করা আবশ্তক। 

মন্গস্বের উজ্জি বা বাক্যপ্ররোগ প্রায়শঃ তিন প্রকারের হইয়| থাকে । 
১মতঃ সাধারণ নির্দেশোক্তি বা নিরপেক্ষ উক্তি (99652071081) 7 যেমন “মনুক্ 
যরণশীল” অথব! প্মহ্স্ত পক্ষবান্‌. জীব নহে” ইত্যাদি । ২য়তঃ: সাপেক্ষ উক্তি 
বা ্যদি* শবের বারা সম্ভাবিতোক্তি ( ন্রস০2035909])) যেমন “যদি কোন 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৫৩. 


পদার্থ বাহ্‌শক্তি' বারা প্রতিহত না হয়, তাহা হইলে হয় সর্ব স্থির থাকিবে 
অথবা সমভাবে ও অপরিবন্তিতভাবে সরল রেখায় চলিতে থাকিবে” অথব! প্যদি 
বৃষ্টি হয় তবে শঙ্া হইবে” ইত্যাদি। ওয় বিকল্পোক্তি বা পক্ষান্তরোক্তি 
(10006%6 ) যেমন “হয় এই ঘটনা সত্য, নচেৎ অন্ত ঘটনা সত্য” 
অথবা “হয় রুষের নিন্দাকারী রাখ সতাবাদী, নচেৎ, (অর্থাৎ রাম সন্তাবাদী 
না হইলে ) রুষ্ণ নিদে্িষী” ইত্যাদি । 

১ম।  (08058০7981 ) অর্থাৎ সামান্ত নির্দেশোক্তি বা নিরপেক্ষ উক্তি * 
ভাববাচক অথবা অভাব বা নিষেধবাঁচক উভয়বিধ হইয়া থাঁকে এবং. 
উভয়বিধ উক্তিই পরিণামে নিষেধে পরিণত হইয়া থাকে । যেমন মন্থত্য 
মরণমীল ইহা বলিলে বুঝা যায় যে “এমন মঙ্য্য নাই যিনি মরণশীল নহেন”। 
অথব! "মসুস্য পক্ষবান্‌ জীব নহে” এরূপ বলিলে পপক্ষশূহ্য ( অপক্ষবান্‌ ) মঙ্থসব 
বাতীত অন্য মঙগম্ত নাই” ইহাই প্রতীয়ান হইবে। সৃতরাং এইরূপ নিরপেক্ষ 
উক্তির দ্বার! প্রকৃত সত্তা বা অস্তিত্ব কি তাহা প্রকাশিত হয় না। কেবলমান্্র 
কোন্‌ পদার্থের অস্তিত্ব নাই তাহাই অবগত হওয়া যায়। 

২য়। সাপেক্ষ উক্তি ( 7)০6:6669]) সকল সত্য হইলে, বস্ত ব! 
সভার স্বরূপ কি তাহা সাক্ষাৎসন্বদ্ধে প্রকাশ করে না। কেবলমাত্র বস্তস্বরূপ 
কিব্ূপ হইতে পারে না তাহাই বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত করে । নিউটনের 
সাপেক্ষ উ্তিম্ববূপ প্রথম গতিনিয়মান্সারে ইহাই প্রকাশিত হয় যে "এমন 
কোন পদার্থ নাই যাহ। বাহৃশক্তি দ্বার! প্রতিহত না হইয়াও সরল রেখায় ভ্রমণ 
করে না, অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বেগে বা গতিতে ধাবিত হইতে পারে”। 
এই কারণে আমরা যখন কোন পদার্থের বক্রগতি বা ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন বেগ লক্ষ্য 
করি তখন ভাহা'র বক্র গতির বা ভিন্ন ভিন্ন বেগের কারণ অন্থাত্র অনুসন্ধান 





" * এই নির্দেশোক্তি ব! নিরপেক্ষ উক্তি ছিবিধ হইয়া থাকে । (১) সামান্য নির্দেশোদ্ধি 
মমগ্রবিষয়সন্বন্ধীর ( ঢ9চ51) এবং (২) বিশেষোক্তি অর্থাত স্বল্পসংখ্যক বিষয়সন্বন্ধে 
উক্তি (97600128 )1 


৫৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


করি। গ্রহদিগের মধ্যে কাহারও গতি ও বেগের ভিন্নতা দর্শন করিয়াই 
জ্যোতির্বিদগণ নেপটুন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ফলতঃ সাপেক্ষ 
উক্তি ব! যদ্যুক্তিদ্ধারাও বস্থসত্তা প্রকাশিত হয় না। কারণ ফলে উহ! 
নিষেধে ঝা অভাবেই পর্যবসিত হইয়া পড়ে । 
তম । পক্ষাস্তরোক্তি বাবিকল্পোক্তি (70191800৮%৩) সকলও প্রথম 
হইতেই নিষেধবাঁচক হইয়াই কার্য করে। “কৃষ্ণ নিন্দাকারী রাম যদি 
সত্যবাদী হয়, তবে কুষ্ণ নির্দোষ নহে” এইরূপ অর্থ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ 
“ক” হয় “খ* হইবে অথবা” “থ” ভিন্ন হইবে এইরূপ উক্তির স্থলে উভয় উক্তির 
সাষণ্তস্ত হইতে পারে ন অর্থাৎ উভয় উক্তিই এককালে সত্য হইতে পাবে না 
ইহাই এইবূপ উক্তির চরম ফল হইয়া থাকে । 
স্থলত: বলিতে হইলে এই সকল উক্তির ছারা পরমার্থ সত্যের অথবা! 
প্রকৃত বস্তসত্তার কোনরূপ নির্ণয় হয় না। ইহার! সত্যানসন্ধানের সহায়তা 
করিতে গিয়া কেবল এই মাত্র বলিয়া দেয় যে পরমার্থ সত্য “এরূপ” নহে বা 
পএবূপ” হইতে পারে না; তাহা ছাড়া তাহার শ্বরূপ কি তাহ বলিয়া দেয় 
না। উক্তবিধ উদ্তি সকল পরিণামে নিষেধপর হইয়া "নেতি নেতি* এইরূপ 
অনন্ত নিষেধে পধ্যবসিত হয় মাত্র এবং তাহাদিগের দ্বার! বস্তশ্বরূপ নির্ধারণ 
করা সম্পূর্ণ আশাতীত হইয়া পড়ে। এই সকল উক্তি হইতে “ক” পদার্থ “খ” 
নহে, পুনশ্চ “গশ বা “ঘ” পদার্থও নহে এইরূপ অনন্ত নিষেধোক্তি পাওয়া যায় 
এবং এই দোষ অনিবাধ্য হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিরপেক্ষ 
উক্তিসকল ( ঢ00197927 )500099065 ) €কবলমাত্র ধারণার বা জ্ঞানের 
আভ্যন্তরিক অংশেই ( অর্থীৎ কেবল মাত্র চিন্তা বা ধারণা রূপেই ) বিশেষ 
সার্থকতা প্রকাশ করে, কিন্তু বাহ্বিষয় সন্বদ্ধে কেবলমাত্র নিষেধে পরিণত 
হয়। গণিতশাস্ত্রোক্ত নানাবিধ তত গণিতনিয়মা্ুসারে নির্ধারিত হইয়া 
॥ গণিতজ্ঞা নবিষয়ে অপূর্ব ও প্রমীপসিদ্ধ তত্ব বলি্কা প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু 
সেই নকল তত্ব বস্ততঃ জগতে আছে কি না তাহার নিঃসংশক় প্রমাণ দেওয়! 
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নূরে থাকুক কেবল তদ্বিষয়ে নিষেধবাচক হয়, অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধ ম্বরূপ 
পদার্থ থাকিতে পারে না ইহাই নিঃসন্দিঞ্ধভাবে বলিয়া দেয়। এস্থলে 
আপাততঃ এইমাত্র বলিয়। রাখা কর্তব্য, যেষদি এই লকল নিরপেক্ষ 
নিষেধোক্তি বহির্জগতের সহিত সামধস্ত রক্ষা করিয়া প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ 
বহির্জগৎ্ (যাহা ধারণার বাহু অংশমাত্র )ঘদি এরূপ হয় যে তাহাতে এ 
সকল নিষেধোক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে, * তাহ! হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে 
তাদৃশ বাহ্‌বিষয় ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ নহে ; অর্থাৎ ধারণাই উহাকে 
(বাহ্‌ বিষয়কে ) চিন্তা সমকালেই কোন না কোনব্ূপে নির্দিষ্ট করিয়াছে । 
বিশেষোক্তি ( 20900]2৮ 15060906 ) বিষয়ে - আলোচনা করিলে 
ইহা বুঝা যাইবে যে এইরূপ উক্তিই কেবল ভাববাচক বা অস্তিত্ববাচক 
হইয়া প্রযুক্ত হয় এবং কেবলমাত্র নিষেধে পর্যবসিত হয় না। কতকগুলি 
মনুষ্য শুদ্রকাঘ এবং কতকগুলি শতভ্রকায় নহে” ইত্যাদি রূপে উক্তি ধারণার 
আন্তরিত এবং বাহিক অংশকে পৃথক না করিয়া বাহক পরীক্ষা হবার! (9 
8568008] :6509)19006 ) উহাদের সত্যতা সপ্রমাণ করে। কেবলমাত্র 
আন্তরিক ধারণা বাহক পরীক্ষা ব্যতিরেকে কোন বিশেযোক্তিকে সিদ্ধ বা 
সপ্রমাণ করিতে পারে না । অর্থাৎ *কতকগুলি মনুষ্য শুভ্রকায়” ইহ। সগ্রমাণ 
করিতে হইলে বাহিরে অর্থাৎ বহির্জগতে তাহার পরীক্ষা করা আবশ্তক নচেৎ 
তাহার প্রমাণ হইবে নাঁ। কতকগুলি শুভ্রকায় মন্ষ্টি যে বহির্জগতে থাকিতে 
পারে ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া বস্তুতঃ কতকগুণি শুত্রকায় মনুষ্য 
বহির্জগতে আছে ইহাই বিশেষোক্তি দ্বারা প্রতিপন্থ হয়। কিন্ত এই সকল 
বিশেষোক্তির দোষ এই যে ইহাঁর ছার! ঠিক কোন্‌ বস্ত জগতে আছে তাহা 
প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ এই সকল উত্তি বিশিষ্টোক্তি হইলেও অর্থাৎ 
কতকগুলি বা কোন এক অনির্দিষ্ট পদার্থ সম্বদ্ধে উত্ত হইলেও উহারা! ব্যক্তিনিষ্ 





* অর্থাৎ মরণদীল ভিন্ন অন্রূপ মনুষ্য জগতে নাই, অথব! জগৎ এরূপ ঘে তাহাতে পক্ষবানু, 
॥ অনুধ্য নাই ইহা যি বাহুবিষর়ে ব। বহিজগতে প্রযুক্ত হইতে পারে । 


৫৬ মতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


(2177189]) নহে ইহাই প্রকাশ করে। অর্থাৎ তাদৃশ কতকগুলি বাঁ 
কোন এক বিশিষ্ট পদার্থের স্বরূপ কি তাহা প্রকাশ করে ন!। আমাদিগের 
ধারণ! পদার্থের স্বরূপের আকাঙ্ষা করে অর্থাৎ কোন পদার্থ বা ব্যক্তির বস্ততঃ 
কিরূপ পূর্ণ নত আছে তাহাই জানিতে চাহে-_কতকগুলির গুণ বা ধর 
কিক্প তাহা জানিবার উদ্দেশ্টে সতার অনুসন্ধান করা হয় না। 

ফলতঃ দেখা যাষু যে এই সকল ন্যায়শাস্ত্রোক্ত বছবিধ উক্তি ছ্বার! 
আরা বস্তুর সত্তাবিষয়ে কিছুই জানিতে পারি না। বস্ত্র বা পদার্থের 
সত্তা অগ্রে মানিয়া লইয়া অর্থাৎ উহা যে বস্ততঃ আছে ইহা পূর্্েই 
স্বীকার করিয়া লইয়া এ সকল উক্তি প্রবন্তিত হইয়া থাকে । কোন 
উক্তি যদ্দি কেবল নিষেধপর হয় অর্থাৎ উহা স্ইহাঁ নহে 
ইহা নহে” এইরূপ যদি বলা হয়, তাহা হইলে বস্তর স্বরপ বা 
সত্তার বিষয়ে কিছুই প্রকাশ করা হয় না। সত্তার স্বরূপ প্রকাশ করিতে 
হইলে উক্তিসকল ভাববাচক ব৷ স্বরূপবাঁচক হওয়া আবস্ক অর্থাৎ উক্ত পদার্থ 
*এই” বা "এইরূপ” ঈদৃশ উক্তি হওয়া চাই। ধারণাপকল প্রথমতঃ সাধারণ 
ভাবে এবং অস্পষ্টভাবে সামান্ত নির্দেশোক্তিতে (৮০৪5 ৪০1%০2৪া9 ) 
প্রকাশিত হয়। পরে লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা বিশেষোক্তিতে 
(09768152 4005026705 ) পরিণত হয়। কিন্তু তদ্রপ পরীক্ষা দ্বারা বস্তর 
স্বরূপ বা পদার্থের সন্ত! ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া প্রকাশিত হয় কিনা অর্থাৎ উক্ত 
পদধার্থ “এই” ঈদৃশভাব প্রকাশ করে কিনা তাহাই এস্থলে আলোচনার বিষয় । 

লৌকিক বিশ্বাস এইরূপ যে মন্গষোর জ্ঞান প্রথমতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া 
অর্থাৎ কোন পদার্থবিশেষ প্রকাশ করিয়া প্রবর্তিত হয়। শিশু তাহার 
মাতাকে, তাহার ধাত্রীকে অথব! কোন ক্রীড়নককে প্রথম হইতেই জানিয়! 
থাকে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। কিন্ত এইরূপ বিশ্বাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে। 
শিশু যাহাকে বা যাহাদিগকে জানে, কেবল তাহাদিগের সাধারণধর্ের প্রতি ' 
লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাদিগের ইন্জিয়গোচর গুণসকল মনে ভাবিয়াই তাহা 
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দিগকে জানিয়। থাকে । তখন তাহাদিগের জ্ঞান কেবল সামান্তধর্বস্থচক 
হইয়া প্রবন্তিত হয়, কখন ব্যক্তিনিষ্ঠ হয় না। পশ্তনকল ও জগতে সামান্ত 
ধর্থ বা লক্ষণ যেমন গন্ধ, আস্বাদ, স্পর্শ, বর্ণ, আকার ও গতিরীতি প্রভৃতি 
বুঝিয়া আপন.আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয় । অর্থাৎ যে সকল ধর্দ অনেকব্যক্তি- 
নিষ্ঠ ও সাধারণ এবং যাহা ঘটনাক্রমে কোনব্যক্তিতে বা কোন পরীক্ষাস্থলে 
অবলোকিত হয় তাহাই জানিয়া আপনাদিগের কাধ্য ও চেষ্টা নিষস্ত্রিত করে। 
স্ৃতরাং বলিতে হইবে যে মহ্ুয্যের প্রথমোদিত জ্ঞান ব! জ্ঞানের প্রারস্তাবস্থা 
কেবলমাত্র অন্পষ্ট সামান্যধশ্মজ্ঞানমাত্র হইয়া প্রবর্তিত হয়। এইরূপ 
দেখা যায় যে মন্ৃষ্যের আভ্যন্তরিক ধারণায় অথবা বাহিক জ্ঞানে (উভয় যদ্দি 
স্বতগ্্র হয়) কখনই ব্যক্তিনিষ্ঠ বিষয় প্রতিভাসিত হয় না। অথাৎ আভ্যন্তরিক 
ধারণ। তাহার বাহ্বিষয়রূপ অংশ হইতে পৃথকৃকৃত হইলে ( আস্তরিক ধারণা 
এবং তাহার বাহাবিষয়কে পৃথকৃভাবে চিন্তা করিলে ) কোনক্রমেই ব্যক্তির বা 
গদার্থবিশেষের ন্বরূপ জানিতে পারা যায় না*্। কারণ ব্যক্তিরূপ পদার্থ 
্বরূপতঃই বিলক্ষণ। তাহার স্বরূপ অপরনিষ্ঠ নহে অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি বা. 
পদার্থ জগতে আর নাই। "গ্তাম” এক ব্যক্তি এবং তদ্রপ ব্যাক্ত জগতে 
আর নাই। ব্যক্তির লক্ষণ! করিতে হইলে কেবলমাত্র কতকগুলি ( লক্ষণা, 
নির্দিষ্ট) সাধারণধন্শ্ব আস্তরিক ধারণা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং সেই ধন্মগুলি 
একটি ব্যক্তিতে বা পদার্থবিশেষে বিদ্যমান আছে এইমাত্র ব্যক্ত হইয়া থাকে ॥ 
কিন্ত সেই সকল ধর্মের আধারস্বরূপ ব্যক্তি বা পদার্থবিশেষ আস্তরিক ধারণ! 
হইতে স্বতন্ত্ই থাকিয়। যায়। স্থৃতরাং ব্যক্তির লক্ষণাস্থলে ব্যক্তিভিন্ন তগ্িষ্ঠ 
ধর্ধেরই গণনা! বা বর্ণনা হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি স্বরূপত: যেরূপ তাহা স্বতন্ই 





* “অশ্ব” বিষয়ক ধারণার আস্তরিক অংশ “অস্বের প্রকৃত স্বরূপ” ; অর্থাৎ “অস্ব” শবের 
দ্বার! বথার্থ স্বরূপ যাহ! বুঝিতে হইবে, তাহাই মাঁনসিক ধারণা । “অঙ্গ” বিষয়ক ধারণার 
বাহিক অংশ “দৃষ্ট অথ” অর্থাৎ একরূপ “অশ্ব, অর্থাৎ বন্থবিধ “অস্বের” মধ্যে এক প্রকার “অশ্ব 
এইমাত। হতরাং “দৃষ্টঅশ্বের” দ্বারা অশ্বের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়না । 


৫৮ নৃতন প্রণালী ও ভত্বসর্খীলোচন!। 


হিয়া যায় অর্থাৎ বর্ণিত হয় ন1। কারণ ব্যক্তির সাদৃশ্ত নাই এবং উহা 
বিলক্ষণ। “ন্যামের” লক্ষণা করিলে “শ্যাম” এক ্বতন্্র ব্যক্তি হইবে নাঁ_ 
কেবল এক প্রকার মনুষ্যবিশেষ হইয়া পড়িবে । তাদৃশ মনুষ্য যে জগতে 
আর নাই এখং থাকিতে পারে না তাহার প্রমাণও হইবে না এবং জ্ঞানও 
হইবে না । কারণ ব্যক্তি দ্বিতীয়নিষ্ঠ নহে অর্থাৎ তদ্রেপ ব্যক্তি জগতে আর 
নাই। অতএব দেখ। যায় যে কেবলমাত্র আন্তরিক ধারণ] ছারা বাক্তির 
উপলব্ধি হয় না। অপরন্ত ইহাও বলিতে হইবে ষে কেবলমাত্র বাহাপরীক্ষা 
'ঘবার! ও ব্যক্তির জ্ঞান জন্মে না। কারণ পরীক্ষাস্থলে “শ্যামকে” দেখিলাম এই 
কথা বলিলে, এক প্রকারের মন্ুষ্যই দেখিলাম ইহাই বল! হইল মাত্র; কিন্ত 
শ্যাম” ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা প্রকাশিত হইল না। অবশ্ঠ *শ্টাম” 
বিয়া! একটি ব্যক্তির জগতে অস্তিত্ব আছে এবং তাহার দ্বিতীয় আর নাই ইহা! 
সকলেই বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাসের সারগর্ভতাও আছে।' কিন্ত 
কেবলমাত্র লৌকিক পরীক্ষা দ্বার সেই ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত বা প্রকাশিত হয় 
না। স্থতরাং মঙ্টস্জ্ঞানে ধারণার আন্তরিক অংশ ও বহিরংশ পৃথগ্ভাবে 
লইলে, কোন ক্রমেই ব্যক্তির উপলব্ধি হইতে পারে না। অথচ ব্যক্তির 
উপলব্ধিই সত্যজ্ঞানের চরম সোপান। অর্থাৎ ব্যক্তির উপলব্ধি হইতেই 
মত্যের ও প্ররুতসন্তার জ্ঞান হইয়া থাকে। সাধারণ উক্তিস্থলে পরীক্ষা 
দ্বার কতকগুলি বিশেষোক্তি প্রমাণিত করিলেও ব্যক্তিনির্দেশ ব৷ সত্য নির্ধারণ 
হইবে না*। কারণ ভারৃশ জ্ঞানের চরমাবস্থ নাই এবং যে জ্ঞানের সীমাবদ্ধ 
অবস্থা নাই, তাহার সম্পূর্ণতা ও থাকিতে পারে না। মন্থুষ্যের জ্ঞান যখন 
বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন নানারূপ সম্ভাবিত ধারণা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া 





ক. পহ্যাম এইরূপশ ্বধব। “কতকগুলি মনুষ্য শুত্রকায়” এইরূপ বলিলে ব্যক্তি বাঁ সত্যসত্তীর 
নির্ধারণ হইবে ন1। কারণ তাদৃশ উক্ত দ্বারা! “গ্ঠাষ* একপ্রকার মনুষ্য এবং শুভ্রকায় ভিন্ন 


অন্য সনুষ্য জগতে আছে ইহাই প্রতিপর হইবে। অর্থাত এরপঞ্থলে জ্ঞান ব্যক্তনিষ্ঠ 
হইবে না। ১ 


সত্যতত্ব ও হ্বানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৫৯ 


নতর্থাৎ ক্রমশঃ স্বল্লপবিষয়ক হইয়া! পরিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে । তখন মনুস্তের 
বহুবিধ উক্তি (প্রতিজ্ঞাকারে, সাধারণ লক্ষণারূপে, সাপেক্ষ উক্তির আকারে+ 
কিছ! নিরপেক্ষ সাধারণ উক্তিবূপে ) প্রকাশিত হইয়া প্রথম হইতেই নানাবিধ 
সন্তাবিত বিষের বিশ্লেষণ করিয়া, অর্থাৎ “নেতি নেতি” যুক্তির দ্বারা নিষেধপর 
হইয়া ক্রমশঃ ব্যক্তিনির্দেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । ফলকথা ব্যক্তি- 
স্বরূপ নির্দেশ করিতে হইলে উক্তিসকল নিষেধপর এবং ভাববাঁচক এই উভন্ব- 
বিধই হওয়া আবশ্যক । কেবলমাত্র নিষেধপর হইলে ব্যক্তির উপলব্ধি হইতে 
গারে না । ব্যক্তির উপলব্ধিই মন্স্জ্ঞানের চরমাবস্থা ব। চরমসীমা৷ ( 7981 
০৮101701601 অর্থাৎ জ্ঞানের বা ধারণার ব্যক্তিনিষ্ট চরমাবস্থাই সভার বা 
প্রকৃত অস্তিত্বের একমাত্র লক্ষণ। “ব্যক্তিনিষ্ঠতা” এবং “চরমশীমাবপ ভাব” 
এই উভয়ই সততায় ( অথবা পরমার্থতত্বে ) লক্ষ্যমাণ হওয়া আবশ্যক । 

গণিতশাস্ত্রে গণিতনীমা (15021) বলিয়া একটি কথা৷ আছে। উহ। 
সন্তাবিচারে কার্ধাকর নহে । কারণ উহা! কল্পিত সীমাবিশেষমাত্র ! আমা- 
দিগের ধারণার বিষয়ন্বরূপ সত্তার প্রকৃত লক্ষণ ব্/ক্তিনিষ্ট ও নির্ধারিত সীমা 
হওয়া আবশ্তক। কারণ তাহাই আমাদ্িগের ধারণা আকাজ্ষা করে এবং 
তাহাই নিরপেক্ষ স্মধারণ উক্তিতে ( 010159759 5568076065) নিষেধ 
গর হইয়া অনির্ধারিতভাবে, এবং বিশেষোক্তিতে (8:6100120 1005798068) 
অনির্দিষ্ট বিশিষ্টভাবে (অর্থাৎ অব্যক্তিনিষ্ঠভাবে১ সুচিত হয় মাত্র কিন্ধ 
প্রকাশিত হয় না । 

এক্ষণে ইহা সঙ্গত বোধ হইতেছে যে যদি আমাদিগের আকাজ্কিত চরম- 
জ্ঞানসীম! সামান্য নির্দেশোক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইয়া এবং উপযুক্ত পরীক্ষা 
দ্বারা নির্বাচিত ও সমর্থিত হইয়া কোন ব্যক্তির অথবা সমগ্র ব্যক্তিসমন্ির 
জ্ঞান উৎপাদিত করে তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত সত্তার অর্থাৎ বস্ত্বরূপের 
জ্ঞানলাভ করিতে পারি। তাহা হুইলেই আমাদিগের পরিচ্ছি্ত ্ঞানশক্জি 
হইতে (সামান্ত নির্দেশোক্তি দ্বারা এবং পরীক্ষার বিভিন্ন উপায় হারা) 


৬* বুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা ৷ 


সম্ভাবিত ও অনুমিত বহুবিধ উক্তির সাহায্যে প্রকৃত নত্বাজ্ঞান হইতে পারে 
এবং উহ্থাই কেবলমাত্র আমাদিগের আস্তরিক ধারণার সম্পূর্ণ আকাজ্াঁর বিষয় 
€চরমাবস্থা ) বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন 
হইবে যে ধারণার আন্তরিক অংশ ও বাহ অংশ উভয়কে পৃথক্‌ করিয়া লইলে 
বৃস্তর বা সত্তার স্বরূপ বুঝ। যাইবে না। উতার্দিগের পরস্পর জড়িতভাব বা 
মিলিতভাবই জগতের গভীরতম রহস্য বলিয়। জানিতে হইবে । 
এক্ষণে উল্লিখিত পরমার্থ তত্জ্ঞানের বিষয় যে আমাদিগের পরিচ্ছিন্জ্ঞানের 
চরমাবস্থা ব! সীমান্বর্ূপ তাহ। প্রদর্শিত হইল এবং সেই তত্ব আমার্দিগের জ্ঞান 
হইতে স্বতন্ত্র নহে তাহাও একপ্রকার বোধগম্য হইল। কিন্তু যখন আমরা 
আমাদিগের দাধারণ বিশ্বাসাহসারে মনে করি যে উক্ত আকাজ্কিত তত্ববিষয়ের 
উপর নির্ভর করিয়া ( অর্থাৎ উক্ত পরমার্থতত্ব বিষয়কে ভিতিম্বূপ ধরিয়া 
লইয়া) আমাদিগকে চলিতে হইবে এবং সকল বিষয়েই উক্ত তত্বকে প্রমাণ- 
স্বরূপ শ্বীকার করিয়া লইতে হইবে (উহার সহিত সর্বদাই সামগ্রন্ত রক্ষা 
করিতে হইবে ) তখন উক্ত ব্ষয় থে আমাপিগের জ্ঞান বা ধারণ! হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ বলিয়া! প্রতীয়মান হইবে তাহা! আর আশ্চর্যের বিষয় নহে। “ধারণা” 
এবং “ধারণার বিষয়” এই উভয়ের মধ্যে, সামগ্তস্ত (4১8:960906) থাক 
নিয়ত আবশ্যক ইহা অতিশয় সারগর্ভ কথা । অর্থাৎ, ধারণার আত্যস্তরিক 
ংশ ও বাহ্‌ অংশ এই উত্তয়কে পৃথক্‌ করিয়া চিন্তা করিলে পদার্থের স্বরপ- 
জ্ঞান বা তত্বজ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় কিনা এই প্রশ্নের তাৎপর্ধ্য উক্ত সার- 
গর্ভ কথার (সামগ্রস্তের) বিষয়ে আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝ! যাইতে পারিবে 
এবং প্রশ্ন ও মীমাংসিত হইবে । 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহ। প্রচারিত হ্ইয়া আসিতেছে যে “জ্ঞান বা 
ধারণার সহিত তাহার বিষয়ের সামগ্ুস্ত” (5৪650700) থাকিলেই সেই. 
ধারণ! সত্য বলিয়া পরিগণিত হয় অর্থাৎ তাহা হইলেই সত্য নিদ্ধারিত হস ॥ 
ধারণার সহিত যে বিষয়ের সামগ্ুহ্য নাই সে বিষয় অলীক ও অসত্য; এবং 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার ৬১ 


বিষয়ের সহিত যে ধারণার সামঞ্রহ্য নাই সে ধারণা! ভ্রান্ত ও অমূলক এইরূপ 
কথিত হইয়া থাকে । 

এক্ষণে “ধারণার, সহিত বিষয়ের সামগ্রস্ত থাকা আবশ্তক” এই উক্তির 
দুইটা অংশ আছে। ১মতঃ ধারণামাত্রেরই বিষয় থাক! আবশ্তক ; অর্থাৎ 
যে বিষয়ে চিন্তা করা বায় এবং যাহার সম্বন্ধে ধারণা বাজ্ঞান জন্মে অথবা 
যাহার সম্বন্ধে বিচার কর। হয়, তাহার অস্তিত্ব আছে ইহা মানিরা লইতে হয় ॥ 
ব্য়তঃ উক্ত বিষয়ের সহিত ধারণার বা জ্ঞানের সামগ্রস্ত থাকা আবশ্তক । 
মংক্ষেপতঃ “বিষয়” থাকান্প একটি সম্বন্ধ এবং “সামপ্স্ত” থাকারুপ 
ঘিতীয় সম্বন্ধ লইয়াই মনুষ্কের জান প্রবর্তিত হইয়া থাকে । 

উপরি উক্ত ছৃইটি সঙ্বন্ধের মধ্যে সামঞ্জস্যসশ্বন্ধই ( ০০:1:69907- 
870০ ০৮ 88798:0906) বিশেষ প্রয়োজনীয় । কেহ বলেন যে ধারণা এবং 
তাহার বিষয় এই উভয়ের মধ্যে একপ্রকার সাদৃস্ত পূর্ব হইতেই বিদ্যমান 
থাকে । এই বিশ্বাস সত্য নহে। গণিতশান্ত্রে এই সামগ্রশ্যসত্বদ্ধবিষয়ে 
বিস্তর সমালোচনা আছে। কতকগুলিন গণক (9০5776625) এবং 
তাহাদিগের ঘ্বারা গণিতব্য কতকগুলি পদার্থ ইচ্ছান্গসারে সমান শৃঙ্খলাঘ় 
সন্নিবেশিত করিলে; অথবা কোন বৃত্তরেখার বা বক্ররেখার ( 0৪৮৪৭7৩) 
স্বরূপ নির্ধারণকালে, কিম্বা কোন নিয়ত পরিবর্তনশীল পদার্থের গতিনিকপণ 
কালে কোনব্ধপ সমতলচিত্রাঙ্কন ( 7:০19061০) করিলে, বা অন্য কোন 
গণনান্থকুল সংখ্যা বা চিত্র রাখিলে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে সামগরস্ত রক্ষার 
জন্য কেবলমাত্র অভিপ্রেত শৃঙ্খলাতে নিবদ্ধ করাতেই সেই সামঞ্স্য সিদ্ধ হয়। 
পরে (অর্থাৎ সামগ্রস্য সিদ্ধ হইলে ) গণক সমূহের, চিত্রের অথবা সমতল 
চিত্রাঙ্কণের সাহায্যে ধারণার বিষদ্ের ( অর্থাৎ গণিতব্য পদার্থের, পদার্থ 
সমূহের ব। বর্ণিতব্য বক্ররেখার অথবা পরিবর্তনশীল পদার্থের ) সমুচিত গণনা! 
বা বর্ণনা সন্তব হইতে পারে৷ তখন যোগ, বিয়োগ বা অন্ধ প্রচলিত গণনার 
নিয়মানগসারে ধারণার বিষয়ের প্রমাণসিদ্ধ গণনা, বর্ণন! ও ব্যাখ্যা সম্পন্ন হইে 


৬২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


পারে। কোন দেশের মানচিত্র ও এইরূপ সামগ্ুসাসন্বন্ধ রক্ষা করিয়া 
সম্যকৃরূপে অস্কিত হইতে পারে । তাহাতে অস্কিতব্য দেশের প্রত্যেক অংশের 
সহিত মানচিত্রের প্রত্যেক অংশের সামগ্তস্ত বা এক্য সংরক্ষিত হয়। স্থৃতরাং 
এ সকল স্থলে সাদৃশ্ত থে সামপ্তম্ত রক্ষার একমাত্র উপায় তাহা বলা যাইতে 
পারে না। কারণ গণকাদিও গণিতব্য বিষয়াদির মধ্যে অথব1 বীজগণিতের 
কোন অক্ষর ও তাহার স্থানীয় পদার্থের মধ্যে কোন আকারগত সাদৃশ্য আছে 
ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। অবশ্ঠ সাদৃশ্তরূপ সামগ্তস্ত যদি অভিপ্রেত 
হয়, তাহা হইলে আলোকচিত্র ( চ1106087%1),) অথবা মানচিত্রাদি স্থলে 
তাহাও রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু স্থলবিশেষে অন্যবিধ ( অর্থাৎ সাদৃস্ত 
ব্যতিরিক্ত ) সামগ্স্তের দ্বারাও কার্ধাসিদ্ধি হইতে পারে। স্থতরাং ইহ। বুঝা 
যাইতেছে থে ধারণ! এবং তাহার বিষয় এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও 
পরম্পরের মধ্যে অভিপ্রেত সামগ্রশ্ত থাঁকিলেই ধারণ! সত্য ও সপ্রমাণ হইৰে 
সন্তথ! তাহা ভ্রান্ত ও অমূলক বলিয়া পরিগণিত হইয়। থাকে । পূর্বে বলা 
হইয়াছে যে পূর্ববোজিখিত লামগ্রশ্তসনবন্ধ প্রত্যক্ষাধীন (যেষন আলোকচিত্র 
স্থলে ) অথবা কল্পনাধীন ব। ইচ্ছাধীন (যেমন গণকাদিস্থলে ) হইতে পারে । 
কিন্তু সকল স্থলেই ধারণাকারীর অভিপ্রায় বা কল্পনান্থসারেই উক্তবিধ সামপ্ুস্ত 
সংরক্ষিত হওয়া আবশ্তক। স্থতরাং ধারণাকারীর ইচ্ছাই উক্তবিধ সামগ্রস্ত 
রক্ষার মূল কারণ) অর্থাও মন্ুষ্যের ধারণাই ইচ্ছান্সারে অভিপ্রেত লামঞস্তের 
স্থটি করে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে ধারণার অন্তর্নিবিষ্ট ইচ্ছাই 
বাহৃবিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণ করিবার অথবা সত্যনিকূপণ করিবার প্রধান 
কারণ। ফলতঃ ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদিগের ধারণ! এবং তাহার 
বিষয় এই উভয়ের মধ্যে ষে সামগরস্ত থাকা আবস্তক, ( সাদৃশ্ঠই হউক অথব! 
অন্তবিধ কল্লিত কোনরূপ সামঞ্জস্তই হউৰক ) তাহা ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই- 
নির্ধারিত করে। অর্থাৎ ধারণার পূর্বের সামগ্স্তের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, 
কারণ ধারণাকারীই তাহা (সামঞ্ন্ত) স্থির করিয়া লয়। 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৬ 
ঘবিতীয়তঃ মনুস্তের ধারণার বিষয় কখন্‌ হয় এবং কিরূপে হয় তাহাই এক্ষণে 


' আলোচ্য হইতেছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে মঙ্থুস্ের ধারণার কারণও 


উৎপত্তি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । কেহ কেহ বলেন থে 
প্যাহ। ধারণাকে উদ্বোঁধিত বা উৎপাদিত করে তাহাই মন্থস্ের ধারণার . 
বিষয়” । আরিস্ততল বলিয়া গিয়াছেন যে “মধুখের (মোমের ) উপর মৃক্রার 


' আকার যেরূপ মুদ্রিত হয়, সেইরূপ বাহৃবিষয় সৃকল ধারণার উপর আপন 


স্বরূপ মুক্রিত করে”। কুর্ধ্য দীপ্তি পাইলে তাহার কিরণ চক্ষৃতে প্রবেশ করে 
এবং তাহাতেই স্ুর্যদর্শন হয়। কেহ কোন বস্ত স্পর্শ করিবামান্র তাহার 
কাঠিন্ ও স্পর্শগুণ মন্ধুত্্ের ধারণার বিষয্ন হইয়া থাকে । কোন দূরবর্থাঁ 
পদার্থ প্রথমতঃ অল্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইলে ধারণায় কৌতুহল উৎপাদন 
করে এবং নিকটবর্তী হইলে ধারণার সামপ্রস্ত অনুসারে উহ! সত্য বা ভ্রান্ত 
ধারণারূপে স্থিবীকৃত হইয়া থাকে । অতএব বুঝা যাইতেছে যে এই সকল' 
মতাহুদারে পূর্ব্ব হইতেই ধারণার বিষয়ের ( বহিঃস্থ পদার্থের ) অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া লইয়া, পরে উক্তবিধ অনুমান করা হইয়াছে। স্থৃতরাং বর্তমান 


 অন্থুবন্ধানে.উক্তবিধ মত সকল আমাদিগের সহায়ক হইতে পারে না। কারণ 


সত্য কাহাকে বলে অথবা বস্থন্বরূপ কি তাহাই জানিবার অভিপ্রায়ে 
আমাদিগের ধারণ সকল কখন্‌ বিষয়ব্ধপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয় অর্থাৎ কখন্‌ এবং 


1 কিরূপে আমাদিগের ধারণার বিষয় উৎপন্ন হয় আহাই আমাদিগের অন্- 
: সম্বানের লক্ষ্য। তাহা হইলে প্রথমেই বস্তু বা বহির্জগতের অস্তিত্ব মানিয়া 


লওয়া এবং পরে ধারণার বিষয় নির্ধীরণ কর! কোনরূপেই যুক্তি সঙ্গত হইতে 
পারে না । বহির্জগতের অস্তিত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি ভাবে সেই অস্তিত্ব 
আছে তাহা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে আমাদিগের ধারণা কিরূপ তাহাই 
এক্ষণে. আমাদ্দিগের আলোচনার বিষয় হইতেছে। তাহা ছাড়া “ধারণার 
কারণ*্ই ধারণার বিষয় এক্সপ বলিলে সত্য কথা বলা হয় না। কারণ যখন 
আমর। কোন ভবিষ্তৎ ঘটনার (যাহার অস্তিত্ব বর্তমানে নাই যেমন, চক্র 


৬৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


স্্ধযগ্রহণাদি ) অথবা কোন অতীত ঘটনার (যাহার অস্তিত্ব আর কখন 
হইবে না, যেমন মহাভারতের যুদ্ধাদি ) ধারণা করি তখন আমাদিগের ধারণার 
সহিত বিষয়ের ( ঘটনার ) কাধ্যকারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে ন।। ভবিষ্যৎ 
বিষয়কে বর্তমানকালে অবিদ্যমান হইলেও যদি কল্পনাসম্ভৃত বিষয় বল! যায়, 
তাহ। হইলে ধারণার উদ্বোধক সতত! ( পদার্থ) হইবে না। অতীত বিষয় 
প্রকৃত ঘটন! বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না (কারণ উহা ধারণ মাত্র ), 
এবং উহা! যখন বর্তমানকালে উপস্থিত নাই তখন উহ! ধারণার উদ্বোধক 
কারণরূপ কোন পদার্থ হইতে পারে না। গণিতশাস্তে ও গণনার উপাক্ 
স্বরূপ কোন নিয়ম (731001191 06০: ) অথবা কোন সমীকরণের 
নিয়ম (0০: ০? 819008 ) গণিত-শান্ত্রবিদের ধারণার কারণ 
হইতে পারে না। 

কোন বিষয়ে দর্শন বা স্পর্শনকালে অর্থাৎ "এ কৃর্ধ্য,” “এই আমার 
হস্তস্থিত লেখনী” অথবা এ অর্ণবপোত* এইরূপ প্রত্যক্ষস্থলে লোকে 
শষ্য, লেখনী বা অর্ণবগোতকে ধারণার বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। 
এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে আমাদিগের ধারণ! তাহার 
বিষয় গ্রহণ করিবার সময় কতক পরিমাণে নিজেই তাহাকে (বিষয়কে? 
নির্বাচন করে (বাছিয়! লয় )। সেই নির্ধাচনকালে আমাদিগের সংবিত্তিতে 
€9003910052985 ) প্রর্শিধান: (মনোষোগ দেওয়া) কূপ একটা ক্রিয়া 
উপস্থিত হয়। তখন অর্থাৎ সংবিত্তিমধ্যে প্রপিধানের ক্রিয়া হইলেই 
বিষয় তছুপধোগী (নির্বাচনের উপযুক্ত ) বিশিষ্ট আকার ধারণ করে; 
অর্থাৎ, ধারণ! যে বিষয়ে অবহিত হইয়াছে, (যে বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছে ) 
তাহাই ধারণার বিষয়ক্ধপে প্রতীয়মান হয়। কোন বিশিষ্ট ধারণা সত্য কি 
ভাস্ত ইহা স্থির করিতে হইলে যে কোন বস্ত ( অর্থাৎ যাহার প্রতি মনোযোগ 
দেওয়া হয় নাই ) সেই ধারণার সত্যত! বা ভ্রান্ততা পরীক্ষায় সহায্বক হইতে 
পারে না। কারণ ধারণা সত্য হইয়াছে কি ্রাস্ত হইয়াছে তাহা জানিতে 
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হইলে, ধারণ] যে বিষস্বকে লক্ষ্য করে, যাহা! নির্বাচন করে, এবং প্রণিধানের 

মহিত যাহা সাক্ষাৎ করে তাহ দ্বারাই তাহার সত্যত অথবা ভ্রান্ততা নিদ্ধী- 
রিত হইয়! থাকে । ধারণা, কেবলমাত্র আন্তরিক ব্যাপার হইয়া (অর্থাৎ 
'মানদিক ক্রিয়া হই!) যথেচ্ছভাবে কাধ্য করে না এবং নিজের সত্যতা! 
' গরীক্ষাস্থলে কেবলমাত্র বিষয়ের সহিত অভিপ্রেত সামঞ্জস্যেরও অপেক্ষা! 
; করে না, কিন্তু নিজের নির্বাচিত বিষয়েরই (যে বিষয়ে মনোধোগ হইয়াছে 
: সেই বিষয়ের ) অপেক্ষা! করে। 

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করিতে হইবে যে ধারণার নির্ব্বাচনক্রিক়্াও ধারণার 
অন্তর্ঘত অভিপ্রায়ের দ্বারাই দিদ্ধ হয়। বিষয়ের সহিত ধারণার সামঞ্জস্য 
স্থির করিবার সময় এবং তাহার পরীক্ষ! করিবাঁর সময় ধারণার অন্তর্গত 
অভিপ্রায় বা ইচ্ছা যেরূপ কার্য করে, বিষয়-নির্বাচনকালেও তদ্রুপ সেই 
ইচ্ছাই কার্য করিয়। থাকে । যদি আমার ধারণার নির্বাচনবশতঃ *শ্যামের» 
মনবন্ধে কিছু বলিব এন্সপ মনে করিয়৷ কিছু বলি, তাহা হইলে আমার কথ! 
অবশ্যই “রামের” সম্বন্ধে সংলগ্ন হইবে না--এবং তাহাতে আমার ক্রুটিও 
হইবে না। স্থুলতঃ বলিতে হইবে যে ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় বা ইচ্ছার , 
গরীক্ষা না করিয়। “শাম* কিন্বা। *রাম” এই উভয়ের মধ্যে কে, আমার ধারণার, 
বিষয় তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। একের ধারণার বিষয় অন্যে নির্বাচিত 
করিতে পারে ন|। অর্থাৎ যাহার ধারণ জন্মিল, গ্তাহারই ধারণা নিজের 
বিষয় প্রণিধানের সহিত স্থির করিয়। লইয়াছে ইহাই বলিতে হইবে। 

যদি ইহ! স্বীকার কর! যার যে ধারণ! স্বীয় ( অন্তর্গত ) ইচ্ছান্রুসারে বিষয়ের 
সহিত নামগরস্য স্থির করিয়া লন» এবং নিজের বিষয় নিজেই মনোনীত করিয়া 
নির্ধারিত করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে থে মন্ুষ্যের পরিচ্ছন্ন 
(87169 ) ধারণ! স্বনির্বাচিত বিষয়ের সহিত জন্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য ব 
তক্যলাভ করিতে পারে কি না। যদ্দি তাহা করিতে পারে এরূপ হয় অর্থাৎ 
বদি ধারণ। এবং তাহার বিষয়ের মধ্যে সর্বদাই মম্পূর্ণ এক্য থাকে এক্সপ হয 

€ 


৬৬ , নুতন প্রণালী ও তবসমালোচন! । 


তাহা হইলে সত্যই সর্বদী প্রকটিত হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে এবং 
লোকের ভ্রম ও প্রমাদ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে । কারণ ভ্রম বা! গ্রমাদস্থবে- 
ধারণার সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য নাই ইহা৷ অনায়াসেই বুঝা যায়। 

উপরি-লিখিত আলোচনায় এক বিরোধাভান উপস্থিত হইতেছে অর্থাৎ 
ছুইটা আপাতবিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান সিদ্ধান্ত হইতেছে। “প্রথমতঃ বল! হইয়াছে 
যে বিষয়ের সহিত ততসন্বস্বীয় ধরণাঁর দুইটা সম্বন্ধ আছে) বিষয়সন্বন্ধ ও 
সামগ্রস্যদন্বন্ধ। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধারণার কারণ ববিয়া অথবা 
ধারণার উপর নিজের আকার মুদ্রিত করে বলিয়া কোন পদার্থ বিষয়ন্ূপে 
পরিগণিত হয় ন1।* কোন দর্শক বাহির হইতে দেখিয়া! যদি বলেন যে ধারণা 
এ্রথং তাহার বিষয়ের মধ্যে আঁকারগত সাদৃশ্য আছে তাহা হইলেও তীহার 
কথিত সাদৃশ্য আছে বলিয়। বিষদ্বের রিষযত্ব হয় না__অর্থাৎ সেই হেতু কোন: 
পদার্থ (বা বিষয়) ধারণার বিষয় হইতে পারে না। কারণ সাতৃশ্যাদি নানা 
রূপ সামগ্রদ্য ধারণ! নিজেই স্থির করিয়। লয় ইহা পূর্ধে রুখিত হইয়াছে 
(অর্থাৎ বাহিরের কোন ব্যক্তি তাহা স্থির করিস দেয় না)। সুতরাং কার্্য- 
কারণসন্বন্ধ, (অনভিপ্রেত ) সাদৃশ্য সম্বন্ধ, কিম্বা অন্য কোনরূপ সম্বস্ধাই 
ধারণার সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে না। ধারণাই নিজের ইচ্ছা- 
* নুসারে আপনার সহিত বিষের সামঞ্জস্য স্থির করিয়া লয়। ইহাও পূর্বে 
ওদর্শিত হইয়াছে যে ধারণা নিজেই নিজের বিষয় নির্বাচিত করে ও স্থির 
করে। অর্থাৎ ধারণার স্বনির্ব্বাচিত বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার বিষন্প হইতে 
পারে না। যেরূপ "শকুস্তলাচরিত্র” কালিদাসের কল্পনাপ্রহৃত বলিয়। 
তার ধারণার বিষয় বলা যায়, তদ্রুপ ধারণার বিষরমাত্রই ধারণা নিজে স্থির 





* কারণ এমন অনেক বিষয় আছে (পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে ) যাহ! ধারণার কারণ 
হইতে পারেন! অথচ তাহ। ধারণার বিষয় হয়| দৈহিক (অন্তর্বাহী বা বহির্বাহী শিরা- 
সব্হের (0970 804 916790৮ 1097559 ) বা মানসিক (চিল্তাসব্্কীয়) প্রক্রিয়া 
ধারণার কারণ হইলেও ধারখার বিজয় নহে অতএব ধারণার কারণ হইয়াও ধারণার বিষ, 
তয় না। 
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* করি! লর়। সুতরাং বিষয় তাহার ধারণা হইতে পৃথক্‌ নহে, অর্থাৎ তাহায় 
ৃতন্ত অন্তিব মাইশ। * 

উপরিউক্ত সিদ্ধাত্বের আপাতবিরুদ্ধবং আর এক দুখ! উঠিতে পারে। 
পদিতীয়তঃ, কোন পরিচ্ছি্ন (1069) ধারণ)” তাহার বিষয়সন্বন্ধ পুর্ব 
হইতেই (ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই ) সত্যতার প্রমাণস্বূপ কোন প্রন্কৃত স্বরূপ 
বাধশ্মস্থির করিতে পারে না। যদি আমি ব্রক্মাওবিষয়ে বা আকাশ বিষয়ে 
ধারণ! করি অর্থাৎ ব্রন্ধাও বা আকাশ বদি আমার ধারণার বিষর হয়, তাহ! 
হইলে উহাদিগের শরব্ূপ যে আমার ধারণ হইতে পৃথক তাহার আর সন্দেহ 
নাই। তাদৃশ ধারণার সত্যতা ব্রঙ্গাগুরূপ বা আকাশক্ষপ বিষয়ের (যাহা 
ধারণা হইতে অতিরিক্ত ) উপর এবং তাহার ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের উপর নির্ভর 
করে। অর্থাৎ বন্ততঃই ব্রহ্মাণ্ডের বা আকাশের স্বরূপ আমাদিগের ধারণ! 
হইতে পৃথক্‌ বলিক্কা প্রতীয়মান হয়। তাহ! ছাড়া সকলেরই বিদ্িত আছে 
যে আমাদিগের ধারণার মধ্যে মধ্যে ভ্রম হইয়া থাকে। কারণ বহুবিধ 
গরিচ্ছি্ন ধারণার মধ্যে ভ্রান্তি অবশ্যই ঘটিবার জস্তাবনা। সত্যজ্ঞান সর্বদাই 
অপেক্ষা-বুদ্ধিজাত হইয়া থাকে অর্থা২ ভ্রম থাকিলেই সত্যের থাকা মন্তব হয়। 
ধারণ আপনার বিষয় স্থির করিবার সমর কখন কথন ভ্রান্ত হইয়া পড়ে ( রজ্জুতে 
সর্ণজ্ান করে )। তখন ধারণ! আপনার বিবয়নির্বাচনে সামঞ্জস্য রাখিতে পারে 
না। তাদৃশ স্থলে ধারণার তৎকালীন বিষয় এবং প্রক্তত :ব্ষয পরস্পর ভিন্ন 
হইয়। পড়ে। ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা সত্যন্তান চাহিলেও ভ্রান্তি তাহাকে মিথ্যা 
জ্ঞান আনিয়া! দেয়, এবং তথন ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা প্রতিহত বা বিফল হইয়া 
পড়ে। শ্বাভিপ্রেত সংসিদ্ধির বৈফল্য (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা বিফল হুওয়| ) 
কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অর্থাৎ আপনার ইচ্ছ! ব্যাহত হউক ইহা! 





* কালিদাসের ধারণা হইতে স্বতন্থ (কালিদানবর্ণিত) “শকুত্তলাটরিত্রের অস্তিত্ব 
নাই। তদ্রপ সকল বিষয়ই ধারণাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত ইচ্ছানুসারে নির্বাচিত হর! 
মনোযোগ এবং নির্ববাচনক্রিয়াকে বিষয় উপস্থিত করিবার প্রধান উপায় পানিতে হইবে । 


৬৮ নৃতন প্রণালী ও ততবসমালোচনা। 


কেহই ইচ্ছা! করে না। সুতরাং ধারণা নিজের অন্তর্দত ইচ্ছ। নিক্ষল হউক 
এন্ধপ নিজেই ইচ্ছা করিবে ইহা! যুক্তিসঙ্গত কথা হইতে পারে না। অতএব 
ধারণার অন্তর্থত ইচ্ছানুসারে বিষয় নির্বাচিত হয়না ইহাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে” 

উপরি-বর্ণিত বিরুদ্ধবং প্রতীয়মান উক্তিছ্বয়ধে দেখা যাইতেছে যে, এক পক্ষ 
প্রতিপন্ন করিতে চাহেন "ধারণ! হইতে তাহার বিষয় ভিন্ন নহে অর্থাৎ ধারপারই 
অন্তর্গত ইচ্ছান্সারে তাহার বিষয় নির্বাচিত ও নির্ধারিত হয়” 'এবং অপর পক্ষ 
সিদ্ধ করিতে চাহেন যে “ধারণ! হইতে তাহার বিষয় ভিন্ন, অর্থাৎ ধারণার অস্ত" 
গত ইচ্ছ। তাহার বিষয়কে নির্বাচিত বা নির্ধীরিত করে না” এই বিরোধ- 
সমাধানার্থ ইহ! বলা! যাইবে যে ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা দ্বারা বিষয় বস্তুতঃ 
নির্বাচিত ও নির্ধারিত হইলেও, ধারণার গ্রথম অপ্দুট বিকাশের অবস্থায় অর্থাৎ 
উহার প্রারভ্তকালে ধারণার বিষয় ধারণা হইতে ভিন্ন বলিয়। প্রতীস্মান হয়, 
কিন্ত পরিণামে অর্থাৎ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইলে, তাহার বিষয় যে' ধারণা 
হইতেই স্থচিত বা সঙ্কেতিত হইয়াছিল এবং ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই যে পর্রিণত 
হইরা উক্তরূপ বিষয়াকারে অভিব্যক্ত হইতেছে ইহা বুঝিতে পারা যায্স। গণিত- 
শাঙ্ত্রবিদ্দিগের গণন্াগ্রণালী এবং গণিতফলের বিষয় অনুধাবন .করিলে উপরি- 
উক্ত কথার তাৎপর্য্য ও সার্থকত৷ বুঝা যাইতে পারে। গণিতশাস্ত্রবিদ্গণ 
আপনাদিগের ধারণান্ুসাৰে কতকগুলি প্রতিক্ত। বা কতকগুলি সাধারণ নির্দে- 
শোক্তি স্থির করিয়! লয়েন। পরে দেই সকল প্রতিজ্ঞান্থসারে গণনা কাধ্য 
সম্পাদিত হইতে থাকে । তাহাদিগের গণিতপ্রণালী দ্বারা প্রতিপাদিত দূরস্থিত 
সিদ্ধান্ত যে তাহাদিগের পূর্বস্থিরীক্কৃত প্রতিজ্ঞাসমূহের মধ্যে প্রচ্ছন্নতাবে লুক্ার্িত 
আছে তাহা প্রারস্তকালে তীহাঁদিগের জ্ঞানগরম্য হয় না। সুতরাং সেই আবি- 
কত সিদ্ধান্ত তীহাদের ধারণার অভিপ্রেত বিষয় হইলেও, ধারণার আরম্ত- 
কালে তাহা পৃথক্‌ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় । কিন্তু বস্তুতঃ উক্তরূপ নিজধাস্ত 
ধারণা হইতে পৃথক্‌ নহে। কারণ উহ! পুর্ব হইতেই তাহাদিপ্রের প্রতিজঃ 


সত্যতস্ক ও মীনবজ্ঞানবিষয়ক বিচার। ৬ 


সমূহের মধ্যেই প্রচ্ছন্গভাবে অবস্থিত ছিল। সুতরাং বিষয় কখনই ধারণার 
অন্তর্থত ইচ্ছার বহিভূ্তি হইতে পারে না । 

সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে আমাদিগের ধারথা স্বীয় অভিপ্রেত বিষয়কেই 
অনুসন্ধান করে এবং তাহার অন্তর্গত ইচ্ছার বিষয়ে আলোচনা করিলেই সেই 
ধারণার সত্যাসত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। মন্থ্য যখন কোন বিষয়ের চিষ্তা 
করে, তখন দেখিতে হইবে তাহার অভিপ্রায় কি, অর্থাৎ সে কি ইচ্ছা করিতেছে? 
অপরের ইচ্ছ! অনাকে বিষয় দিতে পারে না। যে চিন্তা করে তাহারই ইচ্ছা 
তাহাকে বিষয় আনিয়া দেয় এবং সেই বিষয়ের সহিত তাহার ধারণার সামগ্রস্যও 
স্থির করিয়া দেয়। মন্থুষ্যের ধারণা কেবল জ্ঞানের ব্যাপার নহে; উহাতে 
ইচ্ছারও কার্ধ্যকারিত! আছে। ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই বিষয় আনিয়। দেয়, 
এবং সেই ইচ্ছাও আবার ধারণার অবয়বীতৃত বলিয়! জানিতে হইবে। 

এস্থলে কেহ হয়ত বলিবেন ষে “মনুষ্য কেবলনাত্র জগতের ভ্রষ্টাও ভোক্া ; 
অর্থাৎ পদার্থপমূহ তাহার জ্ঞানের এবং ভোগের বিষয় হইয়া থাকে এবং সেই 
সকল পদার্থের উপর তাহার কোন হাত নাই অর্থাৎ তাহার ধারণার অন্তর্গত 
ইচ্ছা ধাহাই হউক বা যেরূপই হউক, তাহার জন্য পদার্থের কিছুই আইসে 
যায়না । সেই সকল পদার্থের প্রাধান্য ও প্রামাণ্য স্বভাবতঃ সকলেই স্বীকার 
করিয়। থাকেন" ইত্যাদি । এরূপ বাহার! বলেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে যে তীহাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা কিরূপ? শবর্থাৎ তাহারা কি চাহেন 
এবং যাহা! চাহেন তদ্ধিষয়ে তীহাদিগের ধারণ! কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হইলে তীহারা দেখিবেন যে তীহাদিগের ধারণা তীহাদিগের সংবিদ্‌ বা জ্ঞানবৃত্তি 
হইতেই উখিত হইতেছে, এবং তদস্তর্গত ইচ্ছাবৃত্তিই স্বনিষ্ঠ একতাহুসারে 
সেই ধারণাঁর অন্ুবর্তন করিয়া কার্য করিতেছে । যতই তহাদিগের বিষয় 
বিস্তৃত হইবে, ততই দেখা যাইবে যে তীহাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই বিস্তৃত 
ঘা প্রসারিত হইয়া কার্ধ্য করিতেছে । সেই ইচ্ছাকে কোন স্বততন্ত্রশক্তি বা 
কারণব্যাপার বলিয়া বুঝিবাঁর প্রয়োজন নাই। কারণ উহা ধারণারই অন্তর্গত 


৭০ নৃতন প্রণালী ও তন্সমালোচন।। 


এবং তাহারই অবয়বীতৃত ? অর্থাৎ ইচ্ছাই যেন ধারণাকে ব! সংবিদ্‌্কে আকার- 
বিশিষ্ট করিতেছে এবং তাহার কার্যকারিতা সম্পাদন করিতেছে। আকাশ 
কাল, অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনা, পদার্থসমূহ, অস্তঃকরণাদি তন, অথব৷ ভৌতিক 
নি্নমাবলী--এ সমস্তই ভাবুক বা দর্শকের ধারণান্থসারে তাহার সংবিদে 
(008591085659 ) প্রতিভাদিত হয় এবং তাহারই নিজের ইচ্ছান্ুসারে তিনি. 
তৃ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাত করেন । ধারণ! ষেন ইচ্ছা করিয়াই উক্ত পদার্থ গুলিকে 
নিজের বিষয় করিয়! লইলেই উহীরা বিষয় বলিয়! প্রতীয়মান হইয়া থাকে | 

পুর্বে উ্ত হইয়াছে যে ধারণার বিষয় একব্যক্তিনিষ্ঠ ([001511591760) 
হইলেই (অর্থাৎ তদ্রপ ব্যক্তি জগতে আর নাই এইরপ প্রতিপন্ন হইলেই ) 
ধারণার সত্যত। নির্ধারিত হয় এবং তাহার পূর্ণতাও প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
ধারণাঁর বিষয় প্রথমতঃ অপরিস্ফুট ও সাপেক্ষ হুইয়! পরিণামে স্পষ্ট ও অভিব্যক্. 
হ্ইয। একবাক্তিনিষ্ঠ হইয়। থাকে ; অর্থাৎ ধারণা সর্বদাই আপনার বিষয়ের 
পূর্ণতা, স্পষ্টতাঁ এবং একব্যক্রিনি্ঠতার আকাজ্ষা করে। যখন আমি 
জগৎসন্বন্ধে বা বক্ষাওস্বন্ধে একট ধারণ| করি, তখন সেই ধারণ কেবল 
আমার ইচ্ছার রূপান্তরমাত্র হয়, এবং জগৎ বা ব্রহ্ধাওুস্বরূপ আমার ধারণার 
বিষয় হইন্সা থাকে; অর্থাৎ আমার ইচ্ছাই যেন নিজে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়। 
অভিব্যক্ত ও নির্ধারিত হইয়! থাকে । 

বিচারবিষয়ক উক্তিপ্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে নিরপেক্ষ :নির্দেশোক্তিসকল 
(0205890081 ৪39০:0093) নিযুতই নিষেধোক্তিতে পরিণত হইয়। অনস্ত 
সম্তাবিত বিষয়ের প্রত্যাখ্যান করে এবং পরীক্ষালন্ধ বিশেষোক্তিসকল 
(85০৭16: 939961009 ) ভাববাচক হইয়াও অসম্পূর্ণ এবং অব্যক্কিনিষ্ঠ 
হইয়। থাকে। যখন আমাদিগের ধারণা একব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়৷ সম্পূ্ণভালাভ 
করে, তখনই কেবল আমরা জ্ঞানসীমায় উপস্থিত হই। কারণ তাহার পূর্বে 
আমাদিগের জ্ঞান বা ধারণা অসম্পূর্ণ, অনভিব্যক্ত, এবং অনিপ্ধারিতভাবে 
শ্রবর্তিত হম, অর্থাৎ তথন উহ! একব্যক্কিনিষ্ হয় ন। 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার 1 ৭১. 


এস্থলে কেহ যদি বলেন বে প্ৰহির্জগৎ আাদিগের নির্বাচনের অপেক্ষা 
করে না) কারণ ঘটনা যাহা, তাহা তাহাই আছে এবং বহির্জগৎ জর্ধদাই . 
(নিত্যই ) বর্তমান রহিয়াছে / অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বের ব্যাঘাত ব। অভাব 
হয় না” ইত্যাদি, তছুত্তরে বলা যাইতে পারে যে বহিজগতের অস্তিত্ববিষয়ে 
সন্দেহ কর! এ প্রস্তাবের মন্তব্য নহে। কেবল বহির্জগৎ কি ভাবে অর্থাৎ কি 
অর্থে বর্তমান আছে এবং পরমার্থ সত্য কি তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচনার 
বিষয়। সেই আলোচনার সিদ্ধান্তরূপে ইহা বলা হইয়াছে যে ধারণার 
বিষয় ধারণাকে সত্য বলিয়া! প্রমাণিত করে বলিয়াই বহির্জগতের অস্তিত্ব 
প্রদাণিত হয়। কি অর্থে এবং কি ভাবে কোন পদার্থ ধারণার বিষয় হয় এবং 
ফিরূপে ধারণার অন্তত ইচ্ছাই আপনার বিষয় নির্বষটন করে তাহা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। সেই বিষয়ই পরিণামে একব্যকিনিষ্ হয়। 

এক্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে “আমাদিগের ধারণার অন্তপ্ত ইচ্ছা যে সর্বদাই 
বফল হইবে বা সম্পূর্ণ হইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? যখন ধারণার অন্তর্গত: 
ইচ্ছা বিফল হয় এবং ত্রমজ্ঞানস্থলে অলীক বিষয়ে ও ব্যাপূত হয়, তখন সেই 
বিষয়কে কি বিষয় বলা! যাইবে না? যদি সেই বিষয়ও ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার 
বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহা পরিণামে কিনূপে নির্ধারিত হইয়! একব্যক্তিনিষ্ঠ 
হইতে পারে ?” 

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বল! যাইতে পারে থে (১) যখন কোন বিশিষ্ট 
রিষয় লইয়া আমাদিগের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, ভখন বর্তমান ধারণার অন্তগ্তি 
অষপষ্ট এবং অসম্পূ্ণভাবে ব্যক্ত অভিপ্রায় যদি ,বিষয়ান্তর দারা স্পষ্টারুত ও 
বিশ্দীকৃত হয়, এবং সমধিক নির্দিষ্টভাবে ও জুচারুভাঁবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহা 
হইলেই পূর্ব বিষয় তৎপরবর্তী উপস্থিত বিষয়ের দ্বারা ব্যাহত হইসা ভ্রান্ত বলিক্ 
গণ্য হইয়া থাকে । ফলতঃ অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সত্তা-ব্যতিরেকে ভ্রাস্তির স্থর 
হইতে পাঁরে না। (২) যখন ধারণীর অন্তর্গত অভি প্রায় নিক্ষল হয়, তখন ন্নেখাঁ 
হায় ষে, যাবৎ আমাদিগের ধারণার অভিপ্রেত বিষয় লব্ধ না হওয়াতে. অন্বেষণের 
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লক্ষ্য স্বরূপ এবং আকাঙ্কিত থাকে, তাবৎই উহ লক্ষ্যের বাহিরে থাকে একই 
যখন অন্তর্গত অভিপ্রায়ের গুঢ় তাৎপ্য্যান্থসারে তাদৃশ বিষন্ধ অভিপ্রাল্ক্চ 
বহিভূতি বলিয়া বোধ হয়, তখনই উহা, নিক্ষল হইয়া! পড়ে । সুতরাং এস্থলেখ্- 
ধারণার অন্তর্মত অতিপ্রায় লইক়্াই কার্ধ্য হইক্া! থাকে । * 

এক্ষণে মন্ুষ্যের ধারণ! সম্বন্ধে এবং সত্যের নির্ধারিত স্বরূপের ও একব্যক্কি- 
নিষ্ঠতার বিষয়ে যে সকল বিচার্য্য কথা আলোচিত হইল তাহার সংক্ষেপতঃ 
সারনিকষর্য প্রদত্ত হইতেছে। 

মন্ত্র ধারণ! সকল প্রথম যখন অম্পষ্টভাবে এবং অমম্পূর্ণভাবে উদদির্ত 
হয়, তখন উহার! অনির্দিষ্ট (17965071096 ) থাকে, অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ন! বা বুঝায় না। সেই কারণে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট থাকে 
বনিয়৷ উহার প্রথমতঃ অম্পষ্ট থাকিয়া কেবলমাত্র নিরপেক্ষ সামান্যোক্কিত্ে 
পর্য্যবসিত হয়। কেবলমাত্র ত্রিভুজ ( ৮127819 ) বিষয়ে, বা! সাধারণ মনুষ্য 
বিষয়ে বা জীবন বিষয়ে লোকের ধারণা গ্রথমতঃ সামান্যবিষয়ক হইয়া থাকে । 
তখন ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায়ের বা ইচ্ছার আংশিক পূরণ হয় মাত্র, 
তাহার সম্পূর্ণতা হয় না। সেই ধারণ তখন সম্পূর্ণতার আকাঙ্ষা করিক়! 
দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ কাহার! বা কে মনুষ্য, ত্রিভুজ কি, এবং 
জীবনের স্বরূপ কি তাহা ভানিবার ইচ্ছা হয় । অর্থাৎ ধারণার অন্তর্গত অতি- 
প্রীয়ই এইরূপে কা্ধ্য কঁরে। এইরূপে ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় প্রথমতঃ 
অম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়! ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ অভি প্রার্ই 
খারণাকে নির্দিষ্ট (9620010009 ) করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। তখন পূর্বোক্ঞ 
'ম্পষ্ট সামান্যোক্তি (৮249 £০০678] 895670101)9) সকল ক্রমশঃ নির্দিষ্ট 
হইয়া পরীক্ষা ছারা এবং দৃষ্টাস্তদর্শনের দ্বারা বিশেষোক্কিতে (0210০ঘ]৪7 
191850500 ) পরিণত হয়। অর্থাৎ “ইহার! মনুষ্য” “এইগুলি ত্রিভুদ্ধ” এবং 
পরই সকলই জীবন” এইবপ আকার ধারণ করে। তবেই দেখা ষাইতেন্ছে 
বে. ধারণার অগ্তর্গত অভিপ্রা়ই আপনাকে অস্বুউভাৰ হইতে স্কুটতর ভাবে, 
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এবং অনির্দিষ্ট সীমান্যভাব হইতে ক্রমশঃ নির্দি্টভাবে আনিত্বে চেষ্। করে। 
দেই স্ুটতর ঝ নির্দিষ্টতর ভাব প্রথমোদ্িত অস্দুট ও অনির্দিষ্ট তাৰ হইতে 
পৃথক্‌ হইলেও সেই ধারপারই- অন্তর্গত অভিপ্রায় ভিন্ব অন্য কিছুই নহে. 
পরিশেষে সেই ক্রমশঃ পরিবর্তনশীন বা অনভিব্যক্ত অভিপ্রায় নির্দিষ্টভাবের : 
চরমাবস্থায় উপনীত হইলেই ব্যক্তিনিষ্ঠ হইন়্! থাকে । এইরূপে ধারণার 
অন্তর্গত অভিপ্রায় প্রথমতঃ অস্ফুট হওযাত্রে, তাহার বিষয় সামান্যোক্তিতে 
গ্রকাশিত হয়; পরে সেই অভিপ্রান্ত আকাঙ্ষাবশতঃ নিজের আংশিক পূর্ণতার- 
দিকে ধাবিত্ব হওয়াতে, তাহার বিষয় ক্রমশঃ অপর হইতে অপর হইম! পরিণামে 
অর্থাৎ চরমাবস্থায় (পূর্ণতার অবস্থা) একব্যক্তিনিষ্ঠ হয়। তখন আর 
বিষয়ের রূপান্তরভাবের সম্ভাবন৷ থাকে না। কারণ ধারণার অভিপ্রায় তখন 
পর্ণ হইয়া! যায় এবং আকাঙ্ফার নিবৃত্তি হয়। তদ্রুপ হইলে ধারণার বিষন্ধ এপ 
তাব অবনগ্ধন করে যে, সষগ্র জগতে অন্য কোন বিষন্ব বা পদার্থ তাহার স্থান 
অধিকার করিতে পারে না। ইহাঁকেই “একব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়।” বল! যায়। এই 
“শ্যাম”, ইহাই "জগৎ», এই “ভুমি” ইত্যাদি ধারণা ব্যক্তিনি্ঠ হইলে অর্থাৎ 
আমাব্র ধারণার অন্তর্গত্র অভিপ্রায় এইরূপে নিজের বিষয়কে বিশিষ্টব্যক্তিভাবে 
উপনীত্র করিলে, তাহার স্থান অন্য কিছুই আর অধিকার করিতে পারে না। 
তবেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রান্প পরিতৃপ্ত 
হইলেই ধারণা নির্দিষ্টভাব ও একব্যক্তিনিষ্ঠত। ধারণ করে। তখন ত্বাহার 
বিষন্ন একমাত্র হয় এবং সমগ্র জগতের অন্য কোন পদার্থই তাহার স্থানে 
আসিতে পারে না। অতএব সত্য ধারণার বিষয়ের অথবা পরমার্থ মত্যের 
লক্ষণ। করিতে হইলে আমাদিগের নি্নলিখিতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। 
মনে করা যাউক “শ্যামের” বর্তমান কালে একটা ধারণ! জন্মিল। ইহা প্রথমতঃ 
একটি সাধারণ বা! সামান্যবিষয়ক ধারণা হইবে। কারণ জেই ধারণার অন্তর্গত 
অভিপ্রায়ের প্রথমতঃ আংশিকমাত্র বিকাশ হইয়াছে বলিয়া, তাহার বর্তমান 
অবস্থা হইতে ভিন্ন অন্য অবস্থাঙ্ক বা আকাত্রে উল্ত ধারণা পরিবর্তিত হইতে 


হই 


পট নৃতন প্রনী্লী ও তইসমালোচিন1। 


বাঁ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভিন্নরপে পরিণত হইবার আকাঙ্জা করিয়া থাকে । 
সেঁই ভিন্নর়ূপে পরিবর্তিত হইবার আকাঙ্ফাই তাহার অসম্পূর্ণতার লক্ষণ, 
অর্থাৎ ধারণাঁর অন্তর্গত অভিপ্রায় বর্তমান বিষয় পাইয়! যে পূর্ণতা লাভ 
করে নাই, তাহাই একগ্রকাঁর প্রমানিত ইয়। প্রীয়শঃ এই অবস্থাতেই ধারণার 
অন্তর্নতি অভিপ্রায়ের বৈফ্ী প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ধারণা যাহী চাহে তাহা 
পাঁয় নাই ইহাই বাক্ত করে। মনে করা যাউক “শ্যাম” নিজের জীবনের 
একটা ধারণা করিতেছে । এরই ধারণা প্রথমতঃ সীমান্যবিষয়ক হয়, অর্থাৎ 
ব ঘটনা লইয়া! এবং অল্পষ্ট সাধারণ বিষয় অবলম্বন করিরা ইহা জন্মিয়াছে। 
করণ তাঁহার জীবনের বর্তমানকালীন ঘটনাব্যতীত অন্য অনেক ঘটনা! 
লইয়া এই ধারণ। উৎপগ্ন হইয়াছে। স্ুৃতরাঁং *শ্যামের জীবন” এই কথার অর্থ 
তাহার বর্তমান অবস্থামাত্র ইহা বলিলে একটি অসম্পূর্ণ উক্তি হইল। সুতরাং 
তাহার উক্তবিষয়ক ধারণ আপাততঃ অস্ফুট ও অনির্দিষ্ট হইয়া প্রকাশিত 
হইল। অশ্চুটতা। বা অনির্দিষ্টতার অর্থ এই যে, উক্ত ধারণা বর্তমান ধারণা 
হইতে অন্যরূপে বা ভিন্নভাবে প্রকটিত হইতে পারে। অথবা মনে করা 
যাঁউক কাহারও সংখ্যার বিষয়ে একটা ধারণা হইল এবং সেই ধারণাবশতঃ 
এক, ছুই ও তিন ইত্যাদি গণনা করিতে লাগিল। প্রথমতঃ এই ধারণ! সামান্য- 
বিবযক অর্থাৎ সাধারণ-সংখ্া'বিষয়ক হইল | কারণ তাহার বর্তমান কালে গণিত 
খ্যার অতিরিক্ত অনেকানেক সংখা। গণিতব্য রহিয়াছে এবং গণনার জন্য অসংখ্য 
সংখ্যার সস্তাবনাও রহিষ্নাছে। এইকপ হইবার কারণ এই যে গণিত সংখ্যার দ্বারা 
ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রাঁর পূর্ণতা লাভ করে নাহি। সুতরাং সাধারণভাববাচক 
হইলেই ধারণ! অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইকা থাকে । কারণ ধারণার বর্তমান 
অভিপ্রায়ের পোঁধক বাঁ সমর্থক অন্য অনেক উদাহরণের সম্ভাবনা থাকে এবং 
বর্তমান কালে তৎদমুদয় উপস্থিত থাকে না ইহাই বলিতে হইবে। বর্ভমান 
আকাজ্জার ভাব হইতে (অর্থাৎ অসন্তোষ হইতে ), অন্য অনেকানেক সংখ্যার 
সন্তাবনা হইতে এবং অসংখ্য গণনা গ্রণালীরও সম্ভবনা হইতে বুঝা ধায় যে 


সত্যত্ও মারবহ্ানরিষয়ক বিচার । 2৫ 


উল্লিক্িত ধারণ 'প্রারস্া বৃথা অ্পংপূর্ণু রহিয়াছে । তবেই রর্ধমান অস্ফুট, অসম্পূর্ণ 
এবং ক্ষণিক ধারণার মধ্যে যখন অন্যবিধ রিয়য় রূর্ভমান জ্ঞানে সথচিতি 
ইইতেছে, তখন সেই বর্তদান ধারণার ক্রনণঃ পরিবর্তনে ত্বন্তর্গত অভিপ্রায় 
যে ক্রদণঃ প্ররিস্ফুট হইবে, অধিক পুর্ণতালাভ করিবে এবং বিশিষ্টরূপে নির্দিট 
(09:921080 ) হইবে তাহারই আশা! হইয়া থাকে । পরে যে সকল উদী- 
হরণ ধারণাকে সমর্রিত করিতে পারে, তৎসমুদয়ই যদি বর্তমান কালে ধারণার 
স্মক্ষে উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানে গ্রতিভাসিত হয়, তাহ! হইলেই ধার্ণার অন্তর্গত 
অভিপ্রায় পুর্ণত1 লাভ করে এবং তৃপ্তভার ধারণ করে। তখন সেই ধারণার 
বিষয় অন্তর্গত অভিপ্রায়ানুসারে নির্দিষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণরূপে একবযক্রিনিষ্ 
হয়। একবাক্ষিনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ এই থে তাহার স্বরূপবিশিষ্ট অন্য বিষয় 
থারিতে পারে না; এবং যদি থাকে এরূপ হয়, তাহ! হইলে সেই পূর্বোক্ত 
বিষয় অনির্দিষ্ট, অস্ফুট এবং একপ্রকার নিরর্থক হইয়া পড়ে। যতক্ষণ ধারণার 
অন্তর্গত বর্তমান অকতিপ্রায় বাঁ ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকে, ততক্ষ্রই বিষম্াস্তরের 
অপেক্ষা হর, এবং উহা! সম্পূর্ণ হইলে আর বিবয়ান্তরের অন্বেষণের প্রয়োজন 
হয় না। তখন ধারণার সমগ্র বিষয় ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। পরীক্ষা এবং 
অন্তর্গত অভিপ্রায় উভক্কে মিলিতভাবে সেই অবস্থা উপনীত করে এবং তখন 
সেই ধারণ! পূর্ণ ধারণা বলিয়৷ প্রকাশিত হয়। দেই চরমীবস্থায় উপনীত বিষয়, 
ধারপারই অন্তর্গত অভিপ্রায় বা ইচ্ছার চরমস্বরূপ “ইরা প্রক্কৃত বিষয় বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। সেই চরমাবস্থার বিষয়কেই বর্তুমান ধারণা আপনা হইভে 
বন্ততঃ ভিন্ন ন। হইলেও তিন্ন মনে করিয়। পূর্বব হইতে অনুসন্ধান করে। 

এক্ষণে যদি উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত স্থির হয়, তাহ! হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে 
“কোন্‌ স্থলে ধারণা সত্য বলিয়া গণ্য হইবে ?” এই প্রশ্নের উত্তরে বল! যাইতে 
পারে বে ধারণ! যদি নিজ পরিমাণ এবং উদ্দেশ্য অগ্গুসারে, তাহার প্রথম অস্পষ্ট 
ও অসপ্পূর্ণ অবস্থাতে ও ভবিষাৎ পূর্ণাব্থার সহিত অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাক্তিনি্ অবস্থার 
সহিত আপনার সম্পূর্ণ সামঞ্রদ্য রক্ষা করে তা হইলেই নেই ধারণাকে “সত্য 


৭৬, নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


ধারণ” বৰ্লা ধাইতে পারে । বর্তমান ধারণ। সত্য হইলে তাঁহার আংশিক এবং; 
অসপ্পূর্ণ অবস্থাতে যে অভিপ্রান় বা ইচ্ছা প্রকাশ করে, সেই অভিপ্রায়েরই পুর্ণভাব 
ধারণার চরম অভিব্যক্িতে 'প্রকটিত হইয়া! থাকে । আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন' 


ধারণাতে যেরূপ ঘটে, আমাদিগের ইচ্ছার ৰিকাশেও তব্রূপ ঘটিয়। থাকে। প্রারস্ত 
ও চরমাবস্থার মধ্যকালে ধারণার অথবা অভিপ্রায্মের যে কোনরূপ অভিবাক্তি 
হয় তাহা ননাধিক পরিমাণে সফল বা বিফল (সার্থক ব! নিরর্থক ) হইতে 
পারে। কিন্তু কোনও পরিচ্ছিন্ন ধারণ। তাহার বিষয়ের সহিত পুর্ণরূপে সামঞ্জস্য 
শূন্য হয় না। ভদ্রপ কোন ইচ্ছার কার্ধ্যও কখন সম্পূর্ণরূপে আপনার নক্ষত্র 
হয়না) 

উপরি লিখিত আলোচন! হইতে ধারণান্ধ এবং তাহার বিষয়ের সত্যতা 
এক প্রকার বুঝা যাইতে পারে। পরিশেষে পরমার্থ সত্য কিরূপ এবং তাহার 
চরম ধারণাই ব কীদৃশ তাহা জিজ্ঞাস্য হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমান 
পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণভাবে এবং একবাক্তিনিষ্ঠভাবে চরম 
অভিব্যক্তি হইলে, সেই ধারণাকে সত্য বলা যায় এবং তাহারই বিষয়ের যথার্থ 
অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে। 


উপরি-উক্ত কথাগুলির স্থুলমর্দ্ম এই যে আমাদিগের পরিচ্ছন্ন ধারণার বিষয় 


হইতে একরূপে (সম্পূর্ণরূপে নহে) পৃথক্‌ বিষয়ই আমাদিগের “জ্ঞাতব্য তব” এবং . 


তাহাই প্রকৃত সস্তা । সেই “তত্ব বা সত্য বর্তমানকালে জ্ঞাত হইলে সংশয় দূরীভূত 
হয়। তাদৃশ তত্ব বা সত্য বর্তমান ধারণা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ব৷ স্বতন্ত্র. দ্বৈত 
বাদীদিগের মত ) তাহা সত্য নহে, অথবা তাহা যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া! খারণার 
নিবৃত্তি সাধন করে (কোন কোন অদ্বৈতবাদীদিগের মত ) এ কথাও সত্য নহে । 
অবশ্য সেই সত্য প্রতিভাসিত হইলে, ধারণার সত্যতা! প্রমাণিত হয় (যুক্কিবাদী- 
দিগের মত )। কিন্তু কেবলমাত্র প্রমাণসহত্ব (৮৪11010ে ) কে বা সামান্যভাবে 
স্থচিত সত্যতাকে নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিনি্ সত্য বল! যাইতে পারে না। সত্য তত্ব 


তাহাকেই রলা বাস, যাহা নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া প্রমাণসহ বা! যুক্তিসিদ্ধ 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ণ৭ 


হইডে পারে। ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় বা ইচ্ছা, বিষয় নির্দেশ না করিলে 
অথবা নিজের অভিপ্রেত বিষয়ভির অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে কোন 
গরিচ্ছি্ন ধারণাই তাহার বিষয় লাভ করিতে পারে না। তখন নেই 
অনির্বাচিত বিষয়ের সহিত ধারণার সামক্রস্যও থাকে না তাহা ছাড়া ইহা 
ধনে রাখিতে হইবে যে ধারণাঁমীত্রই ধেমন একদিকে জ্ঞানের প্রক্রিয়া (ব্যাপার), 
তন্্রপ অন্যদিকে আবার ইচ্ছারও ব্যাপার (ক্রিয়া) তাহাতে সর্ধদা মিলিত 
আছে। ধারণ যখন স্বগত উদ্দেশ্য বা ইচ্ছান্ুসারে আপনার অভিব্যক্তির জন্য 
কার্য করে, তখনই ত্যস্তর্গত অভিপ্রায় বা ইচ্ছাও পূর্বাবস্থা হইতে পূর্ণতর বিকা- 
শের জনা ব্যগ্র হয়। ধারণার অস্বেষ্টব্য চরম বিষয় তাহার পূর্বনির্ববাচিত বিষয়ের 
পাত্তক মাত্র । সেই রূপান্তব্রিত বিষয় পুর্বনির্কবাচিত বিষয় অপেক্ষ! অধিকতর 
নিরদি্টভাবে, স্পষ্টভাবে, ব্যক্তিনিষ্ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে স্বগত ইচ্ছার ব৷ অভি- 
গ্রায়ের প্রকাশক হইয়! থাকে। অর্থাৎ চরমাবস্থায় অভিব্যক্ত সত্যতত্ব ধারণার 
অন্তর্গত অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণভাবে, সুম্পষ্টভাবে এবং একব্যক্তিনিষ্ভাবে প্রকাশিত 
করে। তখন আর সংশয় থাকে না এবং ধারণাও তৃপ্তি লাত করে। স্থুলতঃ 
সতাতব্বনিদ্ধীরণস্থলে তিনটা লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে £-(১ম) পরিচ্ছিন্ 
ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার ( যাহ লইয়! ধারণ আরম্ত হয়) পূর্ণ অভিব্যক্তি) (২ক্ক) 
দেই অভিগ্রায়ের ঝ| ইচ্ছার (যাহা প্রথমতঃ আংশিক থাকে ) চরমাবস্থায় 
মপূর্ণভালাভ; এবং (৩য়) ধারণার বিষয়ের একবাকতিনিষ্ুতা (অর্থাৎ সেই 
বিষস্বের প্রতিদ্বন্থী দ্বিতীয়ের অভাব থাকা )। | 
পূর্বোক্তভাবে ধারণার প্রকৃত বিষয়ের অথবা পরমার্থতব্বের স্বরূপ নিদ্ধীরণ 
করিলে, দেখা যাইবে যে সেই তবে বা বিষরে যে অভিপ্রায় অনুস্থ্যত (মিলিত) 
রহিয়াছে, দেই অভিপ্রায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং একব্যক্কিনিষ্ঠও 
হইয়াছে। সুতরাং উহাকে অন্থিতীয় এক প্রকার “জীবন-প্রবাহ” বলিয। নির্দেশ 
কক্পা যাইতে পারে । সেই “জীবন-প্রবাহে” জগতের সকল প্রকার অভিপ্রায়ই 
(.অর্থাৎ যে সকল অভিপ্রাস্ন পরিচ্ছিন্ন ধারণায় আংশিকভাবে বাক্ত হয় ) সম্পূর্ণতা 


৮ নুতন প্রণালী ও তন্বদমলোচনা । 


নাত রুরে। কারণ জগতে পরিচ্ছিন্ন ও 'একদেশীভাবে পরিব্যন্ত 'অভিঞা 
যকল এর: তাহাদিগের বিষয়নমূহ নিত্যই পরম্পর জড়িত ও পরম্পরাপেক্ষী। 
সেই “অন্িতীয় জীবন প্ররাহে* সমগ্র ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ রিয়া ভ্ঞানেরও পূর্ণতা 
সম্পাদন করে ১ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ধারগাক্জ যে সকল আংশিক জ্ঞান এবং আংশিব- 
অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, তৎসমন্তই চরমাবস্থাঞ্ উত্ত “জীবন প্রবাহে” পুর্ণভারে 
নসভিব্যক্ত ও প্রকটিত হইয়া থাকে। সেই অদ্বিতীয় জীবন প্রবাহের: 
আথগ্ভার অথবা সম্পূর্ণত৷ এরূপ যে তাহাতে সমগ্র ব্যক্তিনিষ্ঠ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় 
ব্যক্তভাবে বর্তমান থাকে । সেই একর্যক্ডিনিষ্ঠ অদ্ধিতীক্প “ভীবন প্রবাহে” মর 
পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা বা অভিপ্রাক্ও ব্যক্তিনি্ভাবে রূপাস্তরিত হইব 
বর্তমান থাকে । ইহাই চরম সত্য, ইহাই পরম তত্ব এবং ইহাই অথণ্ড ও সম্পুধু 
অিতীয় ব্রক্গতত্ব। ইহা জানিলে সর্ধবসংশর ছিন্ন হয়, বিষয়ানথসন্ধানস্ূহা 
নিব হয় এবং অভিপ্রায় বা ইচ্ছ! পরিতৃপ্ত হওয়াতে মনুষ্য আপনাকে চরিত 
আনে রুরে। 


অধৈতবাদ-সমাঁলোচন।। 


পূর্বে দ্বৈতবদবিচার অর্থাৎ স্বতত্বস্তবাদীদিগের যত বিচার করিবার 

না পদর্শিত হইয়াছে যে মন্তুষ্যের ধারণ! এবং তাহার বিবয় পরস্পর 

পূর্ব স্বত্ব হইয়া অস্তিত্বলাত করিতে পারে না । কারণ তাহা সম্ভব হইবে 

একের অভাবে ষদ্দি অন্যের অভাব না হম এবং একের পরিবর্তনে যদি অন্যের 

পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্ব্বও 
খাঁকিতে পাঁরে না; কারণ উভয় পদার্থই (ধারণা ও তাহার বিষয় ) পরম্পর্র 
পূর্ণ স্বত্ব ও ভিগ্নতাবে বর্তমান আছে ইহা পূর্বেই মানিযা। লওয়া হইয়াছে 
ভাহা ছাড়া তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সঙ্বন্ধ বাঁ বন্ধন আছে ইহা বিশ্বাস 
করিলে, তাহা ( সেই সম্বন্ধ ) ও আবার তৃতীয় স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়। পড়িবে এবং 
অনবস্থাদোষ ঘটিবে। তদ্বাতীত উভয়ের মধ্যে কোন বিশিষ্ট ধর্ম বা লক্ষণণ্ 
সাধীরণন্ভাবে সর্নিবিষ্ট থাকিতে পারে না ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে! 
!এই সকল যুক্ষিঅন্ুসারে দৈতবাদ এক প্রকার অমম্পূর্ণ ও অধুক্ত ইহাই প্রতিপন্ন 
কয়া হইয়াছে । পরে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে বে দ্বৈতবাদিগণ বহু-স্বতন্্-পাদার্থ- 
বাদী না হইয়া একবস্তবাদ স্বীকার করিয়া বলিতে পারেন যে “জগতে বছ পদার্থ 
রম্পর স্বতন্ত্রভাবে স্বরূপতঃ নাই ; কিন্তু এক পরম আদি পদার্থ বস্ততঃ যাহা 
আছে, তাহাই অসীমভাবে বৈচিত্রা-বিশিষ্ট হইয়া বর্তমান আছে। তাহার তিশ্ন 
তিন্ন অংশ পরস্পরসন্গিবদ্ধ এবং তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়! ও অবস্থা পরস্পর 

শ্লিষ্ট এবং একপ্রবাহবৎ পরম্পর জড়িত। সুতন্রাং তাহার এক অংশ বর্ণন 
করিতে হইলে সমগ্রভাবে নিখিল স্বরূপের বর্ণন না করিয়া থাকা ধায় না এবং 
তাহার এক অংশের অতি ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন হইলেও অন্য অংশ পরিবর্তিত না 
হইয়। খকিতে পারে ন। | তাহার এক অংশের অভাব হইলে সমস্ত স্বর্ূপই বিধ্বপ্ত 
হস! যায” ইত্যাদি। এই সকল কথা বলিয়াও দ্বৈতবাদীদিগের মত রক্ষিত 


৮5 নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা |. 


হয় না। কারণ তীহাদিগের মতে অন্ততঃ ছুইটী পদার্থ ( ধারণ! ও তাহার বিষন্ব) 
পরম্পর স্বতন্ত্র রহিয় যায় এবং তাহ! যে অধুক্ু কথ। ও যুক্তিবিরুদ্ধ দিদ্ধান্ত তাহা 
পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে (99:০০: প্রভৃতি) অন্য মনীষিদিগেব্র 
পরমার্থতত্বের অজ্ঞেরতাবাদও এক প্রকার অপসিদ্ধীন্ত বলিয়া! প্রতিপন্ন হই- 
তেছে। কারণ “পরমার্থতত্ব বিষয় অভ্রের়” ইহা বলিলে আমাদিগের বর্তমান 
ধারণ! ও তাহার বিষয়ন্বক্ূপ পরমার্থ তন্ব এই উয় পদার্থ পরস্পর সম্পু্ু 
স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ হইর। পড়িবে, কারণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারণা অপরু 
এক গ্বাধীন ও নিরপেক্ষ পদার্থকে (অন্য তব্বকে ) আপনার সহিত সংবন্ধ 
করিতে পারে না । এইরূপ পুর্বধুক্তি অনুসারে এ মতও সমীচীন বলির! পরি- 
গণিত হইতে পারে না । কারণ উহাও একপ্রকার দ্বৈতবাদ হইয়। ঈাড়াইৰে । 
উহ্থার বিচার দ্বৈতবাদ প্রপ্তাবে বিস্তৃততাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

এক্ষণে ঘদি দ্বৈতবাদ ব| বহু-স্বতন্ত্রবস্তবাদ অসংলগ্ন ও অযুক্ত মত বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইল, তবে জগতের পরমার্থতত্ব ব! প্রক্কত স্বরূপ কি তাহাই জিজ্ঞ্য, 
বিষয় হইতেছে। তহুত্তরে ইহা৷ নিঃসন্দিগ্কভাবে বল! যাইতে পারে যে এই 
চন্দ্রূর্্য-গ্রহ-নক্ষত্রার্দি, ও নানা ভিন্ন ভিন্ন অথচ পরস্পর্সম্বদ্ধ জীব ও পদার্থ- 
বিশিষ্ট জগৎ, যাহা! আমর! নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাই জগতের প্রকৃত 
স্বরূপ এবং তাহাই পরমার্থ তত্ব। কেবল আমাদিগের ইন্দরিয়্গোচর এই জগ্গ- 
তের অর্থ যে ভাবে সাধারণ লোকে লইয়া! থাকে, সে ভাবে ন।৷ লইয়৷ 
সম্পূর্ণ অন্য ভাবে লইতে হইবে। কারণ দেই অতিগভীরতম জগততন্বরূপ 
বিষয় মূনুষ্যের পরিচ্ছিন আংশিক ধারণার অন্তর্গত অতি নিগুঢ়তম সত্য। 
সেই গভীর সত্যতত্ব মধ্যে অতি ক্ষুদ্রতম ব্ঘির, অতি তুচ্ছ ধারণা, এবং নির- 
তিশয় স্বপ্পক্ষণস্থার়ী ঘটনাসকল, তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে স্বতন্্ বা পৃথক নহে 
এবং নিখিল ব্রদ্ধাণ্ডের কোন বিষয়ই সেই পরমার্থতর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। 
দেই তন্বমধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষু্ঘতর, অণু হইতে ও অণুতর, স্বরক্ষণস্থায়ী, ঝ। 
বছক্ষণন্থায়ী পরার্গপকল সর্বদাই সন্নিবি্ট আছে। সেই তৰনধ্যে এক পদার্থের 


জদ্ৈভবাদ-দমালোচলা । ... ৮৯ 


ক্ষাতিতে জপর পরীর্থের ক্ষতি, একের বুদ্ধিতে অপরের বুদ্ধি এবং একের 
গরিবর্ধীনে অপরের প্ররিররঁন হইন্কা থাকে । সেই পরমার্থতত্বের বা পন্ধ 
বক্ষের জানের ' বহিন্থতি কিছুই গাকিতে পারে না *। 

এক্ষণে এই পরনার্থ তথ্বের স্বরূপ কি; তাহার সহিত আমাদিগের কিচিও 
জীবনের অন্ন্ধ কিঃ নান। ট্বচিত্রাপূর্ণ আধিভৌতিক জগতের প্রাতিভায়িক 
গমনার্ন ও ঘটনাসনুহ তাহাতে কিরূপে সংরদ্ধ আছে) জীবন্রগতের জীবন প্রবাঁহ্‌- 
মধাস্থিত সণ এবং ছাখ ও আপ্‌ এবং বিপদের মহিত্‌ তাহাঁর সম্বন্ধ কিন্ধপ; 
বর্তমান সভ্যতা স্থায়ী মনুধ্যবৃন্দের ধন্দবিষরক ও নীতিবিষয়ক স্মাধীনতাই ব] 
মেই তন্থের উপর কিরূপ নির্ভর করে) তৎসমক্ত বিশিষ্টরূগে না জানিতে 
গারিলে, শুদ্ধ পরমার্থভন্বের এরূতা স্বানিয়। বিশেষ ফল হইতে পারে না ইহ! 
স্বীকার কূরিতে হইবে। তথাপি তৎসমন্ত বিষন্বের আলোচনা করিবার পূর্বে 
পুর্বোজ পরস্ার্ম তত্বের স্বরূপ কি তাহার অনুমন্ধান কর! আৰব্প্যক | এতদ্বিষন্ে 
কেহ কেহ বলেল যে “খন আমাধিগের ধারণা দ্বারা বিষষ্কনিদ্ধীবণ৭ কক্সিতে 
গিয়া ( অর্থাৎ নিরপেক্ষ নিষেধবাচক সাধান্যোক্তি দারা) “নোত নেভি” (ইহা 
নে, ইহা নৃহে) যুক্তি রলন্বন করতঃ আমরা অনন্ত অনুসন্ধানে গ্রবৃত হই, 
তখন আমাদিগের ধারণাসকল আপন! হইতেই ক্রিষ্ট হয় এবং তাহার চরম 
বিষয়ক্ূপ পরম্ার্থগ্ানলাভে বিফল হুইয়া আপনা হইতেই নিবৃত্র হইয়া 
গড়ে। এরূপ স্কুলে পরমার্থতত্ববিষয়ের জ্ঞান সদৃশ হওক্া। আবশ্যক যে “তাহা 
জ্ঞাত হইলে আয়ার্গিগের ধারণাসকল সম্পূর্ণরূপে নিবৃদ্ব হইতে পারে এবং 
আআমর। মোতদাহে বলিতে পাবি যে ইহাই পরমার্থতত্ব”। এইক্সপ দার্শনিক 
অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচাত্রিত হইয়। আসিতেছে । এই মতান্- 
সারে প্ররমার্থসত্য বিলে ভাহাকেই বুকিতে হইবে যাহার সাক্ষাৎ জ্ঞান 
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হইলে আমাদিগের সমগ্র চিন্তা এবং ধারণ। সম্পূর্ণূপে পরিতৃপ্ত হইয়! নিবৃত্ত 
হ্ইয়। বায এবং আমাঁদিগের পরিচ্ছিন্ন বিঘয়ানুসন্ধানও পরিসমাপ্ত হইতে পারে । 
তখন পরমার্থতত্ববিষয় লাঁভ হইল বলিয়। অপেক্ষিত বিষয়ান্তর থাকে না৷ 
উপরিউক্ত লক্ষণানুসারে ষাহাঁক্ষে পরমতত্ব বলা হইবে তাহা, অবশ্যই 
"এক এবং অদ্ধিতীয়* হইতে হইবে । কারণ তাহীর মধ্যে বৈচিত্র ও বনুত্ব 
মনুষ্যের ধারণায় প্রতিতাসিত হইলে তাহাক্স ব্যাখ্যার জন্য চিন্তার প্রয়োজন 
হয় এবং সেই সকল বহু পদার্থের বিশেষ- বিশেষ ধর্মেরও বিবরণ দেওয়া 
আবশ্যক হুইয়। পড়ে। ভাবুক মন্ুষ্যেরা তাহাদিগের অল্পজ্ঞতাবশতঃ নানা 
উপাক্বে দেই পরমতত্বের দ্দিকে অগ্রদর হইয়। থাকেন এবং নিত্যই সেই পরম- 
তত্বরূপ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। দেই সকল বিবিধ উপায়ের 
সাঁধারখ লক্ষণ এই যে যতই চরম অভীম্পিত তত্বের সন্িকৃষ্ট হওয়! যায় ততই 
সীধারণ চিন্তার বিষয়ীভূত জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী মনকে আর বিকৃত করিতে 
(অর্থাৎ লক্ষ্যত্ষ্ট করিতে ) পারে ন। এবং ক্রমশঃ এরূপ অবস্থা আসিয়া পড়ে যে. 
নে অবস্থায় সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও শাস্তি এককালে অনুভূত হয়। এই বিষয় বিশদভাবে 
বুঝিবার অভিপ্রায় প্রঙ্গক্রমে প্রশ্ন (ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকের ) এবং উত্তর" 
(অদ্বৈতবাদীর )-রূপে কয়েকটা কথা অবতারিত হইতেছে । 
দেখর্শনিকের প্রন) তুমি অদ্বৈত তব্বের ভাবন। করিতে গিষ্সা বহির্জগতের বিবিধ 
বৈচিত্রাসকল, নানাবিধ ঘটন| ও পদার্থসমূহ দেখিয়াও তাঁহা- 
দিগকে কেবল মাত্র উপেক্ষা করিতেছ কি না? অর্থাৎ 
তাহাদিগের অস্তিত্ব আছে তাহা জানিয়াও তাহা। অস্বীকার 
করিতেছ কি না? 
(বৈদাত্তিকের উত্তর) তোমার কথিত বিচিত্র ঘটনাবলী ও পদদার্থনমূহ বছুসংখ্যক 
এবং পরস্পর স্বতন্ত্র ভিন্ন বলিয়া তোমরা মনে কর। ইহা! 
অত্যন্ত 'অধুক্ত কথা৷ *। সুতরাং তৎসমুদয় অলীক এবং 


রঃ ইহ। দ্বেত্রবাদুপ্রস্তাবে বিশেষে প্রদর্শিত হইয়াছে। 








“অদ্বৈতবাদ-সমালৌচনা । ৮৩ 


্রান্ত বিষয় তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । অতএব তাঢুশ জগছৈচিত্র্যের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াই আমরা ত্রাস্তির :হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইয়াছি বলিতে হইবে । কারণ যে জগতে সকল পদার্থই 
পরম্পর-স্বাধীন ও স্বতন্ত, সে জগতে কোনরূপ এক অদ্বিতীয় 
সৎপদার্ বা সত্যতত্ব থাঁকিতে পারে না। * এই জন্য 
আমর! তাদুশ জগতের অস্তিত্ব উপেক্ষা করিয়া থাকি। . 
(দার্শনিকের প্রশ্ন) তোমরা! যেরূপ অ্বৈততক্কের ধারণা কর, দ্বৈতবাদীদিগের 
মধ্যে অনেকেই সেইরূপ পরমতত্বকে (অর্থাৎ, পরমেশ্বরকে 
অথবা অব্যক্তকে ) এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তখন 
তোমাদিগের আর বৈশিষ্ট্য কি রহিল ?' র্‌ 
€বদান্তিকের উত্তর) যাহার! তোমার কথিতরূপ অদ্বৈততত্বের অনুসন্ধান; করেন 
| তাহার! তাহাদিগের ধারণা হইতে তাদৃশ অদ্বৈততত্ক সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র বলিয়! প্রচার করেন। তাহা৷ হইলে তাহা" 
দিগের ধারণাও অনা এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পদার্থ-বিশেষ 
হইস্া পড়িল। তাহা ছাড়া উক্ত ধারণা এবং তাদৃশ অদ্বৈত- 
তত্বের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
কারণ উভয় পদার্থই পরস্পরুস্বাধীন। উপরাস্ত কোন- 
রূপ সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও সেই সঙ্কন্বই আবার তৃতীয় 
পদার্থ হইয়া দীড়ার। তখন অদ্বৈতভাবের কথা অ'র 
কোথায় রহিল? সুতরাং পরম অদ্বৈত তত্বের অনুসন্ধান 
স্বদয়ের অন্তরেই করিতে হইবে ; বাহিরে তাহার অনুসন্ধান 
কর! অসম্ভব কথা। তোমাদিগের : একত্ববাদীরা তীহা- 





* অর্থাৎ সকল পদার্থই বদি স্বাধীন ও স্বতগ্ত হইল, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে 
পরম্পরের কোনরূপ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না৷ এবং ঘটিলেও সেই লঙ্বদ্ধ আবার তৃতীয় নৃতন পদার্থ 
হইয়া পড়ে এবং অনবস্থা দে'ষ উপস্থিত হর। ইহ) পৃথের প্রদশিত হইয়াছে: 


৮৪ 


(দার্শনিকের প্রশ্ন) 


নূতন প্রশ্থালী ও ভত্বসমালোচন। । 


দ্রিগের ধারণার বাহিরে :অদ্ধৈততত্বের বা একত্বের অনুসন্ধান 
করেন।; 

তোমাদিগের স্পর্ধ1! কম নহে। তুমি কিরূপে বলিতে সাহসী 
হও যে তুমি একান্তভাবে ধ্যান করিলে, £আপনার অতি ক্ষুদ্র 
তম হৃদয়মধ্যে বিশ্বত্র্মা্ডের পরমতত্বের অথবা! জগদীশ্বরের 
সহিত সাক্ষাৎ সমন্ধ গ্রাপ্ত হইতে পার £ 


€ব্দান্তিকের উত্তর) ভাবুক আপনার ভাবাঁবেশে পরম অদ্বৈত তত্থের অথবা! পর- 


(দাঁশনিকের প্রশ্ন) 


ব্রদ্মের যে পরিমাণে সব্লিকৃষ্ট হয়েন, সেই পরিমাণেই মেই 
পরিচ্ছন্ন ও স্বল্নজ্ঞ ব্যক্তি আত্মহারা হইয়া যান, অর্থাং তখন 
তাহার অদ্বৈততত্ব হইতে আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে না। 
তখন তাহার অন্তরে কেবলমাত্র অদ্বৈত পরমতবই প্রকাশিত, 
হয় এবং তাহার তাঁবনার চরম সীম] উপস্থিত হয়। তখন 
পরমততজ্তানের আবির্ভাবে ভাবুকের পৃথক্‌ ব্যক্তিভাব ষে 
্বপ্নবৎ অলীক তাহ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মন্ুষ্যের বুদ্ধি এবং 
ধারণাই মন্থুষ্যের জ্ঞানবিষয়ের ( বহির্জগ্ধিষ়ক জ্ঞানের ) 
অনন্যপরিমাণস্বরূপ (17909 170915072 )1 তদমুসারে 
দ্বৈতবান্দ বা বহুম্বতন্তরবস্ত-বাদ অসঙ্গত বলিয়াই গ্রতিপন্ন হয়। 
ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মনুষ্য যাহ| অন্থভব করে, 
তদ্বাতীত অনুভবকালে অন্য কোন পদ্দাথের (তাহার সম্বন্ধে) 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তথাপি অন্থভবকাঁলে তদানীন্তন 
বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও যুক্তি অনুসারে ভোমার 
অছৈততত্বের অস্ুসন্ধীন ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ যাহা 
অনুভূত হয় ভাহা এক-নহে। এক্ষণে অর্থাৎ বর্তমানকাজে 
এক বিষদ্দ অনুভূত হয়, পরক্ষণে অন্য বিষস্বের অনুভব হয় এবং 


অৈতবাদ-সমালোচনা । ৮ 
নানালোকেও মানারূপ অস্কুভব করে। সুতরাং তোমার 
অনুভূতি নানা অনুস্ঠতির মধ্যে অন্যতম অন্থভূতিমাত্র 
হইতেছে। অতগ্রব তোমার অনুভূতির বিষর অদ্বৈততত্ব 
হইতে পারে না। 
৷ (বৈদাস্তিকের উত্তর)তুঁমি অপর নানী মন্তুযোর অস্তিত্ববিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান কোথা 
| হইতে পাইলে? তোমার নানা মনুষোর জ্ঞানের ও অন্থভবের 
বিষয় কোথা হইতে আসিল? তুমি কি স্বগ্নং ছুইটাবা 
| বহু অন্কুতৃতির বিষয় এককালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অস্গৃভব 

করিয়াছ ? নানা মন্থুষোর অস্তিত্ব কি তোমার সাক্ষাঁৎ 
অনুভবের অথব| জ্তানের বিষয় ? 

(দাঁশমিকের প্রশ্ন) সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ইহা বলিয়া দেয় ষে ভিন্ন ভিন্ন লৌকের 

ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি' আছে এবং অনুভূতির ও জ্ঞানের নান! 
বিষয় জগতে বস্ততঃই বর্তমান আছে। 

(বৈদাস্তিকের উত্তর) উক্ততূপ স্বীকার করিলে ( অর্থাৎ লৌকিক বিশ্বাস বা মতের 
প্রমাণ ধরিল্সে ) তুমি দ্তবাদ বা বহুপদধর্থবাদ মানিয়। লই- 
তেছ এবং “কাঁজে কাজেই তোমার পুর্ব প্রতিজ্ঞা (অর্থাৎ 
দ্বৈতবাদের অসঙ্গততা) পরিত্যাগ করিতেছ । অতএব তোমার 
উক্তি সকল কেবল ভ্রান্তিমাত্র ও অসার হইয়া পড়িল। . 

(ধার্শনিকের প্রশ্ন) যদিও বৈতবাদ “বা স্বতন্ত্রথ্ভ্পদার্থবাঁদ স্বীকার করি না, 
কিন্তু আমার অন্ুভবকালে আমার অন্ুভবৰকে একমাত্র ও 
অর্থিতীয় বলিয়া মনে করিতে পারি না? মনে হয় যেন 
আমার অন্ুতবব্যতিরিস্ত অন্য বাঁ অন্য লোকের অন্থুভবও 
আছে এবং থাকিতে পারে। 

(বৈদীস্তিকের উত্তর) অনুতবকালে :উৎপন্ন অন্কুভবে যখন ভুমি তৃপ্র নহ ( অর্থাৎ 

রর সেই অনুভবের সময়ে যখন তুমি অন্য অনুভবের আশঙ্কা! বা 


. 
॥ 


৮৬ নৃতন প্রনালী ও তন্বসমালোচনা। 


অপেক্ষা! করিতেছ ), তখন তোমার অনুভব যে সাক্ষাৎও 
সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর অনুভব নহে তাহারই প্রমাণ দিতেছ। ষে 
অঙ্জুভবে তৃপ্তি নাই, তাহা সাক্ষাৎ ও বিশুদ্ধ হইতে পারে না। 
কারণ তৎকালীন অনুভবে বর্তমান অতৃপ্ুভীব তাদৃশ অন্ু- 
ভবকে বিষয্াস্তরে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ 
অন্ুভ্ভব সম্পূর্ণ ও সাক্ষাৎ অন্কুভব নহে এবং দেই কারণে 
তাহ সত্যও হইতে পারে না) 

(দার্শনিকের প্রশ্ন) যদিও তুমি দ্বৈতবাদ বা বন্ত্বাদ স্বীকার করুনা এবং 
অন্য লৌকের মতবাদ ঝা জ্ঞানের বৈচিত্র্য বিষয়ে বিশ্বাস কর 
না, তথাপি তুমি অন্য লোকের অস্তিত্ব আছে ইহা! ধরিয়া 
লইফ়্াই তাহাদিগের সহিত যুক্তি ও তর্ক করিয়া খাক; 
নিজ মতের সমর্থনার্থ নান! চিন্তার বিষয় উপস্থাপিত করিয়া 
সেই সকল চিস্তারও প্রকারান্তরে অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া 
তাহাদিগের সাহায্যে বিচারে ্রবৃত হও) তুমি. আপনাকেও 
স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছিন্্ জীবমাত্র মনে করিয়া নিজের অস্তিত্ব 
অগতের বিবিধ অস্তিত্বমধ্যে অন্যতম বিয়া পরিগণনীয় “ইহা 
অবশ্যই শ্বীকার করিয়। থাক। | 

(বৈদাত্তিকের উত্তর) পরমাদ্বৈততত্ববাদ যুক্তিবলে অখগ্ডনীর় এবং সেই আদ্বৈত- 
তত্বই কেবলমাত্র জগতে আছে ইহা বিশ্বাস করি। কিন্ধু 
আমার বর্তমান অবস্থার আমি একজন পরিচ্ছিক্ এবং 
অসিদ্ধ ( অসম্পূর্ণ) ভাবুক যাত্র। এক্ষণেও আমি অবি- 
দ্যার কুহকে পড়িয়া! যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আজিও 
যোগবিষয়ে সিদ্ধিলীভ করিতে পারি 'নাই। “আমি” 
পতুমি” তোমার ধারণা” ইত্যাদি সমস্তই শ্বপ্নবৎ অ্গীক 
ইহা বুবিয়াও অ্বৈততত্ত আয়ত্ত করিতে পারিতেছি লা 
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আমার এই অবস্থার জন্য অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। যদি 
কথন বর্তমান অবিদ্যাজাল হইতে মুক্তিলীভ করিতে পারি, 
তখন আমি যোগসিদ্ধ হইয়া এবং পরমাদ্বৈততত্বের সাক্ষাৎ 
স্তান লাভ করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিব। তখন 
অবিদ্যা্নিত কার্ধাকলাপ ব্যর্থ ও অসার বলিয়া বোধ 
হইবে) তাহাদিগের মধ্যে নানা বিরোধ-ভাব স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইবে এবং জগতের নানা মতবাদ ক্রমশঃ নিস্তব্ধ ও 
অশ্রুত হইবে। তখন কেবল অথণ্ড নিত্য শাস্তি অনুভূত 
হইবে এবং মন চরিতার্থ হইবে। লোকসকল এই অবস্থায় 
উপনীত হইলে আর তাহাদিগের পুনরাবর্তন হয় ন। ( অর্থাৎ 
আর তাহাঁদিগের সংসারী হইবার অবস্থা! পুনরায় উপস্থিত 
হয় না)। তখন তাহারা আর পরিচ্ছিন্ন ও অল্পঙ্ঞ ভাবুক 
খাকেন না। তীহারা অন্বৈতপদ লাভ করিয়। শান্ত ও 
পু নিস্তবতাধ ধারণ ক্করেন। 
.. উপারি-লিখিত বৈদান্তিকের সুচিত অতিগভীর অহৈততত্ব বিশদবূপে ব্যাখ্যা 
কর অতিশয় কঠিন। তথাপি ইহার আলোচনা করিবার পূর্বে উপক্রণিকা- 
স্বরূপ - কর়েকটা কথ। পাঠকের বিদিতার্থ উল্লেখ করা য়াইবে। মন্ুষ) চিন্তা” 
মীর হইলে পরমার্থতত্ব জানিবার জন্য স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। সেই জিজ্ঞাসা 
্রনৃততি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যের সম্বল (পুজি ) ছুই প্রকার আছে 
১ম। বহিরর্শনে লব্ধ ঘটনা এবং বিষয় লকল ? যেমন বর্ণ, শব্দ, ইন্জিক্- 
বৃত্তিজনিত অনৃভব--হৃখ ও হন্ত্রণাদি । এই নকল বিষন্ত্র সম্পূ্ক্থপে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে এবং নিরপেক্ষতভাৰে অস্ভূত হয় না। অর্থাৎ এই সকল বিষয় কতক 
ুদ্িমাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্গভূত হুয় এবং কতক পরিমাণে সেই অন্ভবের সময় 
জন্য. ব্ষয়েরও অপেক্ষা হয় । কারণ এক বিষয় অনুভব হইলে তাহার সঙ্গে 
মঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ের স্মরণ ও অন্ুতব হইয়া থাকে (4১১৪9০18192 ০ 


৮. নৃতন প্রণালী ও ন্বসঙ্জালোচনা । 


[৭৩59)। মনোবিষ্তান (850.01085) ইহাদিগকে অনুভূতিগমক্টীঃ 
অধবা কেবলমাত্র আন্তরিক অঠ্ভব রলে। সাধারগতঃ- ছেখ! যায় যে এই 
সরুল অন্ত্ভূতিসনষ্টি হইতে আমাদিথের তৃপ্তি হয় না। কারণ একবূপ অনুভব” 
হইলে, হযূত আরও অধিক মন্থ ভবের জন্য আকাক্ষ। হয, অথবা থে অনুভব: 
জন্মিল তাহা সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না। কোনরূপ অন্নুভব হইতে হয়ত; 
আমাদিগের বুদ্ধি ব্যাহত হয়, অথবা একপ্রকার যন্বণ উপস্থিত হয়। এই" 
কারণে অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকেরা বলেন যে এ সকল বিষয়ান্ুভব কখনই 
সম্পূর্ণভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে অন্ত হয় না। কারণ তাহা হইলে ততৎকালেঃ 
আমাদিগের কোন উদ্বেগের বা আক্ষেপের সন্তাবন! থাকিত না। এই সকল? 
বিষ্য়ান্থভব আনাদিগের প্রবুন্ধাবস্থায় কেবল চিন্ত। করিতে অথব| কার্ধ্য করিতে 
আমাদিগকে প্রোৎসাহিত ঝ! প্রবর্তিত করে ) ঃ 

২ রতঃ। মন্ধ্যের দ্বিতীয় স্থল (পুজি) তাহাদিগের মানসিক ধারণ 
সমূহ (7525) আছে! ইহারা একপ্রকার সাক্ষাতপস্বন্ধে ঘনোমধ্যে উদ্দিত 
হয়। মনোবিজ্ঞানে সেই সকল ধারণার অন্তর্গত বিযয়সমূহ সাধারণত 
চঙ্কুরাদি ইন্রিয্নের দ্বারা উদ্বোধিত হয় বলিয়া ই্রিনৃত্তিবিষদ্নক বলিয়া উদ্লি- 
ব্রিত হইন্জা থাকে। সেই সকল ধারণ স্ব স্ব নিয়মান্ুদারে এক সমগ্ে উদিত: 
হুম এবং অন্য সময়ে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল ধারণা! সুস্পষ্টভাবে 
উদ্দিত হইলেও কখনহী নিরপেক্ষভাবে (অর্থা২ অন্য বিষয়ের অপেক্ষা না 
করিয়া ) উদ্দিত বা উপস্থিত হয় না! (১১১০০৪০১০91 1023)। কারণ তায় 
স্রিথ্বের মধ্যে যেমন অনুভবের বিষগ্র বর্তমান থাকে, তজ্জপ আবার চিন্তার বা 
ব্টাবের বিষয়ও উপস্থিত থাকে । অর্থাৎ যখন এক প্রকার অনুভব ( [56118 ) 
হত, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার চিন্তা বা কার্য করিবার জন্য বিচারও 
কূইয়া থাকে। নেই কারণে তাহাদিগকে নিরপেক্ষ বলা যায় না। সেই 
ধারগাসনষ্টর অন্তর্গত চিন্তামধ্যে অন্থর্নীন অভিপ্রায় বা ইচ্ছা প্রকৃত ঘটনাস্থলে 
কিযৎপরিমাণে অর্থাৎ অসপ্পূর্ভাবেই সফল হয়। অর্থাৎ ধারণার সমস্থ 
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ইচ্ছা কখনই মূন্ূর্ণ হয় না। কারণ ইচ্ছ! সম্পূর্ণ হইলে আমর! আর বিষস়্া- 

, স্তরের অপেক্ষা করিতাঘ না । পরে সেই ইচ্ছা (ধারণার এক অংশ) সাক্ষাৎ 
অনুভবের (ধারণার অপর অংশ) সহিত প্রতিহত হইয়া! থাকে । অর্থাৎ অসম্পূর্ণ 

. ইচ্ছ! একরূপ, ও সাক্ষাৎ অন্ুতৰ * অন্যরূপ হয় এবং সেই গন্য উভয়ের মধ্যে 
1 ঘেন একপ্রকার অসামঞ্জদ্য রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়॥ তখন আমাদিগের 
: ক্ষণস্থায়িজ্ঞ।নে ধারণার অন্তর্গত চিন্তারপ অংশ সেই ধারণার-অমম্পূর্ণত। কাশ 
করে এবং অনুভ্রবাংশ তাহার দুর্বোধ্যতা বা! নিরর্কত! প্রকাশ করে। অর্থাৎ 
" কেন এক্প অন্ভব হইতেছে তাহা বুঝা যাক না। এইরূপে অভিব্যক্ত পরিচ্ছিন্ন 
ভ্ঞানের স্বরূপ দুইপ্রকারে আমাদিগের পক্ষে অসন্তোষজনক হইয়া পড়ে। 
প্রথমতঃ উক্ত জ্ঞানের অন্তর্গত অভিপ্রায় ব৷ ইচ্ছ! অবস্থান্থুসারে আংশিক ষফল 
হইলেও দেখ। যায় যে উহ! সর্বদাই অপূর্ণ রহিয়া যাইতেছে । দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান- 

- কালীন উৎপন্ন অন্গুভবসমষ্টি ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার সহিত প্রতিহত হওয়াতে 
আমাদিগের বুদ্ধিবিজ্রম উপস্থিত হয়। আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের এইক্ধণ 
: দ্বিবিধ অসস্তোষকরভাই ইহার সাধারণ লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পার! যায়। 
আমানিগের ইন্দরিয়বৃত্তিজনিত অনুতবসকল কখনই ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার 

. মহিত মিলিয়। গিয়। অথবা একীভূত হইয়া ইষ্ট বিষয়ের পুষ্টিসাধন বা সমর্থন 
৷ করে না। অর্থাৎ লোকে যাহা অন্থভব করে তাহা একরূপঃ এবং যাহা বহি- 
রগতে ঘটে তাহা অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহ ছাড়া আমাদিগের 
ধারপার অন্তর্গত ইচ্ছাদকল ও নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং কখনই পূর্ণভাবে 
অভিব্যক্ত হয় ন। অর্থাৎ আদরা কি ইচ্ছা করি, বাকি চাই তাহাও সম্যক্‌ 
এবং পূর্ণভাবে আমর। মনে আনিতে পারি ন।। আমরা সর্বদাই লন্ধবিষ্ব হইতে 
অধিক আকাজ্ষ। করি । তদ্বাতীত প্রত ঘটনা স্থলে আমর! দেখিতে পাই যে 
আমাদিগের বেরূপ ইচ্ছ। হয়,ঘটন! সকল তাহার বিরুদ্ধভাৰ অবলন্বন করিতেছে। 
আমাদিগের চিস্তা, ধারণা এবং তমন্তর্গত ইচ্ছা সকল মনে উদিত হইবামাত্র 





* অর্থ ইত্রিখবৃতিজনিভ এবং নিত্য অন্ুগহ অনুভব । 


ই 


৯০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


তাহার কার্ধ্য আরন্ধ হয়। ধারণ! জন্সিবার সমস্ধ তদন্ত ইচ্ছার অন্যায়ী 
বিষয়ের কল্পন। করিলেই ধারণা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যন্ত হইয়া থাকে । প্রথমতঃ 
সেই অভিব্যক্তি আংশিক মাত্র হয়। কিন্তু আংশিক হইলেও যদি আমাদিগের 
বাহাক্রিয়াকলাপ ইচ্ছার অন্গযারী হয়, তাহ! হইলেই তংদমস্ত ইচ্ছার বহির্বিকাশ 
বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ইচ্ছার সাফল্য অনুসারে আমাদিগের সস্তোঁষ 
অনুভব হয়! এইরূপে দেখা যায় ষে আমাদিগের চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে কিরূপ 
পক্য সন্নিবিষ্ট আছে । আমাদিগের ধারণা জন্মিলেই সর্বদা সুস্পষ্ট বাহাক্রিয়া 
হয় না। তাহার কারণ ধারণাকালে বাহ্যক্রিয়াসাধনের উপযোগী উপাদান 
সর্বদ। থাঁকে না অথবা থাকিলেও কাধ্যকর হয় না। তদ্রুপ স্থলে ধারণার 
অন্তর্গত অভিপ্রায় বা লক্ষ্য এবং তাহার বহির্বিকীশ কথন কখন পরম্পর ভিন্ন 
হইয়া পড়ে। এরূপ থটিবার কারণ আমাদিগের ইচ্ছা প্রায়ই সঙ্কীর্ণ, অস্দুট 
এবং আংশিকভাবে ধারণার অন্তর্গত হয়। তন্গিবন্ধন আমরা আমাদিগের 
অভিপ্রায় ঝ| ইচ্ছাকে লক্ষাভাবে মনের সম্মুথে সর্বদা উপস্থিত রাখিতে পারি 
না। এই কারণে আমর! ধাবণাজনক চিন্তাকে এবং ক্রিয়াজনক ইচ্ছাকে 
জ্ঞানের ছুইটা স্বতন্ত্র বৃত্তি মনে করিয়া ছুইভাগে বিভক্ত করিয়! থাকি । কারখ 
আমর! দেখিতে পাই ধে কখন কখন আমাদিগের ধারণ! সুস্পষ্ট হইলেও বহি- 
রিন্ভিয্ের দ্বারা তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় না এবং কখন কখন বহিরিক্দরিয় কার্য্য- 
পটু হইলেও ধারণার অ্্কুটতানিবন্ধন আমরা কর্তব্যপ্রানশূন্য হইয়া পড়ি। 
এইরূপ বৈচিত্রাই মন্তষোর জ্ঞানের স্বরূপ । চিন্তাশঞ্জি, সর্বদাই ইচ্ছাশক্কির 
সহিত মিশ্রিত থাকে এবং জ্ঞানক্রিয়াসকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষগোচর হইয়! 
বহির্বিকাশে পরিণত হয়। 

মনুষ্য সংবিদের ( [01027 0908010197055 ) উপরি নির্দিষ্ট সাধারণ স্বরূপ 
ইচ্ছা প্রণোদিত কারোর আরপ্ত হইলেই সুম্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অনুসন্ধিংস! 
€(জানিবার ইচ্ছা ) জক্মিলে আমাদিগের জ্ঞান সর্বদাই প্ররুতসন্তার বিষয় সম্পূর্ণ 
রূপে আয়গু করিবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং ভাহার স্বরূপ নিদ্দেশ করিতে থাকে ! 


- অদ্বৈতবাঁদ-সমালোচনা । ৯১ 


আমাদিগের জ্ঞানে যাহা সত্য নিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা আমাদিগের ধারণা 
হইতে ভিন্ন বলি আপাততঃ প্রতীয়মান হয় এবং মনে হয় যে সেই প্রতীপ্নমান 
বস্ত বা সম্ভ। সম্পূর্ণরূপে প্রতিতাসিত হইলে আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন ধারণার যথা 
সন্তব তৃপ্তি হইবে এবং অন্ুসদ্ধিৎস! ও নিবৃত্ত হইবে। প্রানরশঃ আমর! আমাদিগের 
অভিপ্রেত বিষয়কে প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে ভিন্ন ও পৃথক্‌ মনে করিয়। থাকি এবং 
এইরূপ প্রভেদ করিবার প্রবৃত্তি একপ্রকার অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু 
এইরূপ প্রভেদব্যবস্থ। আমাদিগের সংবিদের (জ্ঞানের) একটা গৌণ বা 
অপ্রধান প্ররক্রিয্বামাত্র। কারণ প্রধানতঃ অথবা সুখ্ভাবে আমরা আমা 
দিগের কৌতুহল নিবারণ করিবারই ইচ্ছা করিয়। থাকি এবং প্রসঙ্গক্রমে 
(অর্থাৎ গৌণভাবে) বাহ্য পরীক্ষা, দ্বীরা জানিতে পারি যে আমাঁদিগের 
সমস্ত (পরিচ্ছিন্ন) আকাঙ্ষ। পরিতৃপ্ত হইবার নহে। তবে বস্ততৰ্ব জানিবার 
ইচ্ছা মুখ্যভাবে অভিব্যন্ত (প্রবল) হইলে, আমাদিগের উদ্যম সীমাবন্ধ 
হইলেও আমরা তঙঞ্তানের পথে ক্রমশঃ অধিকতর অগ্রসর হইতে পারি এবং 
তখন আমাদিগের সামগ্িক ইন্জ্রি়প্রবৃত্তিনকল চরিতার্থ করা গৌশব্যাপার 
(অকিঞ্চিংকর) হইয়া পড়ে । সেই সময়ে আমাদিগের জ্ঞানের ইচ্ছ! প্রবল 
হইয়। উঠে এবং আমর। বুঝিতে পারি যে জগতে আমাদিগের ইচ্ছার বৈফল্য 
ঘটাইবার উপযোগী অনেক বিষর বর্তমান আছে । তখন 'আদাদিগের বিচারশক্তি 
বা বিবেক (898500.) আমাদিগের দৈনিক জীবনের কার্যসাঁধনে সর্বাপ্রধানি 
সহায়ক হয় এবং সানক্সিক ইন্জিরপ্রবৃত্তির ভৃপ্তিসাধনের বিরুদ্ধতাচরণ করে। 
তখন বুঝা যায় যে বিবেক ( বিমৃষ্যকারিত1) দ্বারাই পরিণামে মন্ধুযোর যথার্থ 
তৃপ্তিলাভ হইবার সম্তাবন1 আছে । অর্থাৎ কোন বিষয়ের তত্ব জানিতে হইলে 
বিবেকপ্রণোর্দিত হইন কাঁধ্য করিলেই মনুষ্য অধিক তৃপ্তিলাভ করে। 
স্থলতঃ বলিতে হইবে ঘে পরমপত্য তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহা পরিজ্ঞাত 
হইলে পরিণাহম- আমাদিগের বিবেক (52500) পরিতৃপ্র হইবে এবং মন্থুষ্য- 
জ্ঞানের যথাসম্তব পুর্ণতা উপস্থিত হইবে। 


৯২ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন] । 


মন্ধা সংবিদের (9০9585090939 এবং ধারণার পূর্কোক্তরূপ স্বরূপ 
চিন্তা করিলে ইহা অনায়াদে বোধ হইবে, যে প্রচলিত অদ্বৈতবাদ সাধারণ . 
লৌকিক বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের চর্মসীমায় পৌছিয়াছে। উত্ত মতাঙ্ছু- 
সারে সাধারণ ভেদবুদ্ধি নিরন্ত হইলে (এবং উদ্যমের পরাকাঁঠ! হইলে ) মনুষ্য 
বিশ্ুজ্প ও অখণ্ড পরমাধৈততত্ব সাক্ষা্ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিক্। কৃতার্থ হইতে 
পারে। অধৈতবাদীদিগের মতে বিবেকের দ্বারা পরমতত্ব লাভ হয় না, বরং 
বিখেকের সম্পূর্ণ নিরৃত্তির দ্বারাই পরমাদ্বৈততত্বের সাক্ষাৎকার হয় এবং €সই. 
পরমত্ব সাক্ষাৎকার হইলে চিরস্তল শাস্তি অনুভূত হইয়া থাকে। 

অঠি প্রাচীন কালে ভারতবর্ধেই অদ্বৈতবাদ প্রথম প্রচারিত হইয়াঁছিল। 
পরে ক্রমশঃ ইয়ুরোপে কখন আংশিকভাবে এবং কখন ব সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত: 
হইন্। পড়ে। প্লেটোর কথোপকথন প্রসঙ্গে, এরিন্ততলের বিবরণে, প্লেটিনসের 
মতবাদে এবং তৎপরবর্তা দার্শনিকদিগের আলোচনায় অধ্বৈতবাদের বিশিষ্ট সুচনা 
হইরাছিন। ত্ীরধর্মাবলহবীর| ও নানারূপে উক্লমতের পোষকত। করিয়াছিলেন 
ইট।লীবাসী ক্রণে! এবং অর্দ্ান কৰি বোহন আদ্বৈতবাঁদের বিশেষ সমর্থন করিয়। 
গিদ্নাছেন। ফ্রান্সদেশে মালব্রাঞ্চ, আংশিক ভাবে এবং মহাপপ্তিত ম্পিনোজ! 
নিজ নি রীতি অন্থারে সম্পূর্ণরূপে অগ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তৎপরবর্থী . 
অ্মান্‌ পঙ্ডিতেরা__ফিক্‌টে, সেলিং এবং হেগেল উক্ত মতের বিশিষ্ট পুষ্টিসাধম. 
করিয়াছিলেন। সোপেন্ছোর নিজ রীতি অনুসারে এক অপুর্বভাবে অদ্বৈত 
বাদ প্রচার করিয়াছিলেন । ইংলত্ড এবং যুক্তরাজ্যেও ইরার্নিং কেক্ার্ড, ব্রাড়লে। 
ওয়ালেদ, ম্যাক্টেগার্ট এবং রয়েস প্রভৃতি মনীষিগণ ও উক্ত মতের ভূদ্বসী প্রশংসা 
ও পোষকতা৷ করিয়াছেন। 

মুলমানদিগের মধ্যে আবুল্বের প্রতিঠিত সুফীসম্পরদায় অদৈতবাদের বিশেষ 
সমর্থন করিরা থাকেন। তদ্্যতীত তপন্থিনী রাবেয়া, জলাল উদ্দিন কমি, সাধক 
জানি এবং হোসেন মনযুব প্রভৃতি মহাস্বার ও উক্ত নতের প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা 
করিয়া চির্ররগণীয় হইয়া গিম়্াছেন । দু 


| অধৈতবাদ সমালোচনা । ৯্ত 


ভারতে অদ্বৈতবাদ প্রথমতঃ উপনিষন্‌ গ্রন্থ সমূহে (১) পরে বেদান্তক্ত্রে 

(২) এবং তাহার পর ভগবদ্গীতায় বিশিষ্টরূপে প্রচারিত হইফ়্াছে। এই 
ব্রিবিধপরস্থ সমূহকে প্রশ্থানত্রয় কহে। * 

“অদ্বৈভবাদ” বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে দ্বৈতভাব বা দ্বিতীয়ের অস্তিস্ব. 

: নাই, অর্থাৎ একমাত্র বস্ত নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান ভ্রব্যাদিরূপে 

বা বহির্জগদ্ধপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই একমাত্র ব্রহ্মপদার্থ ব্যতীত জগতে 

পদীর্ধাস্তর নাই। যাহা যাহ! ভিন্ন ভিন্ন বলিক্কা আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তত্তৎ 

। বস্ত পরমার্থতঃ ব্রহ্ষপদীর্থ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্থ নহে । তৎসমস্ত পদার্থ ই নামবূপ 

; অথবা আভাস মাত্র (409818709 ধু 7১06 চ১98115 )। সেই ব্রহ্গপদার্থে 

স্বজাতীয় (1/180191 ০: 3) 165 00 5597)06) এবং বিজাতীয় (56021) 

ভেদ নাই। “এক জড় প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাড রচিত হইয়াছে” ( 11901181190) ) 

, ইহা বলিলে অধ্বৈতবাদ হইবে ন।। কারণ জড় প্রকৃতিতে স্বঞ্জাতীয় ভেদ স্বরূপ 

নান! পরমাণু (4১60105 ০1121906005) মানিতে হয় এবং বিজাতীয় ভেঙ্ক-- 

স্বরূপ জড়প্রকৃতির জ্ঞাতার এবং চৈতন্যেরও অস্তিত্ব মানিতে হয়। স্থৃতরাং উহা 

' একপ্রকার “দ্বৈতবাদ* বলিতে হইবে। “এক ঈশ্বর নিজ প্রকৃতি হইতে স্মতনর 

ও পৃথক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন” (6190)) ইহা বলিলেও অধৈতবাদ 

। হইবে না। উহাও রূপান্তরিত “ছ্বৈতবাদ”ই হইয়। পড়ে। কারণ অই্বৈতবাদে 

ঈশ্বর ও জগৎ একই পদার্থ এবং কোনক্রমেই উক্ত উত্তয়ধারণার বিষয় ভিন্নও 





(১) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মাত্কা, তৈত্তিরীয়, তরে, ছান্দোগ্য, বৃহদ!রণ্যক, শ্বেতীতর 
ও কৌবিতকী এই দ্বাদশ গ্রনই প্রধানত; সমাদৃত হয়। 

(২) শারীরক মীমাংসা, ব্রন্ত্র' উত্তর মীমাংসা, ওপনিষদী মীষাংসা। ব্যাসসূত্র, বাদরাপ্রণ 
হৃত্র,এবং বেদাস্তদর্শন ইতাদি শ্রস্থে অস্থৈতবাদ প্রচারিত আছে। বেদান্তসার, পঞ্চদশী, 
বেদাস্তরপরিভাষা, ঘোগবাশিষ্ঠ ও বিচারসাগর ইত্যাদি গ্রস্থও বেদান্ত মধো পরিগণনীয়। 

11151] ভপনিষদ শ্রশ্তকে প্রতিপ্রস্থান, বেদান্তচত্র বা একহুত্রকে ন্যায়প্রহথান, এবং ভগ 
! বর্দীতীকে স্বৃতিপ্রস্থাম বলিয়া উক্লিখিত হইয়া খাকে । 


৯৪ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন! 


স্বতন্ব হইতে পারে না. ইহাই কথিত হনব এবং পরমাত্া এবং জীবাস্বারও একব্ব 
স্বীকৃত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদে পরমাত্মাই সর্বপদার্থের 'এবং সর্বজীবের 
আত্মা। এক অখণ্ড ও অদ্বিতীর ব্রক্মপদ্ার্থই জড় প্রক্কতি একং জীবের মন্‌" 
প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি সকল তত্বের আয্মারূপে প্রকাশিত হ্য়েল।, 
উক্তরূপ ব্রদ্ধপদার্থকে কেহ “অজ্রেয় বস্তু” বলিয়! বর্ণনা করেন, কেহ বা তাহাকে, 
একরস (170070৫9790) চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়। কীর্তন করেন, 
এবং কেহ ব৷ সেই জ্ঞানম্বরূপ ত্রহ্মপদার্থে “বিষয় ও বিষয়ী” ইত্যাদি বৈচিত্র 
আছে এইক্প মত প্রকাশ করিয়! থাকেন । 
বেদান্তশান্ত্রের নানাবিধ মতের সমালোচনা না করিরা অদ্বৈতবাদের মৌলিক. 
তাৎপর্যাবিষয়্ে পর্ধযালোচন! করাই এ প্রবন্ধের তাৎপর্য । অদ্বৈতবাদী দার্শঃ 
নিকগণ বলিয়। থাকেন যে “মনুষ্যের জ্ঞানে ক সংবিত্তিতে (000901015995). 
বা বিচারে (]8297090) এবং প্রজ্ঞার ( 2২০৭০) ) যাহ! কিছু প্রতিভাসিত 
হয়, ততসমস্্ই আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। মন্থুষ্যের আকাজ্জা তাহা দ্বারা তৃপ্ত 
বা! নিবৃত্ত হয় না। সর্ধদাী এবং সকল অবস্থাতেই অন্য একটা আকাজ্কিত 
পদার্থের অপেক্ষা হইয়া! থাকে । সকল প্রকার জ্ঞানই বিরোধপুর্ণ। সেই সকল 
জ্ঞানমন্বন্ধীয় বিষয়ের ধারণায় পরমার্থ তত্বের অনুসন্ধান করিলে পনেতি নেতি* 
যুক্তি দ্বারা সকল ধারণার বিষর়ই পরমার্থতত্ব হইতে ভিন্ন বলিক্া প্রতীয়মান হয় 
এবং মিথ্যা বা আভাসমান্র বলিম্বা বোধ হয় । এই যুক্তিবলে অদ্বৈতবাদী পঞ্ডি- 
তের! “জগং মিথ্যা” এইরূপ প্রচার করির! থাকেন । ব্রহ্মনিরপ্রন স্তোত্র ইহার 
প্রধান দৃষ্টাপ্ত। বৈদাস্তিকেরা বলেন বে আত্মপ্রত্যয়ই (১০11-09)010057939) 
সকল ধারথাতে অনুস্যাত আছে এবং সেই সকল ধারণ পরিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ ও 
আকাক্ষাজড়িত। ন্ুুতরাং অসন্তোষ বা অতৃপ্তভাব হইতে পরিত্রাণ পাইতে 
হইলে অর্থাৎ শাস্তিলাভ অথবা "চর্ম অভিপ্রেত অবস্থা লাভ করিতে হইলে, 
অথবা এক কথায় পর্মপদ বা বরহ্মসাক্ষাংকার লাভ করিতে হইলে সকল প্রকার 
বিষয়ঞ্জান,। বিচার ও প্রজ্ঞার কাধ্যকে (09050104506১১, ) 0৫৩2৮ ধু 
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[52২07 ) পরিহার করিতে হইবে। অর্থাৎ শান্তিলাভ করিতে হইলে সংসারই 
তাঁগ করিতে হয়। পরে ইন্দ্রিয়পকলের নিরোধদ্বারা মনের সকল প্রকার বাহ্য 
বিষয়সন্্ীয় ক্রিয়া অবরোধ করত, প্রজ্ঞা এবং বিচারকে দূরে রাখিয়া কেবলমাত্র 
আত্মপ্রত্যয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে 1? তাহার পর আবার অহংভাব (ব 
অহঙ্কার )কে স্বতন্ত্র করিয়। বিশুদ্ধ ও নির্ঘুল অনুভবে উপনীত হইলেই যে সাক্ষাৎ 
অন্থতব হয় তাহাই ব্রন্মদাক্ষাৎকাব, পরমপদলাভ বা সমাধি বলিয়া কথিত হয়। 
সেই অবস্থায় বিষ্রজ্ঞান থাকে না এবং কেবল অন্ুভবমাত্র অবশিষ্ট থাকে । 
্ুপ্তির অবস্থায় যেরূপ বিষয়জ্ঞান থাকে না_ধারণা, বিচার, প্রজ্ঞা বা বিবেক 
ও কার্ধ্য করে ন।--কেবলমাত্র একপ্রকার অনির্বচনীয় সুখান্ুভবরূপ অন্থভূতি 
অবশিষ্ট থাকে, এই সমাধির অবস্থাও তদ্রূপ নির্বিশেষ ও একরস অবস্থা । 
ইহাই মনুষ্যের আকাঁজ্ফিত শাস্তির অবস্থা। ইহাই অদ্বৈতভাব। এই অর্থ 
প্রচার করিবার জন্যই মহাবাক্যপকল প্তত্বথসি”, “সোহহম্” ইত্যাদি 
প্রযুক্ত হইয়! থাকে । ইহাই পরম সত্যতত্ব, ইহাই “অস্তি” পদের যোগ্য বিষয় 
এবং ইহা জানিলেই সমস্ত জান! হইল । সেই নিরবচ্ছিন্ন (দেশকালাদি উপাধি- 
শুন্য, নির্বিশেষ, চিন্মাত্রও আনন্স্বরূপ ভাবই অদ্বতভাব। নেই সাক্ষাৎ 
অন্কুভবই মহ্য্যের আকাজ্ষার বিষয় এবং উহাই ব্রহ্গপদার্থের স্বরূপলক্ষণ। 
ইহার প্রত্যঞ্ষ হইলে হৃদ গ্র্থি ছিন্ন হর এবং সর্বসংশয় দূরীভূত হয়” ইত্যাদি । 
বৈদাস্তিকদিগের এইরূপ উক্তির কারণ কি এবং শি যুক্তি অবলম্বনে এই 
সিদ্ধান্তে তীহারা উপনীত হয়েন তাহার আলোচনা করা আবশ্যক । তাহার! 
দ্বেখিলেন থে ইন্দ্রিরনন্লিকর্ষজন্য মন্তষোর যে সমস্ত জ্ঞান বাঁ ধারণা উৎপন্ন হয়, 
তন্তাবৎই পরিচ্ছিন্ন, অপম্পূর্ণ, (বা আশিক) আকাজ্ষাবিশিষ্ট এবং অসস্তোষ- 
জনক । এক বিষয়ের ধারণ হইলে তাহার সহিত অন্য বিষয় জড়িয়া আইসে 
এবং সেই অন্য বিষয়ও আবার অপর এক বিষয়ের অপেক্ষা করে। স্তরাং 
উন্প ধারণার বা জ্ঞানের সীম! নাই এবং তাহাতে অন্বস্থাদোষ (170007165 
প্রত) আছে । অথচ মন তৃপ্তির অহ্সন্ধান করে। সুতরাং এতন্রপ ইন্জিকব 


১৬ নুতন প্রণালী ও তন্বসম।লোচন। | 


সরিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষঙ্ঞানে তৃত্তিদায়ক পরমার্থতন্বলাভ সপ্তাবিত নহে। প্রতোক 
জ্ঞানে ৰা ধারণায় পরমার্থতত্বের অনুসন্ধান করিলে “নেতি নেতি” (ইহ! 
নহে, ইহা! নহে ) এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনিবার্য । বিষয়ের আলোচনা 
করিতে গিয়া বিচারে ও অন্ত বা চরমসীমা পাওয়া যায় না। একরপ বিচার 
করিতে গিয়া অন্যরূপ বিচার আসিয়া পড়ে এবং পূর্ববৎ তাহাতেও অনবস্থা- 
দোঘ অপরিহার্ধ্য হইয়া থাকে | প্রজ্ঞা বা বিবেকও তাহাই প্রতিপন্ন করে, 
অর্থাৎ বলিয়া দেয় বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বা বিচারে জ্ঞানের চরমসীম!লাভ সম্ভবপর 
নহে। যদি তাহা হইল তবে পনেতি নেতি” যুক্কি ইহাই বলিয়া! দিতেছে থে 
মনুষ্যের যে যে বিষয়ে জ্ঞান হয সে সে বিষয় প্রাতিভাসিক বা আভাসমাত্র 
(47009818৩০ )--চরম সত্য নহে। কারণ চর্মসত্যের জ্ঞান জন্মিলে আর 
পর পদার্থের অপেক্ষা থাকে না। ম্ৃতরাং ষদি সকল প্রতাক্ষীরুত বা জ্ঞানের 
বিষস্বীভূত বিষয়ই চরম সত্যের স্থানীয় হইল না, তাহা হইলে তৎসমস্তই অবিদ্যার 
বিজন মাত্র হইবে। অর্থাৎ আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে বা! ভ্রান্তজ্ঞানে 
তৎসমন্তকে সত্য বলিয়া মনে করি মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ তৎসমস্তই প্রাতিভাসিক 
বা আভাস মাত্র, অর্থাৎ পরমার্থ-দত্যের সহিত তুলনায় সমুদয় ৰাহাজগৎই অসত্য 
ঘা অলীক ইহ প্রতিপর হইতেছে । কারণ পরমার্থ সত্যের সহিত বাহ্য- 
জগতের বিরদ্ধস্বরূপ (0১:00:29) দেখিতে পাওয়া যায়? সুতরাং বাহ্য- 
জগৎকে মিথ্যা ব৷ অনর্ত্য বলিয়া ধারণ। করিয়া, উহা হইতে চিত্তনিরোধ করিতে 
পারিলেই অর্থাৎ বাহ্যঞ্জগৎ হইতে মনকে অন্যদিকে রাখিলেই মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইতে পারিবে। তখন যে বিষয়ঙ্ঞানশূন্য অনুভবমাত্র অবশিষ্ট 
খাঁকিবে, অর্থাৎ বাহাজগন্বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিলে সমাধির অবস্থায় 
(707809৪ ) যে ভাবাবেশ ঘটিবে তাহাকেই পরমসত্যলাভ ঝ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার 
বলিতে হইবে। এইরূপ অনির্বচনীয় অন্থভব যোগীরা প্রত্যক্ষ করেন ইহা 
বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন। তত্বাতীত সাধারণ মনুষ্যের ও এ্রৰপ ভাব 
্মুপ্থির অথব! স্বনশূনা গাটনিদ্রার অবস্থায় উপপ্থিভ হয়। তথন ইন্দ্রিয় সকল 


অদ্বৈতবাদ-সমালৌচনী । ৯৭ 


ব্বব্যাপার হইতে নিবৃত্ত থাকে, মন ও নিশ্চলভাব ধারণ করে, বিচার রা 
্রজঞ। কার্ধ্য করে না_:অথবা। একপ্রকার অনির্বচনীয় সুখান্থভব হয় এইরূপ 
কথিত হইয়া থাকে । উহাই বৈদান্তিকদিগের মতে ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ বা তুল্য । 
ববুপ্তির অবস্থা হইতে পুনরায় জাগরণের অবস্থ। আইসে বলিয়াই সেইরূপ 
অবস্থ! ব্রগধনির্বাণাবস্থা ব! মোক্ষাবস্থা হইতে ভিন্ন বলিয়া পরিকীর্ডিত 
হ্য়। 

এস্লে ইহ। স্বীকার কর। যাইতে পারে যে বহির্জগ দ্বিষয়্ক যত প্রকার ধারণ1, 
জান ব| বিচার হইতে পারে তন্তাবংই যখন প্রাতিভাপিক, পরিচ্ছিন্ন, অনিত্যতা 
দৌষদুষ্ট, এবং অপেক্ষা বুদ্ধিননিত বলিয়া অসম্পূর্ণ, তখন পরমার্থতত্ব বলিয়া 
যাহা পরিগণিত হইবে তাহা যে এ সকল বহির্জগদ্ধিষয়ক ধারণা হইতে ভিন্নরূপ 
(অর্থাৎ একপ্রকার বিরুত্ব্বর্ূপ ) হইবে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে 
না। অর্থাৎ পরমার্থতন্ব বাহাকে বল৷ যাইবে তাহা প্রাতিভামিক হইবে না অর্থাৎ 
সত্য স্বরূপ হইবে; তাহা পরিচ্ছিন্ন হইবে না৷ অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বারা অনব- 
ছিন্ন হইবে; তাহ। অনিত্য হইবে ন। অর্থাৎ নিত্য, সনাতন এবং অপরিবর্তন- 
নীল হইবে ১ এবং তাহা অপেক্ষাবুদ্ধির বিষর হইবে না অর্থাৎ তাহা জানিলে 
আর অন্য কিছু জানিবার আকাঙ্ফা জন্মিবে না, সর্ধসংশয় ছিন্ন হইবে এবং 
পূণতৃপ্তিও শান্তি অস্থভূত হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে “নেতি নেতি” 
(ট৩৪০1০-২০১০০) যুক্তি বহিজগদ্রপ পদার্থ এব ব্রচ্গ পদার্থ মধ্যে কেবল 
মাত্র উপরিউকরূপ বিরুদ্ধভাব বর্তমান আছে তাহাই সুদুঢতাবে এবং 
অথগুনীয়রূপে প্রকটিত করিতেছে । ,কি্ভ “নেতি নেতি” যুক্তি হইতে ব্রহ্ধ- 
পদার্থের অথবা পরমার্থতত্বের স্বরূপের কোন লক্ষণ ঝা আভাস পাওয়া যায় 
না। বুঝিলাম যে যাবতীয় বহির্জগৎ বা অন্তর্জগ২ ময্বন্ধীর পদার্থ প্রাতিভাসিক, 
অনিত্য এবং অসম্পু+; এবং এইরূপ পদার্থসমূহকে পরমার্থতত্বের তুলনায় উত্ত 
অর্থে অলীক ব! মিথ্যা যদি বলিতে হয়, তাহা ও স্বীকার করা যাইতে পারে 3 


কিন্তু ভাভাতে পরমার্থতন্থের স্বরূপ কিছুই নির্ধারিত হইবে না আমাদিগের 
এ 


মলি নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন। | 


জগত্যন্্বীর বত কিছু ধারণ! আছে, তাহা যদি প্রাতিভাসিক ও অনিতা হইল 
তাহা হইলে সেই ধারণার অভাবরূপ পদার্থ ই অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব যে অবস্থান 
মংঘটিত হয়, সেই অবস্থাই পরমার্থতৰ বা ব্রদ্মপদার্থের স্বরূপ হইয়া পড়িল । ব্রহ্ম 
*একটি অভাব পদার্থ__-এ কথা বলিলে একটা অসঙ্গত ও উপহাসজনক উক্কি, 
প্রচারিত কর! হয়। বৈদাস্তিকেরা বলেন যে “সমাধির অবস্থায় অথবা! যোগ” 
বলে ভাবাবেশের অবস্থায় (720০5) একপ্রকার অনির্বচনীক় সুখান্থতব হয় 
এবং কেহ কেহ বলেন সে সমক্নে একপ্রকার দিব্যালোক * বা জ্যোতিঃ 
প্রত্যক্ষীভূত হয়। উহা! অভাবপদার্থ নহে, কিন্তু নিঃসন্দেহে উহাকে ভাবপদার্থ 
ধলিতে হইবে এবং উহাই ত্রন্বস্বরূপ বা পরমার্থতত্ব। উহা যোগিব্যতিরেকে 
অন্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না এবং সাধারণ লোকে তত্বিষয়ে ষর্দি কোন 
কথা কহেন তাহা তাহাদ্দিগের বিড়ম্বনা মাত্র, অনধিকারচষ্চ। এবং ধৃষ্টতার 
পরাকার্ঠী। যৌগসাধন না করিয়া এ বিষয়ে ফোন কথা বল! কাহারও উচিত 
নহে” এই সকল কথার উপর কোনর্প প্রতিবাদ না করিয়৷ এই পর্যান্ত 
ৰল! যাইতে পারে যে তাহাঁদিগের উক্তিতে যদি শ্ববিষ়ক বিরোধ থাকে, অর্থাৎ 
নিজের উক্তির এক অংশ যদি অন্য অংশের বিরুদ্ধ হয়, তাহা! হইলে সাধারণ 
লোকে তাহা গ্রহণ করিতে বা বিশ্বাস করিতে যে সঙ্কুচিত বা পরাজ্থুখ হইবে. 
সে বিষয়ে আশ্চর্য্য হইতে পারে ন1) 

উপরি লিখিত বৈদাস্তিকদিগের মতের ভিতর একটা কথা! আছে যে 
প্সমুদয় বহির্জগতের ধারণা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিলে, এবং ইন্দ্রিয়রোধ 





* যত্বিনিদ্রা জিতঙ্বাসাঃ সত্তষ্টাঃ নংবতেতিয্াঃ 
জ্যোতিঃ পশান্তি ঝুগ্লানাস্তশ্মৈ ফোগাঝ্মনে নমঃ 
ফোঁশিনস্তং প্রপশাস্তি ভগবস্তং সনাতনঙ্গ। 
রস্থলে জোতিং শবে ভৌতিক জো।তিঃ বুঝায় না। কারণ ভৌতিক জ্যোতি; দৃটটির ব্যিয 
হয়। ুতরাং উত্ত প্লোকে জানরূপ রকষব্যোভিঃ £ই বুঝিতে হইযে । যোগীর! জ্ঞাননেত্রে 
ধর্শন করেন । 
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কৃরিয়। মনকে স্থির করিতে পারিলে, এক অপূর্ব ও অনির্বচনীয় সখান্থভব হয় 
ঝথব। এক অদ্ভুত দিব্য আলোক প্রত্যক্ষ হয়”। অথচ তাহারা বলেন ষে 
সমাধির (50৩৩ ) অবস্থায় জ্রেয় ও জ্ঞাতৃভাব থাকে না। কারণ জ্ঞেয় ও 
জাতৃভাব থাকিলে অর্থাং একজন অনুভব করিতেছেন এবং তাহার একট 
বিষয় অন্ুতব হইতেছে; কিস্বা একজন দিব্য আলোক প্রত্যক্ষ করিতেছেন 
এবং এককপ নিব্য আলোক প্রত্যক্ষ হইতেছে এরূপ হইলে দ্বৈতভাব রহিয়া 
যার়। অথচ তাঁহাদিগের মতে সমাধির বা ভাবাবেশের অবস্থায় যোগী আত্ম- 
হার! হইয়! যান অর্থৎ তখন তাহার অহংভাব খাঁকে না। তখন তাহার নিশ্চিতই 
জ্ঞাত! বলিয়া জীবাত্বার স্বতন্ত্র অস্তিত্বস্তীন থাকে না। তাহা হইলে অবশ্যই 
বলিতে হইবে যে কোনরূপ অনুভব বা দিব্যালোক ও প্রতাক্ষীভূত হয় না। 
কারণ কে কাহার প্রত্যক্ষ করে? অতএব এ অবস্থা একপ্রকার জ্ঞানশূনয 
বা অনুতবশূন্য অবস্থ! হইয়া দঁড়াইল । এই জন্য এই অবস্থার সহিত স্বযুস্তির 
অবস্থার তুলন! দেওয়! হইয়া থাকে । অতএব সমাধির অবস্থায় যে ব্হ্নস্বরূপ 
অনুভূত হয় ঝ ব্রদ্মসাক্ষাৎকার হয় ইহা বিরদ্ধার্থক উক্তি হইয়া পড়িতেছে 
এবং তাহাতে লোকের বিশ্বাস হওয় কঠিন কথা হইয়া দড়াইল। কিন্তু 
বৈদাস্তিকেরা যে বলেন, যে বহির্জগৎ বা! অন্তর্জগৎ বিষয়ক সমগ্র ধারণা প্রাতি- 
ভাসিকমাত্র, পরিচ্ছিপ্ন ও অসম্পূর্ণ) এবং সেই হেতু তৎসমস্তই মিথ্যা 
অর্থাৎ শ্বরূপতঃ তাহাদিগের স্বতন্ভাবে অস্তিত্ব নাই" তাহা হ্বীকার করিতেই 
হইবে। বহির্জগতের বা! অন্ত্গতের বিবয়সকল কি অর্থে “মিথ্যা” তাহ! এক 
প্রকার বলা হইয়াছে। বেদাস্তমতে উহাদের ব্যবহারিক সত্য অস্তিত্ব 
থাকিলেও অথবা উহাদিগের অস্তিত্ব মানিয়। লইলে ও, স্বরূপতঃ উহাদিগের 
স্বতন্ত্র ( অর্থাৎ ব্রহ্গপদার্থ হইতে পৃথকৃ) অস্তিত্ব নাই_স্থতরাং “মিথ্যা” । 
এ কথা এই অর্থে বুঝিতে হইবে ষে সামাজিক ব্যবহারের জন্য, বিজ্ঞান ব! 
শির্কার্ষোর অনুষ্ঠানের জন্য, বাজাতগ্ন চালাইবার জনা এবং সংক্ষেপতঃ 
মন্ুষ্যের যাবতীয় কার্য অনুষ্ঠানের জনা সমগ্র বহিভগথ্ বা অন্তর্জগদ্বিবরক 
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পদ্দার্থকে স্বতন্ব অস্তিত্ববিশিষ্ট মনে করিয়া লইয়! কাঁধ্য করিতে হয় এবং তাহা 
ন! করিলে ঘোর বিশৃঙ্খলতা ও বিভ্রাটু উপস্থিত হক, কিন্ত উহ! সত্য হইলেও 
ভন্বন্তান-বিচারগুলে উক্ত পদার্থমূৃহকে স্বতন্ পদার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলে বিরোধ, 
অধৌক্তিকতা এবং অসারতা প্রকাশিত হয়। অথচ তাহাদিগকে ( বহির্জগৎ্ বা 
অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহকে ) একেবারে ছাঁডিয়। দিয়া বা মিথ্যা বলিয়া 
উড়াইর! দেওয়াও সম্ভব নহে। তাহা সম্ভব হইলেও যুক্তি তাহা গ্রাহ্য করিবে না, 
শান্ত্র তাহা সমর্থন করিবে না এবং লোকেও তাহা বিশ্বাস করিবে না। অতএব 
পরমার্থতত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে “সমুদয় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগণ্ 
সঙ্ধনীপ বিষয় ব্রদ্গপনার্থের অন্তভূক্তি” ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
সেই ব্রঙ্গপদার্থই মন্ুষ্যের জ্ঞানের বা ধারণার চরমসীমা। অর্থাৎ যে জ্ঞান ব! 
যে ধার্ণ। হউক, যতক্ষণ বদ্ধপনার্ঘে ন। পৌছার অর্থাৎ যাবৎ ত্রহ্মস্বরূপ প্রকৃত ও 
সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙগম কর! ন। য়ায়, ততক্ষণ আঁকাক্ষার নিবৃত্তি হইবে না, ইচ্ছার 
তৃপ্তি হইবে না, সংশয় দূরীভূত হইবে না এবং পরমপদ লাভ হইবে না। অথচ 
তাহাই অর্থাৎ পরমার্থ লাভই মন্ুষ্যের একমাত্র মুখা উদ্দেশ্য এবং আকাজ্ষীর 
বিষয়। কিন্ধ সেই ত্রহ্ষপদীর্থ কোনক্রমেই অভাবপদার্থ হইতে পারে না, 
অঞ্ঞানাবন্থ। হইতে পারে না, এবং শূনাপদার্থও হইতে পারে না। জগৎকে 
ছাড়িয়া দিলে তাহার বিরদ্ধন্বরূপ ক্র্মপদার্থও ভাসির! ঘায়। অবশ্য 
“্গৎকে” পুর্বোক্ত অর্থে পমিথ্যা” বলিতে ইচ্ছা হয় তাহাতে আপত্তি নাই; 
কিন্ত তাহার বিুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ যে অর্থে “বিরুদ্ধ” তাহা সম্যক্‌ বুঝিতে হইবে। 
গরমার্থ সত্য বা ্হ্মপদীর্থের স্বরূপ এক্প ভাবিতে হইবে যে তাহা প্রাতিত 

নহে অর্থাৎ তাহ! পরম সত্য; অপর বস্ত দ্বারা পরিচ্ছির নহে অর্থাৎ সকল 
প্রাতিভাসিক পদার্থই :তাহার অন্তর্গত, তাহার শরীরস্বরূপ এবং তাহাতেই 
তাহাদিগের অস্তিত্ব নির্ভর করে; এবং তাহাই অদ্বৈত অর্থাৎ তত্তিনন অন্য 
পদার্থ ্বতন্রভাবে অবস্থিত নহে । ইহাই ভগবদ্গীতাদি বেদান্তগ্রস্থে পবিরাট্প- 
ূপে বিত চ্স্থাছে । আব্র্প্তপর্যান্ড (অর্থাত অস্ত এবং অতি নিকট) 


অ্েতবাঁদ-সমালৌচনা। :- $০১ 


সকল পদার্থই সেই ক্রঙ্ষশরীরের অন্তর্গত এবং কখনই স্বতত্্রভাবে অবস্থিত হইতে 
গাঁরে না। মনুষ্যবুদ্ধিতে সেই সকল পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বতন্ব বলিয়া 
প্রতীয়মান হইলেও তাহাদিগের ভিন্নত ব। স্বতন্থতা আপেক্ষিক বা প্রতি- 
তাদিকমাত্র; অর্থাৎ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ধ মনে করিয়া মন্ধয্য 
আপনাদিগের কার্ধানির্বাহ করিয়া থাকে এই পর্যন্ত বুঝিয়া কার্চ) করিতে 
হইবে। 

“জগৎ” বা *বরহ্ধাও” বিষয়ের ধারণা করিতে হইলে, সেই ধারণার "আন্তরিক 
অর্থ” এবং ববাহ্যিক অর্থ” উভয়কে একীভূত করিতে হইবে। অর্থাৎ যখন 
আমরা “রঙ্গাণ্তত বিষয় ধারণা করি তখন তাহা দ্বারা যাহা বুঝি, যেরূপ তাৰ 
প্রকাশ করি এবং যাহা ইচ্ছা করি তাহাই উক্ত ধারণার “আন্তরিক অর্থ”। 
বাহিরে অর্থাৎ প্রকৃত বটনাস্থলে যাহা ' প্রতাক্ষ করি অর্থাৎ “ব্রহ্মা” যেরূপ 
প্রতীয়মান হয় তাহাই উক্ত ধারণার “বাহ্যিক অর্থ” | পআন্তরিক অর্থেশ ইহা 
বুঝিতে হইবে যে পরঙ্গাগুরূপ ধারণা মধ্যে বিশ্ববিস্বৃত যাবতীয় অনন্ত পদার্থ 
তাহার অন্তভূতি রহিয়াছে” ; এবং “বাহ্যিক অর্থে” ইহা বুঝিতে হইবে যে পবহি+ 
প্রকটিত (প্রত্যক্ষ) বরঙ্গাগ্রূপ পদার্থ সেই আন্তরিক অর্থের বা ইচ্ছার নুস্পষ্ট 
বিকাশ হইতেছে”। তাহা বুঝিলেই পরমসত্য মন্ুষ্য্ঞানে প্রকাশিত 
হইবে । 

মন্ধুষ্যের মনোবৃত্তি সর্বদাই মৌলিক একতালাভের জন্য ব্যগ্র হয়। যতক্ষণ 
সেই একতা! বুঝিতে পারে না, ততক্ষণ মন অস্থির ও আকাক্ষাবিশিষ্ট থাকে 
এই কারণবশতঃ নানাশান্ত্রে নানারূপ সম্ভাবিত প্রতিজ্ঞা € ঢ0000959) 
প্রচারিত হইয়াছে। রপায়নবিদ্যা অনেকগুলিন ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক জড় উপাদান 
আবিষ্কার করিয়া অবশেষে সকলকে এক তাড়িদগুতে (91০০:০75) পরিণত 
কারয়া মন্গযোর , একতালাভের স্পৃহা ব্যক্ত করিতেছে । মনুষা যে দ্বৈতভাবে 
তুঁগুলাভ করিতে পারে না ইহা সকলেরই বিদিত আছে। সেই একতালাভের 
প্রবুতি ছারা প্রনোদিত হইয়া পৃণ 'আদ্বৈততবে উপস্থিত হইতে পারিলেই পরমার্থ 
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সত্য লাভ সম্তাবিত হম্ব। সেই পরম সত্যের জ্ঞান হইলে বহির্জগৎ এবং 
ঘন্তর্জগৎ সত্ন্ধীয় পদার্থদমূহ প্রাতিভাসিক, অনিত্য, পরিচ্ছন্ন এবং অসম্পূর্ 
অথব| এক কথার (ক্রহ্মাপেক্ষায়) “মিথা” বলিয়! অসভূত হইবে ; এবং সমুদয় 
যহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় বিষয় মিলিতভাবে গ্রহণ করিলে এক অদ্বিতীয় 
ব্ক্ষপদার্থ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীকৃত হইবে । ব্রজ্ঞপদার্থ “অদ্ধিতীয়” এই অর্থে বুঝিস্তে 
হুইবে ধে তীহা হইতে ভিন্ন ও স্বতগ্রভাবে অবস্থিত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই। যেমন শরীরের এক অংশ শরীর হইতে ভিন্ন বা স্বতন্্ নহে এবং শরীর 
পএক*) তদ্রুপ ব্রহ্গপদার্থ এক এবং তাহা সকল পদার্থেই অনুস্থাত, বিস্তৃত. এবং! 
ক্ষপান্তরিত হইয়া ([00178300) রহিয়াছে । শরীরের দৃষ্টান্ত অন্য শরীরে 
আছে ভাবিলে ব্রহ্মসন্বন্ধে অসঙ্গত হইবে ইহা বল! বাহুল্য। ব্রহ্ষবিষয়ে কোন 
ু্টাত্তই সন্তব বা! সমীচীন হয় না। 

পরক্ষণে সারমর্ম ইহাই দড়াইল যে বান্ধবীকে অদ্বৈততত্ব বা ত্রহ্মপদার্থ বল! 
হইল তাহা আত্ম প্রত্যয়সম্পন্ন, স্বয়ং জ্ঞাতা, সকল পদার্থই তীহার জ্ঞানের 
অন্তরভূপ্ত এবং সমস্ত বিশ্বব্যাপার তাহার জীবনন্বরূপ। কারণ জ্ঞানের বহিদ্ূতি 
বমখব! জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা 
আছে তাহা অবশ্যই জ্ঞানের বিষর হইয়াই অস্তিত্ববিশিষ্ট হইয়া আছে এবং তার 
যদি জ্ঞানের বিষয় না হয় তাহা হইলে তাহা! আকাশকুম্বমবৎ অলীক এবং তাহার 
অন্তিত্থ একেবারেই নাই"। সুতরাং “বহির্জগৎ» বলিয়। জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বস্ত 
“মিথ্যা” । এক, অথণ্ড, নিত্য ও একভাবাপন্ন সত্যস্বরূপ অইৈতত্ব বা ব্রহ্মপদার্থই 
বিদ্যমান আছে এবং তাহাই “একমাত্র সতা” ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । 

উপরি-্উক্ত পরমার্থসত্যের যে স্বরূপ বল! হইল তাহ! যে কেবল সামান্যোক্তি 
মাত্র (8905৬ 10701550991 8৩61811526107) ) তাহা! নহে। পরমার্থ সত্য 
ঝা ক্রন্ধপদার্থ ষে কতক পরিমাণে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য তাহাই 
প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের মুখ্য তাৎপর্য । মন্ুষা বন্থকাল হইতে এই 
পরমসত্যের আভাস পাইয়া আসিতেছে । কি সাধারণ লৌকিক প্রত্যক্ষ 
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রিধ্য। কি সহজ জ্ঞানে, কি বৈজ্ঞানিক চিস্থায় সকল বিষয়ই এই পর 
মান্বতভাবের একতাঁর সুচনা পাইয়া আদিতেছে। অবশ্য সেই সকল 
একতাবুদ্ধি সর্বত্রই প্রাদেশিক বা আংশিক ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে ॥ 
স্কারণ সেই সকল একতানির্ধারণস্থলে ভিন্নভীব ও লক্ষিত হয়) অর্থাৎ 
বহুবিধ বিষয়ের লৌকিক একতা স্বীকার করিয়াও অন্য কতকগুলি বিষয়ের 
একত। হইতে পূর্নস্বীরূত বিষয়ের একতা ভিন্ন ও স্বতন্থ এইরূপ প্রকাশিত হইয়া 
খাঞ্ষে? এইরূপ ভিন্নভাঁব স্বীকার করিয়া মনীষিগণ বহির্জগতে নানা প্রকার 
ভিগ্ন তিন্ন একতাবিশিই বিষয়ের প্রস্তাব করিক্সাছেন এবং তশ্নিবন্ধন বহুবিধ 
মামীন্যোক্তি প্রচারিত হইয়াছে । (১) বাহ্য জড়প্রকৃতি বা বহির্জগৎ বলিয়া 
একশ্রেণীর পদার্থ আছে এইরূপ উক্তি একপ্রকার সামান্যোক্তি ৷ সেই বহির্জগণ্ত 
দেশ ও কালে বিস্তৃত হইয়া বহুবৈচিত্র্য প্রদর্শন করতঃ আমাদিগের সমক্ষে বর্তমান 
রহিয়াছে । (২) মন্ুষ্যাদি মননাদি সম্পন্ন জীবজগৎ বিদ্যমান আছে ইহাও 
শ্রষ্ক অন্যবিধ সামান্যোক্তি। (৩) অতীত ঘটনাবলিও একটি অস্তিত্বস্চক 
। পামান্যোক্ি। ইহা এ্রতিহাসিক বিবরুণের বিষয় । ভূবিদ্যায় (09০10£ ) 
ইহার যথেষ্ট বিবরণ দুষ্ট হইয়া থাকে । যখন বর্তমান ঘটন! সকল সম্পূর্ণরূপে 
, অতীত ঘটন| সমূহের উপর নির্ভর করে তখন অতীতের অস্তিত্ববিষয়ে সংশর 
. হইতে পারে না। কারণ বর্তমান ঘটনাবলি একপ্রকার অতীত ঘটনাসমূহ্র 
রূপান্তর মাত্র। (৪) ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির ও অন্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে? 
ধর্দিও কোন কোন স্থলে উহার অস্তিত্ব সংশর্সিত হইতে পারে, তথাপি ববি 
ঘটনাসম্বন্ধে এবং বিশেষনঃ প্রমাণসিন্ধ সম্তাবনাস্থলে উহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেই হইবে । ভাবী চন্দ্র বাঁ হু্যগ্রহণরূপ ঘটনার অস্তিত্ব অস্বীকার করি- 
বার উপায় নাই । তত্ব্তীত অনেক ঘটনার ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব মানিয়া লাইফ 
প্রবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই মনুষ্ের বহুবিধ কার্ধযানুষ্টান হইয়া থাকে । 
(9 নৈতিক এবং গণিতশাস্ত্রীক্স সত্য ও দিশ্ধীস্ত সকলও একপ্রকার অস্তিত্ব 
! সঙ্পন্ন'বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে 1! (৬) অল্প সময় লাপেক্ষ হইলে ও ভ্রব্যাদিয় 


১০৪ নৃতন প্রনালী ও তবসমালোচনা । 


স্বলা, বণিক্দিগের বাজারসম্ম (07901৮), সামাজিক পদমর্ধ্যাদা এবং 
রাজ্যতন্তাদির ও অস্তিত্ব লোকসমাজে প্রথিত আছে। এই সকল অস্তিত্ব. 
সম্পন্ন পদার্থভিন্ন (৭) আমাদিগের নিত্য 'প্রত্যক্ষীকৃত ঘটনাসমূহ এবং 
তদ্ধিষয়ক ধারণা সকল ও আপন আপন পরিমাণাগ্পারে অস্তিত্ব সম্পন্ন তাহা 
সকলেরই বিদিত আছে। 

উপরি-লিখিত নানাবিধ অস্তিত্বস্থচক পদার্থ দকলকে হয় অদ্বৈততত্মধ্যে ঝ 
বরঙ্গপদার্থ মধ্যে অন্ততভূক্তি করিয়। একতায় আনয়ন করা; অথবা উক্ত সমস্ত 
পদার্থকে অলীক, মিথ্য। এবং ভ্রান্তিজনিত মনে করঘ্ধা উড়াইয়৷ দেওয়া এই ছুই 
উপায় আছে। কিন্তু বাহাই সম্ভব হউক সত্যনিদ্ধীরণ প্রস্তাবে উহাদিগের 
বিষয় পর্যালোচনা করা৷ বে আবশ্যক তদ্দিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

মনুষ্য একতাবুদ্ধির বশ্বন্তী হইয়। পুর্বোক্ত নানাবিধ বিষস্বকে শ্রেণীবদ্ধ 
করিয়া আবার দেই সকল শ্রেণীকে পরস্পর ভিন্ন অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ বলিয়! 
বর্ণন করিয়। থাকে । কিন্তু যেসকল লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক নিম বা প্রণালী 
অবলম্বনে এই সকল শ্রেণীভাগ করা হয় তাহ! মন্তুধ্যের কল্পিত, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সেই সকল নিয়ম স্বতঃসিন্ধ (08৮4০97০9 ) বলির প্রচারিত হইলেও 
তাহাদিগকে চরম সত্য ব। সম্পূর্ণ সত্য (4১১০10০1520 ) বলিবার অধিকার 
'মন্গুষ্যের নাই। কোন মনীষী স্বকল্সিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া কতকগুলিন 
পদার্ঘকে একতার আনিথার প্রয়াস করিয়া তাহাদিগকে একশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন 
'এই মাত্র বল! যাইতে পারে ॥ মন্ুব্য নিজ সমাজের কার্যনির্বাহের জন্য এবং 
তছ্ুপযোগী বিচার করিবার জন্য এসকল একতা মানিরা লইয়া শ্রেণীভাগ 
করিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহ! সকলেরই বিদিত আছে যে 
মনষ্যসমাজ বিশ্বরূপ ঝ ব্রঙ্গাগুরূপ সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অথবা! একটি 
প্রদেশমাত্র। এই কারণে জীব, জড়পদার্থ, পার্িৰ এবং দৈব প্রভৃতি নানাবিধ 
শ্রেণীবিভাগ কেব্লনাত্র মন্থষাকর্পিত হওয়াতে কোনক্রমেই পরমার্থ সত্য বলিয়! 
পরিগপিভ হইতে পারেনা । লৌকিক পরীর্গা বা ধারণা ছ্বাণা ভিন্ন ভিন্ন 


অছ্ৈতবাদ সমালোঁচন। ১০৫ 


পদার্থসমূহকে বা বিষয়সকলকে একতার আনয়ন করা একপ্রকার 
অসম্ভব কার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান কালের মধ্যে কেবল “কাল” এই নামেই একতা আছে, 
অর্থাৎ নামমাত্র ছাড়া অন্য কোনরূপ একতা থাকিতে পারে না। 
গণিতশাস্ত্রের পরিচিত শ্রেণিবিবৃতি (5671০5 ), অনির্বাচিত সমীকরণের 
€ জনএ০৮০০ ০6 5707-13687৩ ), মূল, অথবা অন্য কোন জটিল ও 
অজ্ঞের় গণিতশাস্ত্র স্বীর সংখ্যার * সহিত কোন লোকবিশেষের মনের, 
প্অন্তিত্বরূপ এক নাম ভিন্ন অন্য কোন প্রকার একত। কল্পন! করা সম্ভব 
নছে। তন্রপ কোন লোকের বর্তমান কালীন মনের অবস্থা, কোন স্থান 
বিশেষ, দ্রব্যাদির মুল্য অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যতন্্ব এই সকল বিষয়ের 
মধ্যেও, “অস্তিত”নাম ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার একত। কল্পন। করা সম্তাবিত 
হইতে পারে না। . 

মনুষ্য কতকগুলিন পদার্থ পরীক্ষ। করিরা কল্পনাবলে তাহা- 
দিগের মধ্যে একতা আছে এইরূপ অনেক সময়ে প্রসর কবিঝা 
থাকেন। তদ্ধণ একতা পরমসত্য বা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া পরিগণিত 
না হইলে ও সেই সকল একতাবিভাগ থে পরমাদ্বৈততত্বের অর্থাৎ 
বিশ্বব্যাপী পরমার্থ একতাঁর সুচন। করে অথবা ইঙ্গিত দ্বারা দেখাইয়া 
দেয় সে বিষরে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ স্বয়ং 'কাল্গুনিক-একতা” হইলেও 
জ্ঞানের চরমসীমাস্বরূপ পরমা্বিততৰ বলিয়া ঘে এক অনির্বচনীয় একত! 
আছে তাহাই আমাদিগকে জানাইরা দেয়। 

পূর্বোক্ত প্রণালীতে বে আমর! পরগাদ্বৈতভাবের উপসন্ধি 
করিতে পারি ন|, বরং বিক্ষিপ্ত হইয়া নানাবিধ দ্বৈতভাবে এবং 
তন্নিবন্ধন বিরোধ বা বিরুদ্ধকল্পনায় উপস্থিত হইঙ। পড়ি তাহা অনায়ামেই 





»* করণীগত সংখ্য। ৫০০০৪০5৪ 28255515) এবং ভেদনুচক গণক 0911655 
55051 0০-51711558) ইত্াদি। 


চর 


১০৬ নৃতন প্রপালী ও তন্বসমালোচন৷। 


বুঝ! যাইতে পারে। সুতরাং আমাদিগের ধারণা সমৃহেরই বিশিষ্ট 
ও সম্যক আলোচিনা ব্যতীত পরমার্থতত্জ্ঞানের আর অন্ত কোন 
উপায় নাই। সেই আলোচনান্বারা বুঝা যায় যে ধারণা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতত্রস্তিত্ববিশিষ্ট কোন বিষয্বেরই ধারণা কর! মনুষ্যের পক্ষে 
সম্ভব নহে। (১) অতীত ঘটনার ধারণা ব্যতীত বর্তমান ঘটনার ধারণ! 
সম্ভাবিত নহে) এবং বর্তমান ঘটনার ধারণা ছাড়িয়। দিলে অতীত : 
বিষয়েরও ধারণা জন্মিতে পারে না। যে রাজধানীতে, গ্রামে বঝ 
নগরে আমি বাস করিতেছি তত্তাবংই তাহাদিগের পূর্বাবস্থার পরিণাম 
মাত্র; অর্থাৎ তাহাদিগের পূর্বববস্থা ছাড়িয়া দিলে তাহাদিগের বর্তনান- 
অবস্থার অনুভব হইতে পারে না । এইরূপে দেখা! বাঁইবে যে প্রত্যেক 
বিষয়ের বর্তমান অবস্থা তাহার অতীত অবস্থার সহিত নিয়ত জড়িত। 
ভবিষ্যৎ অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার পরিণামমাত্র । সুতরাং বর্তমান অবস্থা! 
ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ অবস্থার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। আবার 
ভবিষ্যৎকে ছাড়িয়া দিলে বর্তমান অবস্থার কোন প্রয়োছন ব| সার্থকতা 
থাকে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে সকল বিষয়েরই ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও ব্র্তমানকালীন তিন অবস্থাই পরম্পর জড়িত ও নিত্য সংবদ্ধ আছে। 
একের উপলব্িতে অন্ঠের উপলব্ধি এবং একের অন্ুপলব্ধিতে অন্তের 
অন্থুপলন্ধি নিত্যই সংঘাক্ত আছে। এই তিন অবস্থাই এক “কাল” 
পর্যায়ের অন্ততূক্তি হইয়৷ একতা! ধারণ করে। তত্তাবংই এক “কাল” 
ধারণার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ।মাত্র ইহা! বলিতেই হইবে যখন আমরা 
এই তিন অবস্থার প্রবাহভাৰ ব। অনুবুত্তিভাব (0০76007 ) 
উপেক্ষা করি, তখনই ভ্রান্তি উপস্থিত হয় এবং উহাদিগের প্রত্যেককে 
স্বতন্থ অস্তিত্সম্পন্ন মনে করি। এই জন্য বেদান্তশান্ত্রে এই 
সকল স্বতন্ত্র ধারণাকে “মিথ্যা” বিষয়ের ধারণ। বলিয়া! উল্লিখিত হয়। 
ইহা তদনুসাঁরে এক প্রকার “রজ্ছুতে সপবুদ্ধি”। (২) সম্ভাবিত ব! 


অদ্বৈতবাদ সমালোচন।। ১০৭ 


গ্রমাণদিদ্ধ অস্তিত্বস্বদ্ধেও এই কথা ইহা পুর্বে প্রদর্শিত হইম্বাছে। 
বর্তমান বা অতীত প্রত্ক্ষবিষরের এবং তাহাদিগের অন্তর্গত নিয়মা- 
বলীর পরীক্ষা করিয়াই কোন সম্ভাবিত সত্য অন্থমিত হইয়৷ থাকে 
এবং তাহা প্রমাঁণসিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হয়। কোনরূপ অসীম 
তত্বের অন্মানে ও প্রত্যক্ষবিষয়ের এবং বর্তমান গণনাপ্রণালীর 
বা বিচাররীতির উপর নির্ভর করিয়াই তাদৃশ অনুমান হইয়া থাকে। 
চন্দ্র ৰা ৃর্য্যগ্রহণার্দির অনুমীনে “অতীত ঘটনার নিয়ম ভবিষ্যতেও 
এ্রচলিত থাকিবে” ইহ। স্বীকার করিয়াই তাদৃশ অনুমান কর! হয়, 
সুতরাং প্রত্যেক তত্বিষ্ধের সম্ভাবিতভাব বা '্রমাণসিদ্ধত 
বর্তমান, অতীত ও ভবিষাৎ ধারণার উপর নির্ভর করে এবং তাহা- 
দিগের সহিত একস্থত্রে জড়িত। কাহারও স্বতন্্ অস্তিত্ব আছে এই- 
রূপ ধারণা কোনরূপেই সন্তাবিত নহে। (৩) জীবাত্মাসকলও 
প্ররূপ পরম্পর জড়িত ও একত্রে নিবদ্ধ আছে। সামাজিক মনুষ্য 
কেহ অপর মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইতে পারে ন|। ম্মরণে এবং 
করনাঁতে আমি আপনাকে যদি অন্য মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
বলিয়া মনে করিতে পারি, তাহা হইলে আমার নিজের অস্তিত্বই 
বিলুপ্ত হইবে । এইরূপে প্রত্যেক জীবই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
জগতের সহিত অভেগ্ভভাবে জড়িত। স্প্ট দেখ। যায় যে, যে সকল 
বিষয় পূর্বে শ্রেণীভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অস্তিত্বসম্প্ন বলিয়া উন্নিখিত 
হইয়াছে, তন্তাবৎই পরস্পর জড়িত এবং একস্ত্রে নিবদ্ধ। এক বিষয়কে 
ছাড়িয়! দিলে অপরকেও ছাড়িয়৷ দিতে হয়। প্রত্যেক জাগতীয় বিষয়ের 
দহিত সমুদয় ত্রক্ধাণ্ড জড়িত এবং পরম্পর সংবদ্ধ। অণুমাত্র জাগতীয় 
পদার্থকে মিথ্যা বলিস পরিত্যাগ করিলে এই পরমাদ্বৈতভাব ঝা বরহ্স্বরূপই 
নৃণ্ত হই পড়ে । কেবলমাত্র প্রত্যেক বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণাই 
মিথ্যা” এবং ইহাই অবিদ্ধা বা অজ্ঞান বলিফ। প্রচারিত হইয়া! থাকে । 


১০৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে “বুঝা গেল ষে যাবতীয় বিশ্ব- 
ত্রহ্মাণ্ডের পদার্থসকল পরম্পব জড়িত এবং নিত্য সংবদ্ধ;) এক 
পদার্থকে ছাড়িয়। অপর পদার্থের ধারণ। .সম্ভব নহে; কিন্তু এই সকল 
প্রাতিভাসিক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে কিরূপে এক এবং অদ্বিতীয় ভাবে 
ধারণা করিতে পারা ধাইবে" এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে 
হইলে অনুধাবন করিয়া! দেখিতে হইবে যে মঙ্গুয্য একটী সঙ্গীত- 
রসকে নানা রাগে বিভক্ত হইলেও “এক” বলিরা অনুভব করে। 
একটি নদীপ্রবাহকে নানা অবস্থা পরিদৃশ্তমান হইলেও *একশ 
বলিয়া প্রত্যক্ষ করে; একটি পদকে নানা অক্ষরে নিবদ্ধ হইলেও 
“এক” পদ বলিয়া থাকে; এক বর্তমান কালকে (*) অতীত ও 
ভনিষ্যৎ ক্ষণের সহিত জড়িত থাকিলেও “এক” বর্তমান ক্ষণই বলা 
যায় এবং এক স্থান বা দেশকে বহু স্থানে বা দেশে বিভক্ত দেখিয়াও 
“এক” স্থান বা দেশ বলা হইয়া থাকে। এই সকল একতাভাবের 
ধারণাস্থলে তাহাদিগের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুভব থাকে 
না।  অম্পইভাবে অনুভূত হইলেও তত্বদ্ভাৰ “একতা” ভাবের 
অস্তভূক্ত বলিয়াই অনুভব করা হয় । দেশের বা কালের একতাবুদ্ধি 
কেবলমাত্র মনুষ্যের কর্পনাপক্তৃত এবং যথেচ্ছপ্াবে প্রকাখিত হয়। 
কেহ পবর্তনানকাল”" অর্থে এক অল্পক্ষণ, একদিন, একমাস, বৎসর ব! 
যুগ এইরূপ মনে করেন। তন্রপ “এইস্থান” ( একস্তান ) অর্থে মনুষ্য 
যে স্থানে দণ্ডারম[ন, উপৰিষ্ট বাঁ শরান আছেন, অথবা যে নগরে বা! দেশে 
বাদ করিতেছেন তাহাই অভিপ্রেত হয়। অগ্নবৃদ্ধি মনুষ্যের নিকট 
যাহা বর্তভনাণ বেশ বা কাল, বিশিষ্টবুদ্ধি লোকের নিকট তাহা হয়ত 





*. বর্তমান কাল কথন অতীত ও ভখ্যাত্রহিত একক্ষণ হইতে পারে নাং 
কারণ অঙ্কশাস্ট্রের '"বিনুরপ গ্তায় তাহার অস্টিতব নাহ এবং সেই ক্ষণে কোন ঘটনা 
খটিতে পারে ন। 


অদ্বৈতবাদ সমালোচন। । ১০৯ 


বনুবিস্তত দেশ এবং বহু বংগরব্যাপী কাল হইতে পাঁরে। এবূপে অনস্ত 
্রদ্মপনার্থের পক্ষে যে অনন্তকালও বর্তমানকালভাবে প্রকটিত হইতে 
পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে ন।। স্থতরাং ব্রদদপদার্ধে সমূদর 
বর্দাগুকে “এক” বপ্িয়। তাহার সম্পূর্ণ বর্তমীনজ্ঞানের বিষয় হইবে 
তন্বিষক়ে আপত্তি হইতে পারে না । মনুষ্য অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের প্রতাক পদার্থ 
পরম্পর জড়িত ও নিত্য স্ধনধ বুঝিতে পারির! যে এক অস্গৈত ব্রহ্ম তত্ব 
অঙ্গওব করিবে (আভাস পাইবে) তাহ অপন্তব হইতে পারে না। হেব্ল 
বব সকল প্বতর অস্তিত্বনদ্পনন মনে করিলেই তাহা “মিথ্যা” ধারণ। হই 
পড়িবে এবং দেই অর্থে জম “মিথ্য” ও বর্গ “মত)” এইরূপ প্রচারিত 
হইয়া থাকে । 

এই পরমাদ্বৈততন্ব কিরূপে প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ঘটনাস্থলে 
একক্বসত্প্ধে সনবন্ধ, কিন্ূপে অনির্বরচনীদ্ধ বিষর়পকল আমাদিগের পরিচ্ছির 
ধারণার বিধয়নকলের পূর্ণতাঁসাধন করে, এবং কিরূপে ব্রদ্মপদাের 
চরম রধ্ঘ্য নম্পানিত হয়, তাহা অজ্ঞ মনুষ্ের বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হইতে 
পাবে না। নঙ্ুবা কেবল ইহাই দেখিতে পার যে তাহার ধারণার 
বিবনদুহ ন'নান্ষপে তাহার আন্তারক অভিপ্রারের সাফল্য প্রকাশ 
করে; থে নকল বিষন্ন প্রথমতঃ ভিন্ন বলিয়া! বোধ হর» তত্তদ্বষয় 
মনূহ পরস্পর জড়িত ও নিতাসদন্ধ ? বাহ। আপাতত; আগন্ক (4০০৮ 
0৪11৮81) ব। গ্রাদর্গিক (10157801) বলির। প্রতীবমান হস্স তাহ 
সযরর্শনে অই্বততন্থে নিগুভাবে অন্তভুক্তি বলির! প্রমাণিত হয়ঃ 
এবং আন্তিস্বের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সরুপপ্রকার ভাবই এক চরম 
অনৈভতত্তে পর্যবসিত হয়: প্রতোক জীবাস্মা তাহার নৈতিক (1921) 
দাতসিত অনুভবের জন্ত অন্য বিবিধ জীবাম্মার উপর নির্ভর করে, তাহার 
নিজের অভিব্যক্তির (1৮০14597) জন্ত সনগর প্রক্কাতর অপেক্ষা করে 
এবং বু্ান্তের দহিত তাহাব স্পকন্তানের  জগ্ত াথার নিঞ্জের 


১১০ নৃতন প্রপালী ও তত্বসমালোচন।। 


পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী ধারণাঁসমূহের উপর নির্ভর করে। এইরূপে দেখা 
যায় যে পরমান্বৈততত্বে উপনীত হইবার পক্ষে আমািগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে 
যে সকল বিষয়ের মধ্যে প্রার্দেশিক বা আংশিক একতা অনুভূত হয়, সেই 
সকল একতার আভাসই আমাদিগের সাহাষ্য করে। কারণ সেই সকল 
কঙ্সিত একতার. সাহাযোই আমর পরমাদ্বৈততত্বের একতার আভাম 
পাইতে সমর্থ হইয়৷ থাকি। 

এস্থলে কেহ প্রিজ্ঞাঁস! করিতে পারেন যে,”বহু” কিরূপে “এক” হইবে 1 
এই প্রশ্নের উত্তর এই ঘে “নিজের অন্তরের পরীক্ষা করিলে বুঝিতে 
পার! ষায় যে মনুষ্য এক সময়ে কত বিভিন্ন বিষয়সকল এক ধারণায় 
আয়ন্ত করে, এবং নিতান্ত আংশিক ধারণাস্থলেও তাহার অন্তর্গত এক 
অভিপ্রায় কিরূপে উত্তরোত্বর ঘটিত করেকটা ঘটনা একাধারে লইয়া 
কার্ধ্যে অভিব্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং “বুকে” “একপ্ভাবে ধারণা 
করা বিচিত্র ব্যাপার নহে। যদ্দি কেহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে ভিন্ন 
ভিন্ন ধারণাসমূহ কিরূপে এক অভিন: ধারণার অস্ততুক্ত হইতে পারে, 
তাহার উত্তরে বলা বাইৰে যে বিভিন্ন এবং বহুবিধ বিরুদ্ধ ধারণাসমূহের 
চিন্তাস্থলে যে ধারণ! সকলকে লইয়। উপস্থিত হয় তাহাই এই প্রশ্নের 
মীমাংদা করিতে পাঁরে। অর্থাৎ বিবিধ ধারণ! এক ধারণার অন্তু 
না হইলে “তাহারা কিরূপে একদ্বে পরিণত হইতে পারে” এ প্রশ্নই 
উঠিতে পারে না। কাঁরণ রূপ একত্বে আনিগ্নাই উত্ত প্রশ্ন হইয়াছে। 
ফি কেহ জিজ্ঞাস করেন যে “বর্তমান বিষন্ব এবং তবিষ্যৎ বিষয় কিরূপে 
এক বর্তমান জ্ঞানের বা সংবিদের একতায় আনা যাইতে পারে” তাহা 
হইলে সেই প্রশ্নের উত্তর এই হইবে যে প্যখন কোন সামান্তোক্তি এরূপ- 
ভাবে প্রচার করা হয় যে তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে অর্থাৎ 
নিত্যই সত্য, তখন সেই বারণাতে সকল সমগকেই একতায় আনয়ন 
করা হইয়া থাকে”। কারণ ভূত, তবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্থাৎ সকল সময়ের 


অ্বৈতবাদ সমালোচনা । ১১১ 


মমষ্টিূপ ধারণাব্যতীত নিত্যতার কথ। বলা সম্ভবপর হয্ধ না। এইরূপে 
জানিতে হইবে যে পরমাদ্বততবে ঝ ব্রন্ধতবে সকল বিষয়ই অন্তর্লীন হয়, 
অথব| অন্তভূ্তি হইয়া, অথণ্ড সম্পূর্ণ ও নিত্য বলিয়া অনুমিত ও অনুভূত 
হইয়া থাকে । জগতের নানাবিধ জীববূপ উপায়দারা ব্রন্ধের ব্রহ্মা 
রচনার কৌশল সম্পূর্ণ হইতেছে এবং তাহার অনুপম ও অনির্বচনীর 
জান বাঁ ধারণা, নানাবিধ অন্ত ধারণার ধা দির| এবং জীবসমূহের চিন্তা 
ও জাবনের ভিতর দিয়! স্বকীয় অভিপ্রায় সংসিন্ধ করিতেছে। প্রত্যেক 
পরিজ্ছর বিষয়কে সম্পূর্ষভাবে ধারণায় আনিতে বাঁইলেই তাহা। ব্রঙ্মভাবে 
পরিণত হইয়া সম্পূর্ণত। লাভ করে। অণু হইতেও অথুতর পদার্থ বদ্ধাও 
রচনার অভিপ্রায়ের সহিত সংবন্ধ। মন্ুধা আপনাকে বাহ! মনে করে 
তাহ। সত্য হইয়াও ব্রক্মভাবে সংবদ্ধ আছে বলিয়া তাহার গৌরবের এবং 
শ্রেষ্ঠতার সীমা নাই । 

সার কথ! এই যে মনুষ্য নিত্যই ত্রহ্মভাবে অবস্থিত, চলিত এবং 
জীবিত আছে (*)। “বহু” কিপ্ধূপে “একত্বে” পরিণত হইতে পারে 
অর্থাৎ “এক” কিন্ধপে “ব্হ” ভাবে প্রকটিত হইতে পারে তদ্দিষযে স্বতন্ত্র 
আলোচনা কর! যাইবে । 
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ব্রহ্মতত্তের একভাব,বহুভাব ও অনন্তভাব। 


পদার্থবিশেষের একব্যক্তিনিষ্ঠতাকেই “একভাব,” বহুব্যক্তিনিষ্ঠতাকে 
“বহুভাব” এবং অসামতাকে “অনন্তভাব” বলা যায়। পূর্বে ইহা প্রদরণিত 
হইক্কাছে থে “সম্পৃদপ্িন একব্যক্তিনিষ্ঠ ও নিদিষ্ট পদার্থ লইন্জাই উৎপন্ন 
হইয়। থাকে ।” অতি প্রাচীনকাল হইতে একরস € চ০70965705909 ) 
আদিশ্বর্ূপ কোন মৌপিক (:102953191) তত্ব হইতে বহুবিধ তত্ব 
(২5211055 । এনং নানা বৈচিত্রযসম্পন্ন বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ-সনবন্ীয় 
অস্তিত্বস্থচক পনার্থগমূহ কিরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে তৎসমবন্ধে নানাবিধ তর্ক 
ও যুক্তি প্রনগিত হইয়। আদিতেছে। আকাশ জ্যোতিগণ্ডলসমূহ, রাসায়- 
নিক পদার্থ ও ধাতু-দ্ব্যাদি, পৃথিবীন্থ নদী, পর্বত, বৃক্ষলতাদি ও জীবসমূহ, 
জাখায্মার অহঞ্কার, জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাদি, লোকনম!জ-প্রচলিত নানাবিধ 
তন্ব ( পদমর্যাদা, দ্রবোর মূলা, বণিকৃদিগের বাজারসন্্রম এবং রাজ্যতন্ত্াদি ) 
প্রভৃতি পরস্পর অপংবদ্ধ ও বিরুদ্বন্ব ভাব অস্তিত্বদপ্পন্ন পদার্থদকল কিরূপে 
একরস অনৈততত্ব হইতে “উদ্ভুত এবং তাহাতেই অবস্থিত হইতে পারে ইহা 
এক বহালনদ্য| বণিন্ন। প্রতীরনান হর এবং তন্বিষরে বহুবিধ মতবাদ ও 
গ্রগারিত হইগাছে। গেই সকল মতবাদের বিশিষ্ট অ(লোচনা না করিয়া 
সথনতঃ ইহ বলা ঘাইতে পারে যে জগতে এক পদার্থ বে বহুভাবে এবং ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে তাহার অনেক ছৃষ্টান্ত আছে । এক ক্ৃরধ্য 
ব! চক্র বিক্ষোভিতজলে গ্রতিকলিত হইর! নানারূপে দৃশামান হইস্জ। থাকে। 
সমুদ্রের জল আবর্ত, বুদ্ধদ, তরগ্গ ও জলকণারূপে প্রত্যক্ষগোচর হয়। 
এক আকাশ উপাধি ভেদে ধটাকাশ, পটাকাণ ও গৃহাকাশ প্রভৃতি নানা 


ব্রহ্মতন্তের একভাব, বহুভাব ও অনস্তভাব। ১১৩ 


ভাবে বুদ্ধিগম্য হইয়! থাকে । এক চিস্তাবৃত্ি বিষয়ভেদে নানাভাবে 
প্রকটিত হয়। এইক্সপ বিবিধ দৃষ্টান্তে দেখ! যায় যে, এক পদার্থ বু 
আকারে পরিদৃষ্ঠমান হয় এবং সেই সকল বিভিন্ন প্রতীয়খান দৃশ্যমুসতি বা 
সত্তাসকল সম্পূর্ণ অনংবদ্ধ ও বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়। প্রতিপন্ন হয় । সুতরাং 
একতত্ব বে বহুভাবে পরিবাজ্ঞ হইঠে পারে তা5! বুবাবার জন্ত বিশেষ 
প্রয়াস পাইতে হর ন1। অতএব ব্যক্তিবিশেষরূপ এক অদ্বৈততত্ বা 
রশ্বম্বরূপ যে বনুভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে এবং হইয়া থাকে তাহা 
সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে । 

এস্থলে “ব্যক্তি (10971510851) ব্লিলে কি বুঝা বাইবে এবং 
তাহার স্বরূপ বা লক্ষণা কি হইতে পারে, তাহা অবগত হইলেই জান! 
যাইবে যে এক ব্যক্তির বহুভাব কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে বা! সম্ভব 
হয়। “ব্যাক্তির” লক্ষণ। বা স্বরূপ নির্দেশ করিতে হইলে তিনটি ভাবের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (১ মতঃ) ব্যক্তিনাত্রই একটি বিশিষ্ট বা 
বিলক্ষণ ভাব ঝ| অভিপ্রায় প্রকাশ করে। সেই অভিপ্রেতভাবের 
সহিত ব্যক্তির সম্পূর্ণ খরক্য থাকা আবশ্যক । উক্ত অভিপ্রার মধ্যে 
কোনরূপ দ্বৈ তভাব থাকিবে না অর্থাং সেই ভাব বা অভিপ্রায় জানিলেই 
তদতিব্যক্ত ব্যক্তি কিরূপ হইবে বা হইতে পারে তাহা পরিস্ফুটভাবে 
অবিকল উপলব্ধ হওয়া যাইবে । বেমন “অশ্ব” এই কথা বলিশেই “অশ্ব? 
শবের অর্থ অথবা তন্ভিব্যক্ত অভি প্রার কি তাহা সম্পূর্ণ জান! যাইবে 
(২য়তঃ) প্ৰাক্তি” প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হইলে তন্নিষ্ঠ অর্থ জ্ঞানগম্য 
হইবে অর্থাৎ তাহা প্রতাক্ষ জ্ঞানে সাক্ষাৎ প্রতিভাসিত হইবে। যে 
ব্বিয়ের প্রত্যক্ষ জান নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব ও থাকিতে পারে না। 
বেবন আকাশকুন্দের মথবা কোন অলীক ব। কল্লিত পদার্থের ব্যক্তিত্ব 
থাক সম্ভবপর নহে। (৩মতঃ ) “ব্যক্তি”নিষ্ঠভাবের অর্থ এরপে বাক্ত 
হইবে যে সেইভাববিশিষ্ট ব্যক্িনূপ পদার্গের দ্বিতীয় আর জগতে নাই। 


১১৪ নৃতন প্রণালী ও তব্সমালোচন। 


অর্থাৎ তাহার স্থান অধিকাঁর করিতে পাঁরে এরূপ অন্ত ব্যক্তি ব্রহ্গাওমধ্যে 
আর থাকিতে পারে না। এই তিন লক্ষণার স্বর্ূপই “ব্যক্তি” কাহাকে 
বলে তাহ! বুঝাইয়! দেয়। 

কোনরূপে নির্দিষ্টসীমাবদ্ধ হইলে, অথবা কোন স্থান বাঁ দেশ 
বিশেষে অবস্থিত হইলে, কিন্বা কোন নির্ধীরিত সময়ে সংঘটিত হইলেই 
ষে কোন বিষয়কে বা ঘটনাকে "ব্যক্তি” শবের দ্বারা স্থচিত করা 
যাইতে পারে এরূপ বলা যায় না। অর্থাৎ কেব্লমাত্র সীমাবদ্ধ 
হইলে অথবা কোন কালবিশেষে সম্পন্ন হইলেই কোন বন্ত বা 
ঘটনাকে "ব্যক্তি" বলা যাইতে পারে না (১)। তাদৃশ বস্ত বাঁ ঘটনাকে 
লোকে যে “ব্যক্তি” বলিয়া মনে করে তাহার কারণ অন্ত আছে (২)। 
তাহার সীমাবদ্ধত! অথবা তাহার ঘটনাসময়ের নির্দিষ্টত। তাহার 
ব্যক্তিত্বের কারণ নহে। পূর্বোক্ত “ব্যক্তি” লক্ষণায় উল্লিখিত তিন 
তাঁব যদি সেই বস্তু ব| ঘটনাতে বর্তমান থাকে তাহ হইলেই তাহা 
“ব্যক্তি” শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে পারে এবং সেই জন্যই তাহাকে 
পব্যক্তি” বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে । কেহ যদি বস্তর বাঁ ঘটনার 
সীমাবদ্ধতাই তাহার বাক্তিভাবের কারণ এরূপ বলেন তাহ! হইলে 
মনুষ্য কোন ক্রমেই ৰা কখনই পব্যক্তি” বলিয়া কোন বন্ত বা ঘটন। 
প্রত্যক্ষ করিতে পাঠেন না। কারণ সকল সময়ে সীমার নির্দিষ্টত। থাকে 
না এবং কোঁন কোন স্থলে সীম! ন! জানিয়! ও প্ব্যক্তি"র জ্ঞান হইয়! 
থাকে । ব্যজির লক্ষণা হইতে বুঝিতে হইবে ঘে কোন পদার্থ 





(১) এক হস্ত পরিমিত স্থানকে সীমাবদ্ধ হইলেও ব্/ক্তি বলা যার না, অথবা! 
একটি পত্রপতনরূপ ঘটনাকে ব্যক্তি বল! যায় না। 

(২) প্রত্যেক বন্ত ব! ঘটন। সীসীবন্ধ হইয়! প্রকাশিত হইলে তাহছ্থবর] একটি 
বিলক্ষণ অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় বলিয়। লোকে তাহাকে “ব্যক্তি” বলিয়া! কখনও 
কখনও গৌণভাবে নির্দেশ করে। বস্তুতঃ তাহীরা বাক্কিশব্ববাচ্য নহে । 


ব্রহ্মতত্বের একভাব, বন্ুভাব ও অনন্ততাব। ১১৫ 


প্যক্তি” রূপে নির্দিষ্ট হইলে তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থব/ঞ্রক হইবে, স্বার্থ 
প্রকাশ করিয়া জ্ঞানগ্য হইবে এবং অদ্বিতীয় হইবে অর্থাৎ 


অপর কোন ব্যক্কি তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। 
“ব্যক্তির” স্বর্ূপলক্ষণা উক্তরুূপ হইলে, তাহাতে “সীমার” কথা 


একেবারেই উল্লিখিত হয় না । সুতরাং সীমাবদ্ধতা “ব্যক্তি” ভাবের 
অবগ্ঠপ্রযোক্তব্য বিশেষণ বা নির্ণায়ক লক্ষণ হইতে পারে নাঁ। 
এক্ষণে বুঝা যাইবে যে অদ্বৈততন্ব বা ব্হ্ষতত্ব ও “বাক্তি” লক্ষণার 
অন্তর্গত হইতে পারে। কারণ “বাক্তির” লক্ষণীয় যে তিনটা ভাব 
' বাক্তিতে বর্তমান থাকা আবশ্যক বলিয়। কথিত হইগ্নাছে সেই তিনটা 
ভাবই ব্রহ্গতত্বে বর্তমান আছে। (১) অদ্বৈততত্ব বলিলে যে অর্থ 
প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যাবতীয় তত্বের আধারস্বরূপ এক অদ্বিতীয় 
সত্ব! বলিয়। যে 'ভাব উদ্দিত হয় তাহা। উক্ত বক্ধতত্থে সম্পূর্ণ ও 
পরিস্কুটরূপে ব্যক্ত আছে। (২) উক্ত ব্রদ্ধতত্বের ধারণ! ও মনুষ্ের 
মনে তদনুূপ হইয়া থাকে। (৩) ব্রহ্মতত্বের দ্বিতীয় আর নাই বা. 
থাকিতে পারে না অর্থাৎ অন্য কোন পদার্থ তাহার স্কানীয় হইতে 
পারে না। অতএব বুঝা যাইবে যে ক্রদ্গতত্বকে ঝা ব্রহ্গকে "বান্তি” 
রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে । 

এস্থলে একটী অতি জটিল বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইক্নাছে। 
সকলেরই বিদ্দিত আছে যে অধবৈততন্ব ঝ ব্হ্মতত্ব অনস্তভাবে এবং অনস্ত- 
রূপে প্রকটিত আছে। যাহা “অনন্ত” তাহা কিরূপে “ব্যক্তি” 
বিশেষ হইবে? যাহা অনন্তভাবে স্বপ্ং বহুব্যক্তি হইয়া! ব্যক্ত হইতেছে 
তাহাকে কিরূপে “একব্যক্তি* ব্লা সঙ্গত হইতে পারে? এই প্রষ্জের 
মীমাংস। করিতে হইলে অতি সাবধানে বিচারমার্থে অগ্রসর হইতে হইবে । 
এই বিষয়ের আলোচনার পূর্বের কয়েকটা কথা এন্থলে বলিয়৷ রাখা 
উচিত। কোন ব্যক্তিবিশেষরপে নিদিষ্ট পদার্থ যদি বহুব্যক্তিরূপে 


১১৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচিন। 


প্রতিভাগিত হয়, তাহা হইলে তন্তর্গত সেই সকল প্রতিভাসিত ব্যক্তি 
পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীরমান হইলেও নানাভাবে পরম্পর সম্বদ্ধ, 
জড়িত ও সাপেক্ষ হইয়াই প্রতীয়মান হয়। সেই সকল প্রতিভাঁসিত 
ব্যক্তির মধ্যে কোন বাক্তিই স্বাধীন, অসন্বদ্ধ বা নিরপেক্ষ বলিয়! প্রতি- 
" পন্ন হম না। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার সহিত অন্ত 
পদার্থের কোন না কোন সম্পর্ক নাই। এক পদার্থের হানি হইলে 
সমগ্র জগতেরই হানি হয় এবং এক পদীর্থের পরিবর্তনে জাগতীয় অন্ত 
পদার্থের ও পরিবন্তন অবগ্ঠই ঘটিকা থাকে । তথাপি তাহাদিগের 
প্রতোককে বাক্তি শব্দের দ্বার। উল্লেখ করিবার কারণ এই যে তাহারা 
প্রতোকেই এক বিলক্ষণভাৰ বা অর্থ প্রকাশ করিয়া জ্ঞানগম্য 
হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে গ্রত্যেকের স্থানীয় হয় এমন দ্বিতীয় 
পদার্থ নাই। কিন্তু ব্যক্তিশব্দবাঁচয হইলেও তত্তৎ প্রতিভাদিত 
ব্যক্তি কখনই পরম্পর নিরপেক্ষ বা ম্বতন্তরভাবে বর্তমান থাকে না। 
ব্্মতত্বকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদিগের সত্তা রক্ষিত ও সম্ভব হর। 
অর্থাৎ ব্রহ্গসন্ত। হইতেই তাহাদিগের সত্তা হইয়াছে । সেই এক ব্রহ্গ- 
তত্বই অনস্তভাঁব প্রকটিত হইতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে । 

অদ্বৈত ব্রদ্ধতন্ব অনন্তভাঁবাপন্ন হইক্সাও বে “ব্যক্তি” ভাবে অর্থাৎ 
এক অখণ্ড .এবং “সম্পূর্ণ সত্তারপে জ্ঞালগম্য হন ইহা প্রতিপন্ন 
করিতে হইলে কয়েকটী আপত্তির এস্থলে মীমাংসা করিতে হইবে। 
শ্রীম্দেশীয় দার্শনিক এরিষ্টটল. প্রচার করিরা গিয়াছেন যে, “থাহ। 
অনন্ত, তাহার অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ যাহার সীম। নাই ব| শেষ না 
ভাহাকে কোন পবার্থবিশেষ বলা যাইতে পারে না। কারন সম্পূর্ণ 
অথচ অনন্ত এই ছুইটী ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। একটি অনস্তভাবে 
দীর্ঘ দণ্ড কল্পুন। করিয়া তাহার এক অগ্র হস্তে রহিল এবং অপর 
অগ্র অনস্তুভাখে বিস্তৃত রুহিল» এইরূপ যদি কল্পনা করা বার তাহ 


ব্রহ্মতত্বের একভাব্বন্থভাব ও অনপ্তভাব ॥। ১১৭ 


হইলে সেই দণ্ড যদদিহন্তের দিকে এক গঞ্জ আকর্ষণ করা যায় 
তাহা হইলে তাহার অনস্তভাবে বিস্তৃত অগ্রভাগ ও একগজ আকর্ষণ 
কারীর দিকে আকষ্ট হইবে। স্বতরাং আকর্ষণের পূর্বে সেই দণ্ডের 
যে অনস্তভাব ছিল তাহা কমিয়া যাইবে এবং তাহার অনন্ততা আর 
রক্ষিত হইবে ন1। আকাশ বা দেশ ও অনন্তভাবে বিভক্ত হইতে 
পারে। কত আকাশপরিমাণ, কত প্রকার আকার, কতরূপ রেখা 
এবং কতপ্রকার পরিমাণ সম্ভব হইতে পারে তাহার সীম! নাই। 
এইরূপ দেখা যায় যে জগতের এক অংশ যখন অনস্তভাবে বিভক্ত 
হইতে পারে, তখন জনুদয় জগতের বিভাগের সীমা কোথায় থাকিবে ? 
সুতরাং যখন অনস্তভাবেরও সীমা নাই এবং সেই সকল অনন্ত- 
ভাব যখন নির্দিষ্ট হইতে পারে না, তখন তাহ! জ্ঞানগম্য হই 
অস্তিত্ববিশিষ্টও হইতে পারে ন।। কল্পনায় মধ্য যে কত প্রকার অনস্ত- 
ভাব চিন্তঃ করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা হইতেই পারে ন]। সুতরাং 
অনন্ত বলিয়া কোন বিষয় যখন নিদ্দিট অথবা ব্যক্কিনিষ্ঠ হইতে 
পারে না, তখন তাহার অস্তিত্ব ও থাকিতে পারে ন1।” ইত্যাদি নান 
যুক্তি দ্বারা অনস্তভাব এবং 'নির্দিষ্টভাব” অথবা ব্যক্তিভাব বে পরস্পর 
বিরুদ্ধ কথা তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর। হইয়াছে। 

গণিতশান্ত্রে অনন্তসংখ্যার কথা আছে এব তাহার অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হইয়। থাকে। কিন্তু সে অনস্তভাব অর্থে বথেচ্ছ অধিক 
অথবা ষথেচ্ছ অগ্প ইহাই বুঝা বায়। তত্যতীত তত্ববিষ্ঠায় উল্লিখিত অনস্ত- 
ভাবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কেবল গণনার সুবিধার জন্ 
"অনন্ত" এই শব্দটা উক্ত শান্ত ব্যবগ্ধত হই! থাকে। 

যাহা হউক বিশেষ অবধানের সহিত বিবেচনা করিলে বুঝা যাইতে 
পারে যে “অনস্তভাব" এই কথাটা ছুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
(১ম) কেবল কর্পনাসস্ুত অনস্তভাব ১) অর্থাৎ যাহার অনন্তত] 


১১৮. নূতন প্রণালী ও তত্সমালোচন।। 


কেবলমাত্র সম্ভাবনায় কল্পিত হয়। কিন্ত বন্ততঃ তাহার নির্দিষ্টতা 
নাই এবং ধারণার বহিতূতি বলিয়। তাহার অস্তিত্ব নাই। (২য়) 
যে অনস্তভাব স্বতঃগ্রকাশ, অর্থাৎ যাহাকে স্বভাবতঃই অনস্তভাবে 
পরিব্যক্ত হইয়া নির্দিষ্ট এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ হইতে পাঁরে বলিয়! অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট বলা যায়। কল্পনায় কোন বিষয় “অনন্ত” বলিয়া ধারণ! 
হইতে পারে বটে কিন্তু তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে 
না। ইহাই প্রথম শ্রেণীর “অনস্তভাব* এবং ইহারই বিকদ্ধে এরিষ্টটল 
প্রস্ৃতি দার্শনিকগণ যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু “বীন্ান্কুরন্তায়ে”, “বস্ত ও তত্দর্মের স্বন্দেৎ এবং 
সেই সম্বন্ধের সম্বন্ধে, “আমি জানি এবং আমি জানিতেছি যে 
আমি জানি” এইভাবে, গণিত শান্্ীপ্ন অনস্তসংখ্যাবলির মধ্যে «র” 
কারোক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যাবলিতে ণর” সংখ্যায় (1২৮7. 57) ), দেশ 
বিশেষের মানচিজ্র রচনার অনন্ত প্রণালীতে যে অনস্তভাৰ বর্তমান 
আছে তাহা মনুষ্ের কল্পিত নহে; কিন্তু তৎসমন্ত অনস্তভাবই 
স্বতঃপ্রকাশ অর্থ বস্তুর স্বভাব হইতেই সেই অনস্তভাবের উপলব্ধি 
হইয়া থাকে । এই সকল “অনস্তভাবের” সীমা ঝ৷ শেষ অবস্থা অথব| 
শেষ সংখ্য! না থাকাই উক্তবিধ তত্বের স্বভাব এবং উক্ত তব 
“অনস্তভাবেই” মনে উদ্দিত হইয়া থাকে। জগতে এইরূপ স্বাভাবিক 
“অনস্তভাব* অর্থাৎ শ্বতঃপ্রক1শ অনস্তপ্রবাহ ( 56171507656710565৩ 
5/50010 ) সর্বত্রই বিদ্থমান আছে । 

অদ্বৈততত্ব বা ব্রহ্গতত্ব ও তদ্রপ এক স্বতঃগ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ | 
উক্ত শ্বঃপ্রকাশ অনন্ত প্রবাহের এক অংশ জানিলেই উহার সম্পূর্ণ 
ভাব বুঝিতে পার! যায়। গণিতশাস্ত্রোক্ত অনন্ত সংখ্যাবলির ( পর”) 
কারোক্ত (ছি. ৪) সংখা! জানিলেই সেই সংখ্যাবলির নিয়মানু- 
সারে প্র ১৮) সংখ্যা (শহ)০৮ 2 যেরূপ জানা যায় এবং 


ব্রহ্মতদ্বের একভাব, বহুভাঁব ও অনস্তভাঁব। ১১৯ 


ক্ষদশঃ সেই সংখ্যাবলির স্বরূপ ও তনিষ্ঠ নিয়ম যেমন বুঝিতে পারা 
যায় তন্জপ 'নেতি নেতি' যুক্তি দ্বারা নিষেধোক্তিবলে (ব্যতিরেক 
ভাবে) এবং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বরূপ পরীক্ষাদ্বারা ভাবস্থচক উদ্তি 
অবলঘনে ( অবরূমুখে ) অদ্বৈততত্বেরও স্বভাব এবং স্বরূপ বুঝিতে পারা 
যায়। ক্ৃতরাং অদ্বৈততত্ব অনস্তভাবাপন্ন হইলেও অনির্দিষ্ট রহিল না। 
পূর্বে বলা হইস়াছে যে, অদৈততন্বের অথবা ব্রক্ষতকের ব্যক্তিভাবে উপলব্ধি 
হইতে পারে। 

অনস্তপ্রবাহ বিশিষ্ট বিষয়ের যে অস্তিত্ব আছে তাহার প্রমাণ 
অনায়াসেই পাওয়া যায়। আমার চিন্তাপ্রবাহের অস্তিত্ব অবশ্তাই 
স্বীকার করিতে হইবে। মনে কর! যাউক, “একটি বিষয়ের চিন্ত] 
হইল। বেই বিষয়বিশেষের চিন্তাও আবার চিন্তার বিষয় হইতে 
পারে। এইরূপে বুঝা যাইতে পারে যে, চিন্তাপ্রবাহ অনস্তভাবে 
বিস্তৃত হইতে পারে। তথাপি “চিস্তাপ্রবাহ” বলিয়া একটা তত্ব 
যে আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন ন!। সেই "্চিস্তা- 
প্রবাহ” অনস্ত হইবাও নির্দিষ্ট হয় এবং বাক্তিনিষ্ঠ হইয়া তত্ববিশেষ 
বলিয়া পরিগণিত হয় ইহ! সকলের বিদিত আছে। ইহা ছাড়া এই 
চিন্তাপ্রবাহের অনস্তভাব সত্বেও প্রতেক চিন্তারপ ব্যক্তি অনন্ত 
চিস্তাপ্রবাহ্রূপ ব্যক্তির প্রতিনিধিস্বর্ূপ বুঝিতে হইঘব। অর্থাৎ এক 
চিন্তার স্বরূপ যে ভাবাপন্ন, অনন্ত চিন্তাপ্রবাহের স্বরূপও সেই 
ভাবাপন্ন তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ চিস্তা যাহা, তাহা চিন্তাই 
নিত্য থাকিবে। তন্জপ রক্ষততে ও দেখা বায় যে এক জাগতিকতত্বও 
পুচ অনস্ত ও অদ্বিতীয় ব্রক্ষতত্ডের প্রতিনিবিস্বর্ূপ গণ হইতে পারে। 
এই কারণেই “সোহম্, “অহং ক্ষান্মি” ইত্যাদি কথা প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে। এইক্প অনস্তভাবের বিস্ময়কর লক্ষণ এই, যে বস্তুর 
এক অংশও পূর্ণভাগের তুল্য বলিল্না পরিগণিত হইয়া থাকে । 


১২৫ নৃতন প্রণালী ও তক্সমালোচন!। 


(চল তি 5৭2] ১০ ৩ 701৩) 1 কোন সীম বস্তর বা সংখ্যার 
পক্ষে এ কথা অসম্ভব বা অসত্য হইলেও এবং কঙ্সিত ও সম্ভাবিত 
মাত্র “অনস্ততাবে" ইহা প্রযোক্তব্য না| হইলেও এইক্সপ স্বতঃ প্রকাশ 
অনস্তভাবে ইহা! (অর্থাৎ এই নিয়ম) সঙ্গত হইয়]! থাকে। এক্ষণে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অস্থৈত বরহ্ষততব নি্দি্শ্যরূপ, অনস্ত এবং পুর্ণ 
ইহার “ব্যক্তিত্ব” অর্থাৎ ব্রদ্মত্ বা ঈশ্বরত্ব পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
এই ত্রহ্গব্যক্তি সমগ্র বাক্তির সমষ্টি্বরূপ পব্যক্তিবিশেষ”। এই অন্য 
শান্ত্রে “সহস্র শীর্ষা পুরুষ: ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। 

কোন কোন বৈদাস্তিক অনেক কথার অর্থবিপধ্যয় করিয়া লোকের 
বুদ্ধির বিভ্রম ঘটাইয়া থাকেন। ( ১মতঃ) প্ব্রদসতা ও জগৎ মিথা” এই 
বাক্যের অবথা অর্থ প্রচার করিয়া আপনাদ্দিগের উদ্ত্রাপ্ততার পরিচয় 
দিয়া থাকেন॥ বহির্জগৎ মৌলিকভাবে এবং স্বতত্রভাবে উপলব্ধ 
হইতে পারে না। পদার্থসমূৃহ পরম্পর সাপেক্ষ, জড়িত ও সম্বদ্ধ। 
স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ (অণু প্রভৃতি) বিগ্যঘান আছে ইহা অসগত 
কথা । সুতরাং এই অর্থে অর্থাৎ স্বতন্ত্তাবে বিদ্যমান নাই বলিয়া 
জগতকে মিথ্যা বলিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহা দৃশ্যমান তাহা যে্ূপই 
হউক “মিথ্যা” হইতে পারে না। মিথ্যার অর্থ এই যে, যে ভাবে ( অর্থাৎ 
শ্বতন্ত্রভাবে ) প্রতীয়শান হয় সেই ভাবটাই মিথ্যা অথবা অসত্য অর্থাৎ 
তাহা ভ্রান্তবুদ্ধিমাত্র । কিন্ত পরিদৃশ্যমান অগৎ থিথ্যা হইতে পারে ন!। 
কারণ তাহার অস্তিত্ব আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর | স্বপ্নব্ৎ অলীক 
বলিলে ও তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটন। ব' অবস্থাও 
মিথ্যা নহে; কারণ তাহা স্বপ্রদৃষ্ট অবস্থা বাঁ ঘটনারূপে অস্তিত্ববিশিষ্ট বা 
সত্য। ত্রঙ্গতত্বের তুপনাক্স তাহাদিগকে অসংলগ্র, অসম্ভব ব! অলীক 
বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদিগের নিজের স্বভাব অনুসারে 


ব্রহ্মতত্তের একতাব, বহুতাব ও অনন্ততাব। ১২১ 


আলোচনার সন্তাবনা থাকিত না। যাহ! নাই তাহ “অভাব” মাত্র 
এবং তাহীর আলোচনা, ধারণা, সা তদ্বিষয়ে কোনরূপ জল্পনা হইতে 
পারে না। অপ্রদৃ্ট খটনা বা পরিদুশমাত জগৎ আকাশকুস্থমবৎ 
সম্পূর্ণ অভাবপদার্থ হইতে পারে ন!। এই পরিদৃশ্যমান জগতের ধারণা 
হইতেই ব্রন্ষতত্বের পারণা সম্ভব হয়। জগৎ না থাকিলে, ব্রহ্মতত্বও 
থাকিতে পারে না। মহাত্মা শঞ্করাচাধ্য নানাস্থলে দেবদেবীর স্তোত্র রচনা 
করিয়াছিলেন এবং জগৎকে একেবারে অভাব পদার্থ বলিয়া তিনি কখন 
উল্লেখ করেন নাই। লোকে যে তাবে জাগতিক পদার্থ ব!-ব্যক্কিসমূহকে 
দেখে, তাহাই কেবল ভ্রান্তবুদ্ধির কার্ধ্য ইহাই তাহার সর্বত্র অভিপ্রেত। 
শকা তব কান্ত! কন্তে পুত্র২” ইত্যাদি উক্তি ইহাই প্রতিপন্ন করে। 
(খয়তঃ) কেহ কেহ বলেন যে, ব্রঙ্গাসাক্ষাৎকারস্থলে মন্ৃুষ্যের 
সংবিত্তি, চিন্তা, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ভাব প্রভৃতি সমস্ত ইন্জিয়বৃত্তি 
বিরত হইয়া! যায়। এ কথা ও যুক্িসঙ্গত হইতে পারে না । কারণ 
ংবিত্বির অভাব হইলে “সাক্ষাৎকার” হইল ইহা কে বলিতে পারে? 
সর্ধবন্ধির অভাবের অবস্থা এবং অজ্ঞানাবস্থ। ভিন্ন নহে। ভাবাবেশে 
সুচ্ছিতপ্রায় অবস্থায় কোনরূপ “সাক্ষাৎকার” সন্তব হইতে পারে না। 
সাক্ষাৎকারশবধে জ্ঞানগম্য হওয়াই বুঝায়। অজ্ঞানাবস্থাক় জ্ঞানগম্য 
হওয়া কথাটা বিরুদ্ধার্থক ব! অপার্থক বলিতে হইবে । ফল কথ সমুদয় 
ইন্জিয়বৃত্ভি নিরোধ করিয়া কেবল একমাত্র বর্গ বিষয়ের ধারণ! করিলেই 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। তথনই ”"সোহহং” এই জ্ঞান উপস্থিভ হম্ত। 
ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বারা এইভাব *প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব । এইজন্য 
পআত্মা বারে শ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” এইরূপ শান্ত উন্ত 
আছে। অজ্ঞান” হইলাম অর্থাৎ ধান করিতে করিতে ভাবাবেশে 
সংবিত্তিরহিত হইলাম, আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিল এ কথা বিক্ষিপ্রচিত্তের 


১২২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


সংবিত্তি বাজান নাই ইহা বিরুন্ধ কথা । পবে একমনা হইক্া বিষস্াস্তর 
হইতে ব্যাবৃত্তচিত্ত হইয়! ব্রক্মবিষয়ের ধারণা করিলে সমাধি হইবে অর্থাৎ 
্ঙ্মতবপ্তান লাভ করিয়া তৎক্ষণেই অলৌকিক শাস্তি অনুভূত হইবে 
তাহার আর সন্দেহ নাই । 

ধাহার ব্রহ্ষসাক্ষাৎকার হয় (যেমন জনকাদির হইয়াছিল এইরূপ 
প্রবাদ আছে ) তিনি সামাজিক সকল কার্য্যেই ব্রদ্মদাক্ষাৎকার করেন । 
বনক ও শুকদেবসংবাদে এই বিষয় স্পষ্টীরুত হইয়াছে । নেই লকল ব্রহ্ধ- 
সাক্ষাৎকারী পুরু জীবন্মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কর্ম্মযোগ 
এবং জ্ঞানযোগ তাদৃশ পুরুষেরই আয়ন্ত হয় । 

্রক্মবিদ্দিগের সামাজিক কর্তব্য কাধ্য নাই ইহা ও এক অদ্ভূত 
বি্িপ্রচিত্তের কথা । সামাজিক কার্ধ্যসমূহের রীতি ও নিয়মের তাৎপর্য্য 
তববিদ্যার সহিত পরম্পরাসন্বন্ধে সন্বন্ধ থাকিলেও আপাতপ্রতীয়মান 
কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ নাই। উক্ত রীতি ও নিরমের অভিপ্রায় অন্তর্ূপ | 
সামাজিক নিয়মপালন সমাজরক্ষার জন্ত অবশ্য কর্তব্য ইহা তত্বপ্তানীরাও 
বুঝিয়া থাকেন। “নিক্গুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কে নিষেধ:*। 
অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত পথে বাহার! ভ্রমণ করেন তাহাদিগের পক্ষে কোন 
(শাস্ত্রী ), বিধি ব। নিধেধ পালনীয় নহে এই উক্তি সামাঞ্জিক লোকের 
পক্ষে,তত্জ্ঞানী হইলেও, সন্মত হইতে পারে না। কারণ বিবি ও 
নিষেধ নাই এরূপ সামাজিক জীবন হইতে পারে না। কোন কোন স্থলে 
লৌকিক বিবি ব নিষেব অগ্রাস্থ করিলেও হয় ত পরমার্থতঃ কোনরূপ 
হানি হইবে না; কিন্তু তদ্রপ*কার্ষের ছারা সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যে 
অনিবাধ্য হর ভাহ। স্বীকার করিতেই হইবে! পরিণামে সেই বিশৃঙ্খলতাই 
ব্রদ্দত্থের সনাতন নিরমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ত্জ্ঞানীর ও অমঙ্গলের 
কারণ হইরা পড়িতে পারে । সামাজিক নিয়মের ও যৌক্তিকতা এবং 
অযৌক্তিকতা আছে। যুক্তিসঙ্গত নিয়মস্কল যে কি তবজ্ঞানী, কি 


ব্রহ্মতাত্বের একভাব, বহুভাধ ও অনন্ততভাব। ১২৩ 


অন্পক্ঞানী সকলেরই পালনীয় তত্বির়ে সংশয় হইতে পারে না। তাহা 
ছাড়া কতকগুলি পারমার্ধিক বিধি এবং নিষেধও আছে । উহা; জীব- 
মাত্রেরই প্রতিপাঁলনীয় ; কারণ ব্রদ্ম নিজেই উহার অধিষ্ঠাতা । ন্ুতরাং 
ত্রিগুণাতীত পথে ভ্রমণকারী তন্বজ্তানীর পক্ষে বিধি ও নিষেধ নাই এ 
কথার যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না॥। তবে উহার অর্থ যদি এইরূপ 

করা যায় যে "সমাধির ঝা ব্রক্ষজ্ঞানের সথব! ব্রহ্ম ধ্যানের অবস্থার 
অবস্থিত হইলে অর্থাৎ বাহ জ্ঞান রহিত হইয়া তন্ময়ভাবে ব্রন্ধ সাক্ষাৎকারে 
মুগ্ধ হইয়া শান্তি মন্ুতব করিতে থাকিলে বাহজ্ঞানের অভাববশতঃ 
লৌকিক কর্তব্যজ্ঞান অর্থাৎ বিধি এবং নিষেধজ্ঞান থাকে না” তাহা 
হুইলে উক্ত কথ! সঙ্গতার্থ হইতে পারে । তখন তন্বপ্তানীর যদি কোনরূপ 
বৈধ বা অবৈধ শারীরিক প্রক্রিয়া! হয়, তাহাতে তাহার মনঃসংযৌগ না 
থাকায় সেই কার্ধোর জন্য তিনি বিধি বা! নিষেধ জ্ঞানপূর্ব্বক পালন করেন 
নাই বলিয়। দাঁরী হইতে পারেন না। | 

মহাত্মা শঙ্করাচার্যা যে পরিদৃশ্যমান জগৎকে অবিদ্যাসন্তৃত বলিয়া, 
আবার দেই অবিদ্যাকে “সৎ” ও “অসৎ” এই উভয় শবের দ্বার! 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে পরিদৃশ্যমান 
জগৎকে তিনি অভাবপদার্থ মনে করেন নাই। ত্রহ্মতত্বের ন্ায় “সৎ” 
নহে অর্থাৎ স্বতন্্ভাবে “সৎ” নহে বলিয়াই ইহাকে তিনি “অমৎ” বলিয়। 
নির্দেশ করিষ্বাছেন, অর্থাৎ ্রন্পপদাথ হইতে শ্বত্্ উহার অস্তিত্ব নাই এই 
অর্থই তীহার অভিপ্রেত ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে । 

রামানুজের বিশিষ্টাৈতভাবেও ত্রহ্মতত্ব হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হয় নাই! শঙ্করাচার্য্যের কঠোর অদ্বৈতভাবের প্রচার কার্য ভিন্ন 
রীতিতে এবং ভিন্নভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে রামানুজের 
বিশিষ্টাৈতের প্রগীররীতি তাহা হইতে ভিন্নভাবে প্রচারিত হইয়াছে । 


১২৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 
উভয় মতের উদ্দেশ্য। অবাস্তর কার্ধোর অনুরোধে উভয় মতের প্রচীর- 
রীতি ভিন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল। একমতে সংন্তাসভাবকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া 
তদনুদারে শান্ত ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে এবং অন্তমতে ভক্তিভাৰকে শ্রেষ্ঠ 
গণন! করিয়া! তদনুমারে ব্রন্গস্থত্রের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । 

সংক্ষেপতঃ ইহা! স্থির হইল যে, ব্রহ্ম, ব্যক্তিবিশেষ, নির্দিষ্ন্ব্ূপ এবং 
অনস্তভাবাপন্ন ॥ তিনি সকল ব্যক্তির আধারস্বরূপ শ্ররেষ্টব্যক্তি এবং তাহার 
অবিদিত কিছুই নাই । সেই ব্রহ্মতবে নিখিল জীবের এবং পদার্থসমূহের 
অস্তিত্ব নির্ভর করে। “তমেবভাত্তমন্থভাতি সর্বম্” অর্থাৎ তিনি 
প্রকাশিত আছেন বলিয়াই অন্য সমস্ত পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে। 


বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এবং অদ্বৈতবাদ। 


পাশ্চাত্য পদার্থতত্ববিব্‌ নবাদীর্শনিকেরা জড়তড়ের লক্ষণ করিতে 
গিয়। উহার গুরুত্ব, (৬/০128৮) স্থিতিপ্রবণতা। ( [0৩704 0 এবং 
পিগভাব (1859) এই তিনটিকেই প্রধান লক্ষণ বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা এবং অন্রসন্ধানের দ্বারা সম্প্রতি 
জানা গিয়াছে যে গুরুত্ব জড়পদাথের মৌলিকধম্ম হইতে পারে না। 
কারণ গুরুতসন্বন্ধে মন্ুধোর জ্ঞান আজিও সম্পূর্ণত! লাভ না৷ করিলে 
ও পদার্থের গুরুত্ব যে অবস্থাভেদে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে) ভিন্ন 
ভিন্ন হর, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারা যায়। গুতরাং যাহা নিত্য 
্থারী নহে, তাহা কখনও মৌলিকগুণ হইতে পারে না ইহাই বিজ্ঞান 
বিদ্গণের নৃতনসিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়তঃ-_স্থিতিশীলতা (17767019 ) বিষয়েও 
মতের পরিবর্তন হইয়াছে । এক্ষণে বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে, 
জগতের উপাদানম্বরূপ পদার্থসকল নিয়তই গতিশীল অথবা! ম্পন্দন- 
বিশিষ্ট। এই বিশ্বব্যাপী স্পন্দনের দ্বারা সকলপদার্ঘই নানারপে নিয়ত 
বিচলিত ও বিক্ষোভিত হইয়া থাকে । মন্ঘাদ্হস্থ উন্জিয়দকলও 
নানাব্ধি স্পন্মনের দ্বারা আহত ভইজ়া মন্ুষোর মান বা অন্তঃকরাণে 
নানাবিধ অনুভব উৎপাদন করে। সুতরাং স্থিতিশীলতা বলির জ়- 
তন্থের কোনরূপ মৌলিকগুণ আছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। 
ভীয়তঃব__পিগুভাবের কথায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে উহা 
দ্বার আলোকপ্রন্ততি পণার্থ ব্াথ্যাত হয না । এই কারণে বৈজ্ঞা- 


সা 


- ১২৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


বলিয়া! একটি পদার্থ আছে। উহা বিশ্বব্যাপী, উহার স্পন্গনের মধ্য 
দিয়া আলোক, উত্তাপ, তাড়িতবেগ, এবং সাধারণ আকর্ষণশক্তি কার্য 
করিয়া থাকে, কিস্তু আকাশপদার্থকে ভৌতিক জড়পদার্থ বলা 
যায় না। যাহাই হউক, পীশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের! জড়তব (11507) 
এবং আকাশতত্ব (70১০৮) এই ছুই তত্ব হইতে সমস্ত ব্রহ্ষাণ্ 
অভিব্যক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রচার করিয়া! থাকেন। পূর্ব্বকালীন অথুং 
বাদের আর এক্ষণে পূর্ববৎ যোহিনীশত্তি নাই। এক্ষণে আর অধু 
বলিয়৷ কোন ক্ষুদ্রতম নিত্য ও অপরিবর্তনশীল পদার্থ আছে এরূপ কেহ 
বিশ্বাস করেন না। এক্ষণকার “অণু অর্থে একটি ক্ষুদ্রতম শক্তিপুঞ্জ 
বুঝার, উহ! হুঙ্ষাকারে একটি সৌরজগতের স্ায় কাধ্যকরে । এই শক্তি- 
পুঞ্জের মধ্যস্থলে ঘনতাড়িতের (৮০510৮০ ১1৩০6:1015 ) কেব্র আছে 
এবং উহার চারিদিকে খণাত্মক তাড়িতের (6881৩ 151৩০01015 ) 
হুগ্কণীসকল (171৩০0079 ) নিষত নিদিষ্ট পরিধিতে পরিভ্রমণ করিয়া 
থাকে । এই সকল খণাত্মক তাড়িতকণামধ্যস্থিত ঘনাত্মক তাড়িতকেন্দ্রের 
চারিদিকে পরিভ্রমণকরতঃ আকাশের স্পন্দনের দ্বার! পরস্পর অংক্ষিপ্ত 
হুইয়া এক একটি তাড়িত অণু অবস্থিত আছে, এইন্ধপ কথিত হয়। 
সুতরাং ইহার মধ্যে .পিওভাবের কথা একেবারে নাই জানিতে হইবে। 
তাড়িতকণা সমূহে কিন্বা] তাড়িত-কেন্দছ্রে যে কোনরূপ জড়তত্ব 
(81507) নাই, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে । বৈজ্ঞানিকেরাও 
তাহাই স্বীকার করেন। সুতরাং বর্তমান অণুর কল্পনাতে যখন জড়ধর্ম 
একেবারে রহিল না, তখন জগৎ এক প্রকারে জড়ধর্মশুন্ত হইল 
এবং নিখিল জীব-সম্বলিত জগৎ কেবলমাত্র আকাশপদার্থ এবং তিষ্ 
স্পন্দনের বিজুভ্তণমাত্র হইয়া দাড়াইল। অর্থাৎ আকাশ এব' তাহার 
স্পন্দন লইয়াই আমাদিগকে জড়তত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তদ্রপ 


বৈজ্ঞানিক সিঙ্ধান্ত এবং অদ্বৈতবাদ । ১২৭ 


(056০৫ 21৭ [1০5০7 ) এই উভয়তত্বেরই তিরোধান হইল বুঝিতে 
হইবে ; কারণ এই ছুই তত্বই এক স্পন্দনবূপ তত্বের রূপাস্তরমাত্র বলিয়। 
পরিগণিত হইস্কাছে। এই স্পন্দনশক্তিই ভারতীয় দার্শনিকদিগের 
প্রকৃতি, দায়, অথব! আগ্তাশক্তি। আদ্যাশক্িবিষনে দাবুকদিগের নানা 
মত প্রচারিত হইয়া ন্তরান্্র প্রবর্তিত হইগ্লাছে। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদিগের অগ্রগণ্য হার্ট স্েন্দার জন- 
জগৎসবন্ধীর এবং মনৌজগৎ-সদন্ধী্ন সমুদয় তবই শক্তির ত্রীড়াভূমি 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই শক্তির ত্রীড়াকে বিষয্বরূপে গ্রহণ 
করিলেই বাহজগৎ বলা যায়। জড়ধর্শাক্রাস্ত অণু. প্রভৃতির কল্পনা যে 
সম্পূর্ণ অলীক, তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইরা দিয়াছেন ' তীহার মতে 
আগ্ঠাশক্তি (0717001৭141 70761 ) হইতেই জড়তন্ব এবং মানসিকতত্ 
উভয়ই উদ্ভৃত হইয়াছে । 

মহাকবি গেক্সপী়র বিয়া গিয়াছেন, “মনুষ্যজীবন স্বপ্নবৎ পদার্থে 
গঠিত” (পড/৩ ৪৩ 59০) 9০ 29 798075 216 2280০ ০৮) 
এবং লেস্সগীনবের বহু শতাব্ পূর্ব্বে অৰৈ হবানী বেনান্তরচক্রিত দার্শনিকেরা 
ঘবোবণ। করিয়া গিরাছেন থে ক্রন্ধবাক্কি মহাম্বপ্দ শা, জগতের কারণ হইয়া 
তিনি জগণ্প্রপঞ্চের স্বপ্ন দেখেন এবং বিরাটরূপে স্বয়ং সমগ্র জীবসমন্ধিত 
ব্গাওস্বরূপ হইয়া স্বপ্রব্যাপারের ন্যায় অভিব্যক্ত হয়েন। যাহা হউক, 
আধুনিক পনার্থতন্ববিদ্‌ বৈজ্ঞানিকেরা পূর্কালীন মন্ধবিশ্বাস সকল যুক্তি- 
বহিভ্তি বলিয়া দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জড়তত্বন্ধপ (5০: ) কোন 
পৰার্থের অস্তিষ্থ থাকিতে পারে না, ইহা স্ঠাহার। এক্ষণে নিঃসস্থৃচিতভাবে 
প্রচার করিতেছেন । জড়তঙ্ক এবং শক্তিভত্বন সৈ তবাদ আর ঘৃক্তিযু্ মত 
বলিয়া প্রচারিত হয না। জমগ্র্ক্ধাণ্ড এক আগ্াশক্তির অভিব্যক্তিমাত্র 


রা র্কিরাগিলিরিররারারোরেক বারা তে রেহেললা লারা ৮21 


১১২৮ নৃতন প্রণালী ও তবৃসমালোচনা । 


উপরি উল্লিখিত আগ্াশক্তির অপর নাম এব্র্ষজীবনী শক্তি”। 
এই শক্তি দ্বারা আব্রক্স্তষপ্য্যস্ত সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ স্থষ্ট। চালিত 
ও অভিব্যক্ত হয়। সেই অনন্তজবীবন হইতেই পরিচ্ছিন্ন জীবনসকল 
উদ্ভূত, পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হর। জীবনশন্ঠ কোন পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই । জীবন কখন জড়ের উৎপাদক হইতে পারে না এবং জড় ও 
কখন জীবনের উৎপাদক হয় না? আদিকারণ বা নিদান যখন 
জীবনীশক্তি, তখন তাহ? হইতে ভীবনই নানারূপে অভিব্যক্ত হইতে 
পারে। কারণে যাহা থাকিবে, তাহার কাধ্যেও তাহাই থাকিবে । 
পাশ্চাত্য দারশনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবনের মুল কারণের 
(০78) ০0176) অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েন। বাহ! নিত্য, অনস্ত ও 
বিশ্বব্যাপী তাহার আদ্দিকারণ যে থাকিতে পারে না, তাহা তাহার মনে 
আনিতে পারেন না। স্থৃতরাং তীহাঁদিগের অন্বেষণ সর্বদাই বিফল . 
হইয়। থাকে। সম্পূর্ণ জীবনলক্ষণশূন্ত পদার্থ বা দ্রব্য জগতে আছে 
এই ভরীন্ত-বিশ্বাসের বশবর্তী হইদা তীহারা উতল্তর্ূপে প্রবর্ভিত হইয়! 
থাকেন। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ জীবনলক্ষণশূন্ঠ পদার্থ জগতে নাই। মনুযৃঃ : 
পশু এবং উত্তিদ্সকল জীবনের কতকগুলিন লক্ষণ বা ধর্ম প্রকাশ 
করে এবং সেইজন্ত তাহাদিগকে জীবিত বলা হইয়া থাকে; কিন্ত 
মন্থয্যের এই কপোলকম্িত লক্ষণার বহিভূতি পদার্থকে যে সম্পূর্ণ জীবন- 
শুন্য বা জড় বলিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। এই জগ্ত আধুনিক 
দা্শনিকেরা জীবনের পুর্বসম্মত অর্থ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প 
হুইয়াছেন। 

কিছুকাল পুর্ধে জাগতিক দদার্থকে নির্গীব ও সজীব (জড় ও 
জীবিত ) এই ছুইভাগে বিভন্ত করা হইত সমণ্ত ধাতব (31170791) 
পদার্থ জড় ব! নির্জীব; এবং মন্ুধ্য, পণ্ড ও. উত্ভিদাদি. সমস্ত সজীব; 
কিন্ত সমস্ত সজীব পদের? উাানস্কণ (জলাদি) গুড় বাঁ নিন্রীব 


বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এবং অদ্বৈতবাদ। ১২৯ 


ইহা! কথিত হয়। সুতরাং অংশ সকল বা উপাদান সকল যখন নির্জীব 
হুইল তখন তাহার সমষ্টিকে “সজীব বলা বুক্তিঘুক্ত হইতে পারে না ॥ এই 
্রান্ত ধারণা হইতেই জীবনের কারণ অখেবণর বৃদ্ধি ও ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। 
বন্ততঃ নির্জীব এবং সম্জীব বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নাই। সকল পদার্থই 
এক জীবনপ্রবাহে বদ্ধ আছে। মনুষ্য সকল স্থানে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
না পরিলেও ইহা মে স্বতঃপিদ্ধ ও স্বতঃ প্রকাশ তাহা ব্লিহেই হইবে । 

চিৎ বা চৈততন্তরূপ মুল পদার্থ বা ্রন্ষপদার্থ নিত্য শভিসম্পন 
হওয়াতে চিৎশক্তিকেই তাহার অতিব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতি বা ব্রদ্মজীবন- 
এবাহ বলা যায়। শক্তিভি্ন চিৎ স্বতন্ত্র অবস্থিত থাকিতে পারে না 
এবং শক্তি ও চিদ্বাশ্রিত না হইয়। অভিব্যক্ত হয় না। প্রত্যেক ব্যন্ডির' 
প্রত্যেক পদার্থের. এবং প্রত্যেক তত্বের মূলে “চিৎ” অবস্থিত আছে 
এবং উহ্ী্দিগের অভিবাক্তি তদাশ্রিত শক্তির বিকাশমাত্র । সাংখ্য “চিৎ 
সত্তা এবং তদাশ্রিত “শক্তিকে” ভিন্নভাবে ধরিয়া লইয়া “পুরুষ” ও 
“প্রকৃতির” কথা আনিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ই এক পদার্থ নর্তক 
হইতে নৃত্য ক্রি়্া ভিন্ন হইতে পারে না। যে স্থলেই চিৎ শক্তির বা 
আগ্ভাশক্তির ক্র্িগ্না হইতেছে, সেই স্থলেই মুলীভূত চিংসত্বা বর্তমান রহি" 
যাছে। “চিৎ” সত্তাকে সংজ্ঞা বা সংবিদ বল! বায় না । কারণ জ্ঞান বা 
সংবিদের সব্ব্দ। বিবর থাকে বলিগা উহা চিৎ শন্ভি:র বিকাশ ঝ| রূপান্তর 
মাত্র এবং উহার মূলে চিৎসন্তা বর্তমান থাকে | সমুদয় মানসিক ক্রিয়া 
অর্থাৎ কল্পনা, প্রত্যক্ষজ্ঞান, চিন্তা, বিবেক, ইচ্ছা, স্মৃতিব্যাপার এবং যাবতীয় 
অন্কৃভব চিংশক্তির অভিব্যক্ি মাত্র এবং চিংসক্ঞ। উহাদিগের মূলে অবস্থিত 
থাকে। মনই যখন চিং শক্তির অভিব্যক্তি, তখন মনের ক্রিয। সকলও 
তাহারই বিজস্তনগাত্র বলিতে হইবে । চিং সন্ভারূপ ব্রহ্মপণার্থ যে সকলের 
. মুলে রহিয়াছে তাহ! পূর্বোক্ত ভাবেই বুঝিতে হইবে । 

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দার্শনিকের। ও উদ্তিরপদাথে এপ সা তখদ্রব্যের 


১৩০ নৃতন প্রণালী ও তত্সমালোচন! । 


মধ্যে ও চিৎসত্তা বিগ্কমান আছে, ইহা স্বীকার করিতে আরম্ত করিয়াছেন। 
“অনুভূতি” চিতসত্তার স্বরূপ অতিঘনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করে। অনুভূতিসকল 
চিন্তার মূলে বর্তমান থাকে, এবং অহংবুদ্ধির কারণ বলিয়! কধিত হর। 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক মতানুদারে ধাতব পদার্থে এবং উত্ভিদ্সমূহে অন্ুভব- 
শক্তির অস্তিত্ব স্বীরুত হইয় থাকে । প্রস্তর অনুভব করে' এন্সপ উক্তি স- 
জত বোব হইলেও বৃক্ষল তাদি যে অন্থুভব করে তাহ। এক্ষণে সকলেই স্বীকার 
করেন। প্রন্তরাদি ধাতব পদার্থেও কোনরূপ উত্তেজক কারণ উপস্থিত 
হইলে যে গ্রতি স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহাই তাহাদিগের মধ্যে চিৎসত্তার 
অথবা এক প্রকার অগ্গভূতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে । উহাই অভিব্যক্তির 
নিয়মাহুসারে উত্তিদে অস্পষ্ভাবে এবং জীবসমূহে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায় 
এবং সংবিদে পরিবর্তিত হয় এইরূপ এক্ষণে বৈজ্ঞানিকদিগের সাধারণ জ্ঞান 
অন্মিয়াছে। ধাতিব পদার্থসমূহের পরিবর্তন ও গতিরীতি এতদূর সীমাবন্ধ 
(পরিচ্ছন্ন) এবং প্রাক্কতিক নিয়মের অধীন যে লোকে উহাদিগকে 
সংজ্ঞাহীন যান্ত্রিক ব্যাপাঁর বলিয়া উল্লেখ করে। বস্তুতঃ কিন্তু সর্বত্রই এবং 
সকল পদার্থেই চিৎসত্া এবং চিৎশক্তি বর্তমান আছে। সং্ঞা, সংবিদৃ, 
বিবেক, ইচ্ছা,অন্গুভব এবং স্ত্তিব্াপার এ সমন্তই চিৎসত্তার রূপান্তরমাত্র। 
অর্থাৎ চিৎসত্তা স্বকীয় শক্তির দ্বারা নানাবিধ বিচিত্রভাৰ প্রকাশ করে। 
ইহারা ব্যস্তভাবে (অর্থাৎ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ) অথবা সমষ্টিভাবে 
(অর্থাৎ সকলগুলি মিলিয়৷) চিৎসত্ব'র স্বরূপ প্রকাশ করে না। কারণ 
চিৎদন্ত। সকলের যূলীভূত হই্নাও সকলের অতিরিক্তভাবে বিদ্বান আছে 
এইরূপ মনে করিতে হইবে । কারণ প্রক্কৃত অস্তিত্বসম্পন্ন অভিব্যক্তভাব 
এবং পদার্থ ছাড়া সম্তাবিভ অস্তিত্বসম্পন্ন বহুবিধ ভাব ও চিৎসত্তায় অন্ত- 
নিহিত আছে, ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে। সংক্ষেপতঃ সার কথ! এই 
. হইতেছে যে উল্লিখিত টিৎসত্তাই অই্বিততত্ এবং উহাকে বেদান্ত 
“সচ্চিদানিন্দ" বিয়া বর্ধিতি হই! খাকে । 


কালতত্ব সমালোচনা । 
বগালহিভ্ডাগ এবহ অনভ্তকাল। 


মন্ুষোর জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন এবং সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ মনুষ্য এক সময়ে 
সমুদয় ব্রদ্ধাগুসঘন্ধীন্ঘ ঘটনালমূহের প্রতি মনোধোগ দিতে পারে না। যে 
ঘটনাবিশেষের প্রতি মনোযোগ পড়ে তত্যতিরিক্ত জাগতীয় অনেক বিষয় 
তাহার জ্ঞানের বাহিরে রহিয়! বায়। এই কারণে যে অংশ মন্ুষ্যের 
জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা সর্বদাই আংশিক ও অসম্পূর্ণ হই থাকে । 
পীবাস্মার স্বর্পপঙ্ঞান, ব্রদ্ধাগুরচনার সথাবহত্ব অথব! ছুঃখাবহত্জ্ঞান, 
ঈশ্বরের বা ব্রন্মের সহিত জীবত্বার সমদন্ধগ্ঞান, জগতের ত্রিবিধ , আধ্যা- 
স্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ) ছু:থের স্বরূপজ্ঞান, এবং সংক্ষেপতঃ 
সমুদয় ধর্মনীতিজ্ঞান যে কালের স্বর্ূপন্ঞানের উপর নির্ভর করে তাহা 
অল্প প্রয়াসেই বুঝ! যায়। 

কালপদ্বন্ধে মনৃষ্ের একটি সামান্য বা নাঁধারণ জ্ঞান, এবং 
একটি বিশিষ্ট বা প্রত্তক্ষজ্তান আছে। যখন আমরা কোন বিশিষ্ট 
ঘটনাপৌর্কাপর্ধ্য অবলোকন করি তথন কেবঙ্প কালের আংশিকভাবই 
প্রত্যক্ষ করিঝা খাকি; কিন্তু কালপন্বন্ধে আমাদিগের থে সামান্ত ব! 
সাধারণ জ্রান আছে তাহা সেই আংশিক জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া 
অনন্তকালরূপে পরিণত হইয়। আচ্ছন্ন ও ছবেধ্য হইয়া পড়ে। 

পরিচ্ছিন্ন বা আংশিক কালজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিলে দেখ! 
যায়। (১) আঁমাদিগের তাৎক!লিক জ্ঞানের বিষয়ের মধোও নানাবিধ 


১৩২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমা'লোচন1। 


পরিবর্তন বর্তমান আছে। সেই সকল পরিবর্তন, কোন বিশিষ্ট ইীন্জর় 
সনিকর্ষজন্ত জ্ঞানেও ঘটিতে পারে, অথবা মনের কল্পনার, চিন্তায় বা 
ধারণাও সম্ভব হইতে পারে । ফলতঃ পরিবত্তনজ্ঞান ব্যতীত কোন 
জ্ঞানই সম্ভব হয় না। 

(২) দেই পরিবর্তনজ্ঞানের বিশিষ্টতা এই ষে তাহাতে একটি 
বিষয় বা ঘটনা! প্রথমে উপলরূ হয়, পরে দ্বিতীয় ঘটনা, এবং তংপরে 
তীয় ঘটন। এই ক্রমে নে উপস্থিত হর এবং এই নিয়মেই পরিবর্তন 
সাবিত হব । সঙ্গীতরসম্ঞ।ন, কাব্যবৌধ এবং বাক্যাবলির তাংপধ্যঙ্ঞান 
প্রস্থতি এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্ংক্ষেপতঃ এক 
ঘটন! অন্থ ঘটনার পরে ঘটিতেছে ইহা না জানিলে কোনরূপ পরিবর্তনের 
বিশিষ্টত| বুঝ! যায় না। এই পরিবর্তনপ্রবাহের গতি নির্ধারিত 
আছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঘটনাবিষয্ধ বে পরবর্তী ঘটনাবিষয়ের দিকে 
অগ্রসর হইবে তাহা অবধারিত ও নিশ্চিত। এই কারণে নদীপ্রবাহের 
সহিত কালগ্রবাহের কখন কখন যে তুলনা দেওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণ 
বা সমীচীন নহে। কারণ নদী প্রবাহ কখন কখন বিপরীতভাবেও 
প্রবাহিত হইতে দেখা বায়। কিন্তু কালপ্রবাভ অথনা! ক।লঘটিত ঘটনা- 
প্রবাহ নিয়তই অবিচলিতভাঁবে একদিকে অগ্রসর হইয়। প্রবাহিত হয়। 
অতীত ঘটন| বর্তমান ঘটনার দিকে, এবং বর্তমান ঘটনা ভবিষ্যৎ ঘটনার 
দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। বর্তমান অবস্থার কখন অতীত অবস্থার 
দিকে যাওয়া সম্ভব হয় না) এই হেতু দেশজ্ঞানের স্বরূপ হইতে 
কাপজ্ঞানের শ্বরূপ ভি্ন। কারণ কোন স্থানবিশেধের পরিমাঁণ লইতে 
হইলে মেই স্থানের উন অগ্রভাগের যে কোন অগ্রভাগ হইতে পরিমাণ 
লইলেই তাহার পরিমাণের জ্ঞান হইতে পারে। কালজ্ঞানে তাহার 
মন্তাবনা নাই। অতীত কাল ফিরিয়! আইসে না, বৃদ্ধ যুবা ভগ্ন না, যুবা 
আর শিশু হয় না এনং অগ্ক আর গতকল্য হইতে পারে না| 


কালতত্বসমীলোচন। । ১৩৩ 


$৩) কালজ্ঞানের আর একটি বিশিষ্টতা আছে এবং তাহ! 
সর্বদা ্মরণ রাখা! কর্তব্য । উহা, এই থে প্ঘখন এক ঘটনা অতীত 
হইল এবং তাহার স্থানে অপর ঘটনা উপস্থিত হইল, তখন উক্ত উভয় 
ঘটনাকে পরম্পর ভিন্ন জানিয়াও আমরা উভয়কে মিলিতভাবে 
বুঝিয়া একটি সম্পূর্ণ বিধরজ্ঞান লাভ করি ইহা! অনায়াসেই বুঝা 
যাইতে পারে । “ঘট” শব্ষের উচ্চারণ স্তলে প্রথমে প্ঘ” উচ্চারিত 
হইয়া পরক্ষণে “ট” উচ্চারিত হইল । এস্থলে “ব” অতীত এবং পট”? 
বর্তমান কালবিষয়ক হইয়া পরস্পর ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ে 
মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ “ঘট”ভ্ঞান উপস্থিত করে। সঙ্গীত 
রস্ও এইরূপ অতীত স্বর, বর্তমান স্বর ও ভবিষ্যৎ স্বর সমস্ত মিলিয়! 
এক অপূর্ব সঙ্গীতরসের ধারণা জন্মাইয়া দেয়। অথচ ত্রিকালের 
স্বরই ভিন্ন বলিয়া জানা যায়। এইরূপে সর্বত্রই দেখা বায় যে 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনটি অংশ মিলিয়াই একটি সম্পূর্ণ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। সেই সম্পূর্ণ জ্ঞান “নে কালের ভিন্নতাজ্জানের সঙ্গেই 
যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহ। অস্বীকার করিনার সম্তানন। নাই । এইরূপ 
দেশজ্ঞানস্থলেও এক বিশিষ্ট অংশ অন্য বিশিষ্ট অংশ হইতে ভিন্ন ইহ। জানি- 
যাও সম্পূর্ণ দেশজ্ঞান সেই ভেদজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে 
কাব্যরসম্ঞানেও ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াও সেই 
ভিন্নভাবের জ্ঞানের দহিতই (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই ) তাহাদিগের সমষ্টিরগ 
সম্পূর্ণ ভাৰ মনে উদিত হয়৷ থাকে । নচেৎ কবিতারসের জ্ঞানই সম্ভব 
হইতে পারে না? সুতরাং প্ৰর্তমান কালের জ্ঞান” বলিলে দুইটা ভাব 
স্থচিত হইয়! থাকে ১ অর্থাৎ (ক) পুর্ব এবং তংপরবর্তাীর লির ভিন্ন 
জ্ঞীন এবং (খ) উভয়ে বা সকলে ঠৈলিয়া একটি সম্পূর্ণজ্ঞান 
মেই ভিন্নতাজ্ঞানের সহিতই দুগপৎ হইয়া থাকে। তাহাকেই 
বর্তমান জ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে৷ আঁমাদিগের জ্ঞানের এই রীতি 


১৩৪. নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


হইতেই আমর! সামান্ত বা সাধারণভাবে কালল্জান এবং অনস্তকালক্জানের 
স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হই। 

কেহ কেহ বলেন যে, “ঘটন!-পৌর্কাপর্্য সমস্ত এককালে অনুভূত 
হয় না। কিন্তু পূর্বটনা অতীত হইলেও উহ! আমাদিগের স্থৃতিতে 
বা ধারণার রহিয়! যায় এবং পরে বর্তমান ঘটনা উপস্থিত হইলে 
তাহার সহিত একীভূত হইয়। বর্তমান জ্ঞান জন্মিয়া থাকে” । 
এই মত সত্য হইলে ঘটনার পৌর্বাপৌর্ধ্যরূপ একটি "প্রবাহ কনুভূত 
হইতে পারে নাঃ কেবল পূর্ব ব! অতীত ঘটনা ঘটিক়াছে এবং 
শ্বতত্ত্রতীবে তাহার পর কি ঘটিল তাহাই জানা যাইতে পারে। 
উহ্থারা একীভূত হইয়! একজ্ঞান হইতে পারে না । ফল কথা অতীত 
ঘটনাবলি স্মরণে উপস্থিত থাকিলেও বর্তমানের সহিত উহীর 
পৌব্বীপৌধ্যভাব ব1 প্রবাহস্বূণভাব সাক্ষাৎসত্বন্ধে একসময়েই 
অনুভূত হইয়া থাকে। কোন বক্তা বক্তৃতা করিতে করিতে নিবৃত্ত 
হইলে তাঁহার শেষোক্ত কথাটা বর্তমানজ্ঞানে এবং পূর্বোচ্চারিত 
কথাগুলি স্মৃতিতে উপস্থিত থাকিলেও পূর্ব্ব এবং পরবর্তী কথাসকল 
মিলিয়া একটী- সম্পূর্ণ বাকাপ্রবাহস্বূপ হইন্। বর্তমানজ্ঞানের সন্গে 
সঙ্গেই উৎপন্ন হইল থাকে। কেব্ল স্ব্বতিজ্ঞানে অতীত ঘটন! 
বলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চিত্রিত হইতে পারে; কিন্তু উহারা, (অর্থাৎ 
অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলি) যে পরে পরে এবং একটি প্রবাহরূপে 
সংঘটিত হইপ্লাছে তাহার জ্ঞান স্মৃতিবৃত্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় না। 
কারণ তাহা সাক্ষাংজ্ঞানরূপে অন্থভূত এবং বর্তমানজ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গেই উিত হইয়! থাকে। বর্তমান ঘটনার সাক্ষাত্জ্ঞান হইলে 
তাহার সহিত স্থৃতি ও ধারণার সাহায্য উদ্ভৃত হইগ্রা অতীত ও ভবিষ্যৎ 
জ্ঞান গিলিত হইব্না কালপ্রবাহ ব! কালের পরপরভাব ( পৌর্ববাপৌধ্য ) 
আন্ত তয়, একথা বলিল বর্তমানক্া৮ ক্িবলমানে একটি শক । যাতী 
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বক্তৃতায় উচ্চারিত হইয়াছে) অথব। তাহারও স্বল্লঅংশমাত্র অনুভূত হইতে 
পারে এবং পরে তাহার সহিত স্বতি ব৷ ধারণার বিষয়ও উপস্থিত হইতে 
পারে; কিন্তু তাহ! হইলে প্রবাহজ্ঞান জন্মিবে না এবং বর্তমানক্ষণে 
উচ্চারিত শব্দের সহিত অতীত ও ভবিষ্যৎ শব্দের পৌর্কাপৌধ্্য লন্ধ হইবে 
না। তাহ! ছাড়। বর্তমানক্ষণে কেবল একমাত্র ঘটনা ঝ| বিষয়ের জ্ঞান 
হয় একথা সমীচীন হইতে পারে না। কারণ কোন পদ, ঘটনা বা বিষয়কে 
একটি পদ, একটি ঘটন! বা একটি বিষয় বলিয়! উল্লেখ করিলেও বস্তুতঃ 
তাহা একটি পদ, ঘটন| ব| বিষয় নহে। কারণ একটি পদ্দে অনেকগুলিন 
শবা, একটি ঘটনার মধ্যে অনেকগুলি অঙ্গীভূত ঘটনা এবং একটি বিষয়ের 
মধ্যে অনেক অংশীনৃত বিষয় বর্তমান থাকে । সুতরাং যদি বলা! যার যে, 
বর্তমীনক্ষণে পদ্দের কেবল একটি শন্দনীত্র। ঘটনার একটি ক্ষুদ্র ভাগমাত্র 
অথবা বিষয়বিশেষের একটি সক্ষম অংশমাত্রই জ্ঞানগোঁচর হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে ষে বর্তমানক্ষণে কোন পদ, ঘটন| বা বিষয় জ্ঞানে উদ্দিত হয় 
না। তদ্যতীত গণিতশাস্ত্রোক্ত বিন্দুর স্যায় যদি বর্তমানক্ষণের অস্তিত্ব 
স্বীকার করা ধায়, তাহ! হইলে বিন্দুর যেরূপ স্থানাধারত্ব নাই তজ্প বর্তমান 
ক্ষণেও কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না ইহা স্বীকার করিতে হইবে । তাদৃশ 
বর্তমানক্ষণের কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে যদি কোন বিশিষ্ট 
সমুদ্ধয় পদ, ঘটন! ক। বিষয় বর্তমানক্ষণে যুগপৎ প্রতিভাসিত হয় এ কথা 
বলা বায়, তাহা হইলে কালপ্রবাহ বা ঘটনাপৌর্বাপৌর্যও যুগপৎ জ্ঞাত 
হওয়! যাঁয় এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার বা যে ঘটনার 
পুর্বব ও পরবর্তী অংশ নাই তাদৃশ ঘটনা ঝ! বিষক্ের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে । 
পৌর্বাপর্ধ্যজ্ঞান ব্যতিরেকে কালজ্ঞান জন্মিতে পারে না । অতএব বর্তমান 
জ্ঞান বলিলে এই ছুইটী ভাবই বুঝিতে হইবে যে তাহাতে (১) ঘটনার 
পৌর্কাপর্ধযভাৰ এবং (২. পুর্ব ও অপর ঘটনা মিলিম্। একটি সম্পূ্ভাব 
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ঘটনার পৌর্ববাপর্য্যজ্ঞানসন্বন্ধে আর একটি মত প্রচলিত আছে। 
তদনূলারে কথিত হইয়া থাকে বে “আমাদিগের জ্ঞানবিবরীভূত ঘটনাদকল 
অথব। কোন উচ্চারিত বাক্যের পদসকল পরে পরে উপস্থিত হয় এবং 
তাহার পর আমাদিগের মনের যে একটি সমষ্টিকরণবৃত্তি আছে তাহাই 
তাহাদিগকে একস্ত্রে আবদ্ধ করে এবং তখন সেই একস্ুত্রাবদ্ধ ঘটনাসকল 
ব! পদ্সকলকে আমরা একটি -প্রবাহস্বরূপ বলিয়! বুঝিতে পারি” । এইরূপ 
সমষ্টিকরণকে কালপ্রবাহরূপ পৌর্কাপধ্য ব্লা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত বলা 
যাইতে পারে না। কারণ কালপ্রবাহের জ্ঞান আমাদিগের সংবিত্তিতে 
বর্তমানকালে বুগপতই (এক সময়েই ) উখিত হয়। বাগ্ধের সংগীতভাব, 
শীতের অনুভূতভাব, অথবা কাব্যের বাফ্যবিশেষের তাঁৎপধ্য এক সময়েই 
জ্ঞানে উপস্থিত ভয়। সেই সাক্ষাৎলব্ধ এবং যুগপৎপরিজ্ঞাত কালপ্রবাহ- 
স্বরপমধ্যে পূর্ব ও অপরভাব স্বতন্ত্ররূপে বর্তমান থাকে । তাহাদিগের মধ্যে 
একের জ্ঞান হইবামাত্রই অপরগুলিকে তাহার পূর্ববন্তী অথবা পরবর্তী 
বলিয়া অনুভব করিয়৷ এক সময়েই আমরা পৌর্কাপধ্য্ঞীন লাভ করি। যে 
ঘটনা বা পদ অতীত অথবা ভবিষাৎ তাহার সহিত সমর্টিকরণের দ্বার! 
কালপ্রবাহজ্ঞান' হইতে পারে না। 

এক্ষণে বুঝা গেল যে, যাহাতে পুর্ব এবং পরবর্তিত্বজ্ঞীন উপস্থিত 
আছে তাহাকেই পবর্তমানকালিক জ্ঞান” বলা যার়। সেই “বর্তমান 
কালিকজ্ঞান” এক ( সেকেন্ডের ) বিপলের কিছু অংশমাত্র অথবা একবিপল 
মাত্র লইয়া ঘটিকা থাকে । ইভাকেই মনুষ্যসংবিদের নৃনেকল্পে একটি নির্দিষ্ট 
কালজ্ঞান বলিয়া নির্ধারিত হয়। অবশ্য এইরূপ ধারণাকে ষম্পূর্ণ যথেচ্ছ 
কথিত বলিয়! জানিতে হইবে । 

এস্থলে দেখিতে হইবে যে কেবলমান্্র বর্ণজ্ঞান বা শবজ্ঞান বেরূপ 
আমাদিগের ইচ্ছার সহিত অসম্বদ্ধভাবে উদ্দিত হয়, কালপ্রবাহজ্ঞান তন্রপ 
অসবদ্ধতাবে উদিত হয় না। প্রত্যেক কালপাপেক্ষ ঘটনাপ্রবাহ যখন 
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পূর্ববর্তী ঘটনাবিশেষ হইতে পরবর্তী ঘটনাবিশেবে পরিবন্তিত হয়, তখন 
সেই পরিবর্তনের উপর আ'মাদিগের স্বার্থ এবং ইচ্ছা জড়িতভাবে বর্তমান 
থাকে । কখন কখন সেই পরিবর্তনে আমাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া ইঞ্টসাধন 
হইয়া থাকে । মন্নস্যজীবনের উদ্ভম বলিলে ইহাই বুঝার যে মনুঘ পূর্ববর্তী 
ঘটনাসযূহ অপেক্ষা পরবর্তী ঘটনাসমূহকে অধিকতর সস্তোষকর করিবার 
জন্ত প্র্নাস করিতেছে, অথবা পূর্ববন্তী ক্লেশজনক অবস্থার পা বর্তে ক্রেশশূন্ত 
অবস্থা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে । মন্তষ্য বর্তমান কালপ্রবাহ 
সম্বন্ধীয় অবস্থাতে তৃপ্ত থাকে ন'- সর্ধদাই পরিবর্তনের জন ইচ্ছা ও উদ্যম 
করে। সুতরাং কালপ্রবাহ সর্বদাই মনুষ্যের ইচ্ছা্রবাঙের সহিত জড়িত। 
পর্দেশ” বাঁ “আকাশ” যেন ব্রদ্ধাগুরচনার রঙ্গভুমি এবং “কাল” যেন 
সেই ত্রহ্মাগুরচনার অভিনয়কাধ্য। ব্রক্াণ্ডের ঘটনাবলি নিয়তই পরি- 
বর্তিত হইতেছে এবং বর্তমান অবগ্ার স্থলে অবস্থান্তর উপস্থিত হইতেছে । 
কোন বিষয়ই নিত্য বা চিরস্থায়ী নহে, অগ্য যাহ! আছে কলা তাহ। থাকিবে 
না এবং গভকল্য তাহা ছিল না। এইরূপে দেখা যায় যে বর্তমান 
ঘটনার সহিত তাহার পূর্ববর্তী ও অতীত ঘটনাবিশেষ (যাহা আর কখন 
ঘটিবে না) এবং পরবর্তী ভবিষ্যৎ ঘটনাঁবিশেষ (বাহা এক্ষণেও উপস্থিত 
নাই) একপ্রকার নিত্াসন্বদ্ধ। কারণ অতীত ও ভবিষাৎকে ছাড়িয়া 
দিলে বর্ডমানের কোন অর্থ হয় ন|। অবশ্ঠ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে 
কতকগুলি ঘটনাপ্রবাহ এরূপ দেখা যায় যে তাহার মধ্যে পূর্ব ও পরবর্তী 
ঘটনাসমুহ্র স্ন্ধ বুঝিতে পারা যায় নাঁ। কিন্তু মন্ুয্বুদ্ধিতে তাদৃশ 
সম্বন্ধ বুঝ। না যাইলেও প্রকৃতপক্ষে বে সেই সকল ঘটণা অনম্বদ্ধ তাহ। 
মনে কর! কথন যুক্তিসঙ্গত নহে। 

আমাঁদিগের বহির্্গতসন্বন্মীয় সাধারণ কাঁপজ্ঞান সামাজিফবুদদি 
অনুসারে সামান্ভাবে ( 850867211586107) ) উৎপন্ন হইলেও উহা! 
আমাদিগের আত্তরিক কালঙ্ঞানের উপাদান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে 
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১৩৮ নুতন প্রণালী ও তত্সমালো্ন? । 


তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহির্জ তদন্বন্ধীয় অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ 
কালঙ্ঞান আমাদিগের আস্ুরিক- কালজ্ঞান অপেক্ষা আপাতদৃষ্টিতে 
বছবিস্ৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অসীম এবং অপুনরাবর্তনীয় অতীত 
কাল এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকাল, সকল জীব এবং পদার্থ সম্বন্ধে অতিবিশাল 
এবং চিরসত্য বলিয়। প্রতিভাসিত হয় এবং উক্ত উভয় কালজ্ঞানই 
মনুষোর স্বশ্পক্ষণবিষয়ক আন্তরিক কালজ্ঞান অপেক্ষা অত্যধিক বিশাল 
ও বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই অনন্ত অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ 
কালের ও আবার বর্তমান কালের সহিত চিতাসন্বদ্ধতা আছে ইহ! 
অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। বর্তমান কালজ্ঞান বাতীত কখনই অতীত 
অথবা ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান সম্ভব হয় লা। অবশ্ঠ বর্তমান কাল বলিলে 
এক পল, এক ঘণ্টা একদিন, এক বৎসর অথব| এক শতাবও মনে করা 
যাইতে পারে । কিন্তু “বর্ভমানক্ষণ” বলিয়া গণিতশাস্ত্ীয় বিন্দুর স্ভায় 
কোনরূপ অংশহীন কাল মনে করা যাইতে পারে না। কারণ তাদৃশ 

ংশরহিত কালে ব| ক্ষণে কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না ইসা পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে । ন্ৃতরাং বহির্জগৎসম্বন্ধীর বর্তমান কাল এবং অন্তর্জগৎ- 
সম্বন্ধীয় বর্তমান কাল উভয়েই একপ্রকারে স্বরূপতঃ একরূপ বলিতে 
হইবে। অন্তর্জগৎস্বন্ধীয় বর্তনানকালজ্ঞান হঠলে সেই জ্ঞানমধ্যে 
পুর্ব ও পরবর্তী ঘটনা বা অবস্থাসকল একীভূতভাবে এবং পুথকৃভাবে 
এক সময়ে যেরূপ অনুভূত হয়, বহির্জগত্সন্বন্ধীয় বর্তমান কাঁলজ্ঞান 
হইলে ও তদ্রপ সেই জ্ঞানমধ্যে হুরধ্যাদির গতি, মনুষ্যান্ির কার্যকলাপ 
এবং অন্য পদ্দার্থসমূহের ক্রিয়া ইত্যাদি পুর্ববন্তী ও গরবপ্তী নাঁনারূপ 
ঘটনামূহ একীভূতভাবে এবং পৃথগ ভাবে এককালে উদ্বীরমান হইয়া 
থাকেন এইজগ্তই বহির্জগতসন্বন্বীর কালজ্ঞান সাবারণভাবে ও 
সামান্যোন্তিতে £ িগাভিননি। 90 ) উল্লিথিত হইয়া থাকে । কিন্ত 


নিই বনি ব্রার রন নিন টি তক 


কালতত্বসমালোচনা । ১৩৯ 


একভাবাপন্ন বা অনুরূপ । অন্তর্জগৎসবন্ধীয় কালসম্বদ্ধে বর্তমান 
কাল ঝলিলে এক (বিপল) সেকেও্ড অথবা তাহার কিয়দংশ ধরিয়া 
লওয়া যায়; তদ্রপ বহির্জগৎসম্বন্বীয় কালবিষয়ে বর্তনানকাল বলিলে 
ইচ্ছান্ুসারে একদিন, এক বৎসর বা একঘুগ বা শতাব্‌ হইরা থাকে। 
এই উভয়বিধ কল্পনাই যথেচ্ছ নিদ্ধারিত হয় । 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে থে অন্তর্জগতসন্বদ্ধীর ফালজ্ঞানে যে সকল 
পূর্বাপর ঘটন! বা অবস্থা অন্তুহ্যাত থাকে তৎসমস্তই আমাদিগের ইচ্ছা- 
জড়িত। তদ্রপ বহির্জগৎসম্বন্ধীর কালজ্ঞানে ষে সকল ঘটনা এককালে 
জ্ঞানগোচর হয়, তন্মধ্যেও ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অথবা সার্থকত: বর্তমান 
থাকে। এইরূপে ও উভভ়বিধ কালজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্ত দেখিতে 
পাওয়া যার! তদনুসারে অতীতঘটনা বর্তমানঘটনীর এবং বর্তমান 
ঘটনা ভবিষ্যৎ ঘটনায় পরিণত ব! পরিবন্তিত হইয়। একটা সার্থকত। বা 
অভিপ্রাপ্স প্রকাশ করিয়া থাকে । দেশজ্ঞানে এই সার্থকভাব (1৩০- 
1০81০৭110৩০ ) পাওয়া ষায় না, কিন্তু কালজ্ঞানে এই ভাব সর্বত্র 
অনুভূত ও জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে । সুতরাং সময় বা কালকে এক 
প্রকারে ইচ্ছা! বা অভিগ্রারের রূপান্তরমাত্র খলা বাইতৈ পারে। সাধন 
সকল পিদ্ধির জন্যই অনুষ্টিত হয় ; অভাষ্টলাভের জন্য অনুসন্ধান হুইয়। 
থাঁকে ; অসম্পূর্ণ ঘটনা ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; এবং কালনিম্পন্ন 
সমস্ত অসম্পূর্ণ কাঁর্ধ। ব! ঘটনা ক্রমশঃ তাহার সম্পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর 
হইয়া! থাকে । 

উপরি উক্তরূপ কালজ্ঞানের স্বরূপ হইতে আমরা অনস্তকালজ্ঞানের 
স্বরূপ বুঝিতে পারি। বিশিষ্ট কালজ্ঞানের লক্ষণ করাতেই অর্থাৎ 
তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করাতেই একপ্রকারে অনস্তকালজ্ঞ।নের স্বরূপ 
ও স্থচিত করা হইজ়্াছে। কারণ বিশিষ্ট কালকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ! 


১৪৭ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন] । 


পড়ে। বহির্জগতে মন্থুষ্যের ধাবণার অন্তর্গত ইচ্ছা সর্বদাই অতৃপ্ত থাকে 
এবং সে ইচ্ছার তপতির জন্ত মনুষ্য নিয়তই চেষ্টা ও উদ্ধম করে। জীবাত্মার 
সম্পূর্ণতা লাভ করাই তাহার চেষ্টা ও উদ্যমের চরম লক্ষ্য। সেই 
সম্পূর্ণ ভাবের অংশস্বরূপ সাময়িক চেষ্টাসকলও তাহার অন্তর্গত হওয়াতে 
তাহাদিগকে লইয়াই জীবস্ার সম্পূ্ণভাঁব সম্পন্ন হইয়৷ থাকে । এস্থলে 
ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবাস্মার সম্পূর্ণভাব ঈশ্বরের বা ব্রদ্ধের 
সম্পূর্ণভাব হইতে পৃথক্‌ নহে। সুতরাং জীবাস্মার স্বন্ধপের সম্পূর্ণতা 
একপ্রকার স্বতঃপ্রকাশ অর্থাৎ স্বভাবতঃ নিত্যপ্রবাহস্বরূপ, নিত্য 
পরিবর্তনশীল ও অনন্ত। পূর্বের ইহা কথিত হইয়াছে যে “কোন স্বতঃ 
প্রকাশ অনন্তপ্রাবাহের সীমা থাকিতে পারে না।” এক্ষণে বুঝ যাইবে যে 
বিশিষ্টকালঘটিত ঘটন! নিয়তই পূর্বাপরঘটনাঁজড়িত হওয়াতে উঠাকেও 
স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহের ন্ায় আদি ও অন্তরহিতভাবে অনুভব 
করা যাইতে গারে। এইরূপ আদি ও অন্তরহিত স্বতঃপ্রকাঁশ কাল- 
প্রবাহকেই অনন্তকাল বলিয়া কথিত ও বর্ধিত হইস্কা থাকে। সেই 
অনস্তকাল অপস্ত ও অথণ্ড ব্রদ্মের যুগপৎ ( এককালে ) সাক্ষাত্রুত হইয়া 
থাকে । মনুষ্য যেমন কোন সঙ্গীতরস বা কাব্যার্থ অথবা কোন বাক্যের 
তাৎপর্য এককালে (যুগপৃৎ * অনুভব করে, ব্রন্ধ ও সেইরূপ অনন্তকাল 
ঘটিত ঘটনাসমূহ যুগপৎ সাক্ষাংকার করেন। অথচ এইরূপ এককাদীন 
সম্পূরক্ভানের মধ্যে যাবতীয় ঘটনাসমূহের পুর্ববাপরভাঁবও ব্রন্গের জ্ঞানে 
বর্তমান থাকে । মন্গুষ্যের ও তন্তরপ সম্পূর্ণ সংগীওরসের বা কাব্যার্থের 
ফুপৎ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যেক স্বরের অথব৷ প্রত্যেক পদের পূর্ববাপরবোধ 
বর্তমান থাকে। বর্তমানকালজ্ঞানবলিতে হইলে ডুইটী অর্থ বা ভাব 
সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। (১ম) বর্তমানের অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে 
স্বতত্তরভাৰ এবং ( ২র ) অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই ত্রিকাল সিলিত 
হইয়া এক নূতন ভাব। সংগীতরলাদির স্বল্সামন্নিক ঘটনাসমূহ মনুষ্য 


কালতত্ব সমা?লাচনা। ১৪১ 


জ্ঞানে যেব্ূপ এক কালে প্রতিভাত হ;, তদ্রপ সমস্ত ব্রহ্গাণ্ডের অনস্ত- 
কালব্যাপী ঘটনাসমূহ যে জ্ঞ'নে বুগপৎ (এককালে ) প্রতিভাদিত হয় 
তাহাকেই প্অনন্তজ্ঞান” ব্ল। যার। “অনন্তজ্ঞানের” রীতি বা স্বরূপ 
বুঝিতে হইলে মন্ুয্যের কালজ্ঞানস্বরূপ হইতে পুক্ধাপর ঘটনার সীমা 
উঠাইয়। লইয়। উহাকে হ্বদর়ঙ্গম করিলে, অনন্তজ্ঞানেব স্বরূপ বুঝ! যাইতে 
পারে । মনুষ্যজ্ঞানের প রচচ্ছন হাশবন্ধন এক সেকেও্ড পা এক সেকেন্ডের 
কিয়দংশগাত্র বর্ভমানজ্ঞানে স্ফুবিত হইরা থাক 1 তাঁঠা হইলে অনন্তশক্তি- 
সম্পন্ন বর্গের অনন্তকালজ্ঞানে যে সমগ্র কালই (ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ) 
বর্তমানবত জ্ঞানগোচর হইবে ইহ! বুঝিতে নিশেৰ আযান কবিতে হয় না । 
কেহ কেহ বলেন যে, “অনস্তজ্ঞানের স্বরূপ এরপ বে তাহাতে ভূত, : 
ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানজ্ঞানের কোনরূপ প্রভেদ থাকে ন11” একথা 
যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কোন সংগীতরন বা কাব্যার্থ বর্তমানক্ষণে 
যুগপৎ জ্ঞাত হইলাম অথচ সেই জ্ঞানে পূর্বগীতন্বরের অথব৷ পৃর্ববোচ্চ।রিত 
পদের এবং তাঁহার পরবর্তী স্বরের বা পদের জ্ঞান নাই একথা যেরূপ 
নিরর্থক হয়, উক্তরূপ অনন্তজ্ঞান ও তদ্রপ নিরর্থক হইয়। পড়ে। সুতরাং 
উক্ত মতের ফোন সারগর্ভত! নাই । ফল কথ পূর্বাপর প্রবাহ এক 
কালে জানিতে হইলে পুর্দ এবং পরবর্তী ঘটনাকে ভিন্নভাবে 
জানিতে হইবে, অথচ উহাদিগের মিলিতভাব বা সম্পূর্ভাবও সেই 
সময়ে বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না । এইরূপে অনস্ত- 
ব্যাপী ঘটনাসমূহ বুগপৎ (এককালে ) জ্ঞাত হইলেও তাঁহাদিগের অংশ 
স্বরূপ প্রত্যেক ঘটনাও সেই সঙ্গে ভিন্নভাবে জ্ঞানগোচর হইবে ইহাই 
যুক্তিসঙ্গত কথা! হইতেছে । তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে 
অনন্ত কালগ্রবাহ কেবলমাত্র এক অনন্ত ইচ্ছার অভিব্যকিমাত্র। 
যাহাকে আমরা ভূত ব! ভবিষ্যৎ বলিয়! উল্লেখ করি, ব্রন্মের বা ঈশ্বরের 
স্তন সেই উভয় ঘটনা এক পদার্থ বলিরা প্রতীয়মান হয় না। তথাপি 





১৪২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


যেরূপ সংগীতরসের আদি ও অন্ত ভিন্ন হইয়াও এক সংগ্লীতরন বলিয়া 
যুগপৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্্রপ অনন্তজ্ঞানস্থলে অতীত ও ভবিষ্যং ঘটনা 
ভিন্নভাবে অনুভূত হইয়াও এককালে অর্থাৎ ধুগপৎ প্রতীয়মান হইয়া 
থাকে। 

কেহ যদ্দি বলেন যে “অনন্তজ্ঞানে কালজ্ঞান থাকে না” তাহা হইলে 
তাহার কথা বুক্তিযুক্ত হইৰে না। “সংগীতরস বা কাব্যার্থ জ্ঞান হইল, 
অথচ তাহার মধ্যে যে পূর্বাপর স্বরবিস্াস বা পদপ্রয়োগ আছে তাহার 
জ্ঞান নাই” একথ| যেবূপ অধুক্ত ও নিরর্৫থক, উক্ত মতও তন্রপ নিরর্থক 
হইয়া পড়িবে । সংগীতরসের বা কাব্যাথের যাহা কিছু অর্থ আছে, তাহা! 
কেবল পূর্বাপর জ্ঞান হইতেই পাওয়া বায়, অন্তথা তাহার জ্ঞান হয় না। 
অনস্তজ্ঞানের স্বরূপও তদ্রুপ একভাবাপন্ন ; কেবলমাত্র এই বিশেষ যে 
অনস্তকালজ্ঞান নিখিল বা অনস্তকালব্যাপী ঘটনাসমূহ লইয়া! উদ্ভূত হ্য়। 

এস্থলে কেহ আবার বলেন ষে “ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞান আমাদিগের 
পরিচ্ছিন্ন কালজড়িত ঘটনাজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাদৃশ জ্ঞানের 
কোনরূপ কারণ নির্দেশ করা সম্ভব নহে। মনুষ্য তদ্দিযয়ে কিছুই জানিতে 
বা বলিতে পাঁরে না। অনন্ত অতীতগর্ভে বিলীন বুগধুগাস্তরের ঘটনা 
এবং অনস্ত ভবিষ্যতের ঘটনা এই ছুই প্রকারের ঘটনার তিন্নত। লুপ্ত 
হইয়। ঈশ্বরজ্ঞানে ততসমস্ত বর্তমানভাবে এক সময়ে প্রতিভাদিত 
হইতে পারে ইহা অসম্ভব ও অযুক্ত কথা । অথাৎ বর্তমানজ্ঞানে যখন 
ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয় কালই উপস্থিত নাই, তখন এই তিন কাল (ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ) মিলিরা এক বর্তমানবৎ জ্ঞান হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে 
গ্রতিভাসিত হইবে ইহা সঙ্গত কথা নহে ।” ইহার প্রতিবাদে বলা যাইতে 
পারে যে সংগীতরসন্জানকালে অতীতম্বর উপস্থিত নাই এবং ভবিষ্যৎ 
বা পরবর্তী স্বরও তৎকালে শ্রুত হয় নাই, অথচ সমস্ত মিলিয়া অর্থাৎ 


কালতত্বসমালোচনা। ১৪৩ 


হইতে পারে, তখন ঈশ্ববপক্ষে সেই রীতিতে বা সেইভাবে তাহার 
বর্তুমানভ্ঞানে অনন্তকাঁল যুগপৎ কেন না গ্রতিভাদিত হইতে পারিবে? 
কেবলমাত্র কালপরিমাঁণের ভিন্নতাবপতঃ আমাদিগের কালজ্ঞানও ঈশ্বরের 
অনস্তকালজ্ঞান ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হর। 

এম্থলে একটা অদ্ভূত প্রশ্ন হইতে পারে । পঈশ্বরের অনস্তজ্ঞানে 
পরিবর্তন ঘটতে পারে না। তিনি অবিকারী হইয়া নিত্য পরিবর্তন- 
শীল জগতে তীছার রচনাকৌশল কিরূপে প্রকাশ করিতে সম্্থ 
হবেন?” এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে বলিতে হইবে ষে অনন্ত 
পরিবর্তন ঘটিলেও অনন্তপরিবর্তনের জ্ঞান স্বয়ং পরিবস্তিত হয় না। 
কারণ সমুন্রন্ধ পরিবর্ভনই সেঠ অনন্তজ্ঞানের মধ্যে অস্তভুক্তি 
রহিয়াছে । 

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে “দংগাতরস বা কাব্যার্থের জ্ঞান 
এককালে প্রতিভাসিত হইলেও তাদৃশ জ্ঞান সসীম। তাহার সহিত 
ঈশ্বরের অনস্তকালজ্ঞানের তুলনা হইতে পারে নাঁ। কারণ অনস্তকাল- 
ব্যাপী ঘটনাসমূহের সীমা থাকিতে পারে না। স্ৃতরাং সীমাহীন কার্য্য- 
প্রবাহের জ্ঞান, বর্তমানজ্ঞানের স্তায় যুগপৎ প্রতিভাদিত হয় একথা 
গরম্পর বিরুদ্ধ এবং অসন্তব ।” ইহার প্রতিবাদে বলা যাইবে যে স্বতঃ 
প্রকাশ অনন্থপ্রবাহরূপ পদার্থকে এক বিশিষ্ট বন্ত বলিয়৷ জ্ঞাত হওয়া 
থায় ইত পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । অনন্তকালব্যাপী ঘটনাঁসমূহও এক 
স্বতঃগ্রকাশ অনন্ত প্রবাহ। স্ুৃতরাং তাহাকে একটি সম্পূর্ণ প্রবাহরপে 
ভাত হওরা! অপন্তব কথ! নহে । কোন বিশিষ্ট সংগীতরসে বা কাব্যার্থে 
সেরূপ একাটি অভিগ্রায় বা ভা অন্তশিবিষ্ট থাঁকে, তদ্রপ জগদ্ধাপী অনস্ত 
কালজনিত ঘটনাপ্রবাহে ও ঈশ্বরের এক বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ অভিপ্রায় 
অভিধান আছে । সুতরাং সমুদয় অনন্তকালবাণপী ঘটনাসগৃহ ঈশ্বরের 


নিরিন রা সালা যারা তল রে নিন রন 


১৪৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


একপ্রবাহরূপে ঈশ্বরের জ্ঞানগোচর.হইবে তাহাতে বিরুদ্ধতা বা অসম্তাবনা 
থাকিতে পারে না। 
এস্থলে মনুষ্যজীবনের স্বরূপ বর্ণন করিয়া! একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 

হইতে পারে । মনুষ্ধের জ্ঞানে মনুষ্যের জীবন প্রবাহ একটি বিশিষ্ট কাল- 
ব্যাপী ঘটনা প্রবাহমাত্র। সেই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তাহার কাধ্যকলাপ 
অন্থু্টিত হয়, বর্তমান বণিয়া কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি এককালে যুগপৎ 
অন্থতৃত হয়, অতীত ঘটনাসকল চিরকালের জন্ঠ লুপ্ত বলিরা মনে হয় এবং 
ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ বর্তমানক্ষণে উপস্থিত নাই এইরূপ প্রতীয়মান হ্য়। : 
তথাপি ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানে মন্য্যবিশেষের স্বপ্ধপ, জীবন, ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব 
এবং তাহার কাধ্যকলাপ সমস্তই এককালে (যুগপৎ ) উপস্থিত থাকে । 
এইবূপে মন্ষ্যের স্বরূপ ছইভাবে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । (১ম) 
তাহার কালোপরপ্রিত বা কালসাপেক্ষ স্বরূপ এবং (২য়) তাহার 
অনন্তপ্রবাহরূপ সম্পূর্ণ স্বরূপ। সংগীতরসের বা কাব্যার্থেরও 
অধিকল এইরূপ (১) পৌববপর্্যভাব এবং (২) সমগ্র হিলিত হইয়া এক 
অম্পূর্ভব, ছুই ভাব থাকে । মনুষ্য বর্তমানকে লক্ষ্য করিস অতীত 
অবস্থা ঝা ঘটন! আর প্রত্যাবর্তন করিবে ন৷ এইরূপ মনে করে। কিন্ত 
সেই অতীত ঘটন। ব1 অবস্থার উপর তাহার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ 
ঘটনা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে তাহা অল্নারাসেই মনা বুঝিতে পারে। 
.সেই অতীত অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্ত উদ্যম করে এবং 
সেই অতাত অবস্থ। যে তাহার বাক্তিগত বিশিষ্ট ইচ্ছার অভিব্যক্তিবূপে 
পূর্বের ঘটিগ্লাছিল তাহা মনুষ্যমাত্রই কুবিতে পারে। মন্ুষ্ের ভবিষ্যৎ 
অবস্থা এক্ষণে (বর্তমান কালে ) নংঘটিত হয় নাই কটে, কিন্তু তাহাকেই 
লক্ষ্য করিয়া বর্তমান উদ্ভম প্রকাশ করা হইতেছে । সেই ভবিষ্যৎ 
অবস্থায় তাহারই ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ইচ্ছান্থসারেই বহুবিধ কার্যকলাপ 


কাঁলতশ্বসমালোচন। । ১৪৫ 


সান্বেও মনুষ্যের নিজের স্বাধীন ব্যক্তিনিষ্ঠ বিশিষ্ট ইচ্ছাদ্বারাই তাহার 
কাধ্যকলাঁপ সংঘটিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষর 
বিলক্ষণতা ( 0171967535 ) এবং তন্িবন্ধন ভাহার বৈলক্ষণ্যপূর্ণ কাধ্য- 
কলাপ ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞনে প্রতিতাসিত আছে। কালধন্্মাধীন 
মনুষ্য আপনাকে অতীত হঈতে, ভবিষ্যৎ হইতে এবং ঈশ্বর হইতে বিচ্ছি্ 
বা পৃথগবস্থিত মনে করে । বর্তমানক্ষণে মনুষ্য নিজের জীবনের ব্যক্তিগত 
বিশিষ্টত| বা বৈলক্ষণ্য এবং ঈশ্বরের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারে না। এই বিচ্ছিনভাবের জ্ঞান বা ধারণা কালধন্ম হইতেই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । বর্তমানব্যতীত অনন্তঅতীত্ত ও অনস্তভবিষ্যৎ 
বলিয়। বে কাল আছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করাতেই বাসে বিষয়ে 
মনোযোগ ন। দেওয়াতেই এইরূপ ভ্রান্ত বিচ্ছিন্নভাবের জ্ঞান উপস্থিত 
* হয়। মনুষ্য যে আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে না, তাহার কেবলমাত্র কারণ 
এই যে বর্তমান কাল যে সমগ্র কাল নহে, তাহা সে বুঝিবার চেষ্টা করে 
না। মনুষ্য মনে করে তাহার অতীত অবস্থা চিরকালের জন্ত অস্তহিত 
হইরাছে এবং তাহীর ভবিষাৎ অবস্থ! বর্তমানক্ষণে উপস্থিত হয় নাই। 
বর্তমান কাল লইয়াই মনুষ্কের ধাঁরণ! জন্মে এবং কাধ্যকলাপ অনুষ্টিত হইয়া 
থাকে। ইহাই মন্তুষ্যের পরিচ্ছিননত৷ বা অনুরদর্শিভার কারণ। প্রকৃত 
কথা এই যে মনুষ্য এই পরিচ্ছিন্নতার কূপমধ্যে নিতিবশতঃ অবপ্তই যে 
নিমগ্ন থাকিবে এমন কোন কথ! নাই। মনুষ্য মনোযোগ করিলে তাহার 
পরিচ্ছিন্ন সংবিদ্তির মধ্যে ও জনস্ুজ্ঞানের আভাস পাইতে পারে। গেই 
অনস্তজ্ঞানে তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টত এবং সম্পূর্ণ যুগ্রপৎ বর্তমান 
ক্ষণে স্থচিত আছে । তাহ! হইলে মনুষ্য নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা 
লইফ্া! এবং স্বকীয় জীবনের যাবতীন্ক কাঁধ্যকলাপ লইয়া ঈশ্বরের অনস্ত 
জানের সমক্ষে দ্ডারমান আছে এইরূপই বলিতে হইবে? এক ব্যক্তি 
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১৪৬ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।|। 
জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে । নির্ববাণলাঁভ কালপ্রবাহের কোন বিশিষ্ট 

ংশে ঘটিতে পারে না; কারণ উহা অনন্তঅনুষ্ঠানসাপেক্ষ, ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্টাপূর্ণ লমুদরক্রিয়াকলাপজড়িত এবং উহা সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীবনেই, 
সম্পাদিত হইয়া থাকে । 


প্রকৃতিতত্তব সমালোচন!। 


প্রক্ৃতিতত্ব অতি গভীর এবং দুরধিগম্য রহস্ত । ইহার সম্যক 
সমালোচনা করিতে হইলে ইহার ছুই স্বরূপের বিষয় যথাষথ পর্যবেক্ষণ 
করিতে হইবে । (১ম) ইহার বহিঃন্বূপ ব। বহিরাকার অর্থাৎ দ্রষ্টা 
প্রন্কতির অন্তর্গত বে-সকল পদার্থসমূহ, ঘটনা প্রবাহ এবং তন্িষ্ট নিয়মা- 
বলি দেখিতে পান তাহার বিচার করা আবশ্তক। (২য়) প্রক্কৃতির 
অস্তর্নান অভিপ্রায় বা উদ্দেস্তও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই 
সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্বে *প্রক্কতি” বলিলে কি বুঝায় 
তাহা নির্দেশ করা আবপ্তক । অর্থাত প্রকৃতি শবের নানা অর্থ থাকিলেও 
আমাদিগের আলোচনার স্থলে কি অর্থে “প্রক্কৃতি* শব্দ ঝ/বহৃত হইবে 
তাহ নির্দেশ করিয়! বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

(১) কেহ প্প্রকৃতি শব্দের অর্থ “মন্ুষোর ইন্ড্রির়গমা বা জ্ঞান- 
গোচর ত্রদ্মাণ্ডের অংশবিশেষ” এইরূপ বলিয়। থাকেন। এই লক্ষণা 
ন্তোষকর হইতে পারে না; কারণ মন্গুযোর ইন্দি্গম্য জাগতিক অংশ 
অতিশয় সংক্ষিপ্ত । তদ্যতীত মন্ুষেের সাধারণ জ্ঞানকে বিজ্ঞানাকারে 
অর্থাৎ শৃঙ্খলীবদ্ধজ্ঞানে (07859701590 15195715089 ) পরিণত না 
করিলে বহু বিষয়ের বা পদার্থের সম্যক উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। 
ভাঁদৃশ শৃঙ্খলাবন্ধজ্ঞানদ্বারা ও বৈজ্ঞানিকেরা জগতের অতি ক্ষুদ্রতম 
'অংশেরই অসম্পূর্ণ ও কল্লিতভাবে বিবরণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন। 
নেই অসম্পূর্ণতানিবন্ধনই বৈজ্ঞানিকের! বহস্থলে অতীন্দিয়তত্বের অথব! 
পদ্দার্থের অবতারণা করিয়া থাকেন । 


১৪৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


(২) কেহ প্রক্কৃতিকে “মন হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট” বলিয়া উল্লেখ 
করেন। কিন্তু কোন কোন দার্শনিকেরা মানসিকক্রিয়াসকলকে 
প্রক্কৃতির অস্তপ্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাহা ছাঁড়া বিজ্ঞানবাদী 
(19581155 ) পপ্ডিতেরা *প্রক্ৃতিকে” মানসিক অভিবাক্তিমাত্র বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়৷ থাকেন| স্ৃতরাং উক্ত লক্ষণাও সর্বসম্মত বা সঙ্গত 
হইবে না। 

(৩) কেহ আবার মন্থুয্যভিনন ব্রদ্মাণ্ডের অংশকে পপ্রক্কতি” শব্দের 
দ্বার উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্থষ্য যে এপ্রককৃতির” অন্তর্গত, 
অর্থাৎ *প্রক্কৃতি” বলিলে মনুষ্যও যে গৃহীত হয় তাহা সকলেরই বিদ্িত 
আছে। স্তরাং এরূপ লক্ষণাও সঙ্গত হইতে পারে নাঁ। 

€৪) কখন কথন জীবাত্মাও পরমাত্মার মধ্যবন্তি জগৎকে পপ্রকুতি” 
বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন। এ লক্ষণাও অনির্দিষ্ট ও অসস্তোষ 
কর। উপরি উক্তরূপে: প্রকৃতির লক্ষণ করিলে সন্তোষকর হইবে না। 
স্থতরাং “প্রকৃতির” স্বরূপ বুঝিতে হইলে অগ্রে বহির্জগতের, তদস্তর্গত 
নিযমাবলির এবং সেই নিয়মাবলির সহিত মনুয্যের মনোবৃত্তির সব্বন্ধ 
বিষয়ের আলোচন৷ করতঃ তদ্বিষয়ে হেতুনির্দেশ করিয়া বিষয়টা বুঝিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে । 

জড়জগৎকে আমরা ইঞ্জরিয়দ্ারা সাক্ষাৎসর্ষদ্ধে প্রত্যক্ষ করি এ কথা 
ষত্য নহে! কারণ আমারিগের ইন্দ্রিয়স়কল কখনই কোন পদার্থের 
পরন্কতস্বনূপ প্রদর্শন করে না সত্য সতত! কখনই সাক্ষাৎ ইক্জিয়গম্য হয় 
ন1। উহা! সর্বদাই অনুমানের দারাই জানা যায়। তদ্যতীত সততীমান্রই 
ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং ইন্দরিয়দকল কখন ব্যক্রিনির্দেশ করে না। কেবল 
মাত্র ইন্রিয়গম্য গুণ বা ধর্মসকল এবং তৎসংক্রান্ত অনুভবই ইন্জিয়ার। 
উপলব্ধ হওয়া যায়। তথাপি নানা মনুষ্যের বিষ্যক্তানের বৈচিত্র্য পরীক্ষ! 
করিলে এবং ইন্জিন জ্ঞান দ্বারা স্চিত কতকগুলি হেতু বুঝিতে 
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পারিলে সেই সকল হেতুকে রহির্জগতের অস্তিত্বের হেতুস্বরূপ প্রদর্শন 
করা যাইতে পারে এইরূপ আমর| মনে করিয়া থাকি। বে সকল কারণ 
বা হেতু বশতঃ মনুষ্য বহির্জগতের অস্তিত্বের পরিচয় পায় তাহার আলো- 
চনা করা বিশেষ গ্রয়োজনীর । 

কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য নিজের স্বাভাবিক (17745) বুদ্ধিবৃত্তি 
দ্বারাই বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। 
এই মত প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া! সকলে ইহা স্বীকার করেন না। 
বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিদ্বারা বহির্জগতের এবং তিষ্ঠনিয়মাবলির অস্তিত্ব 
গ্রমাণসিন্ধ ও সপ্ভাবিত বলিয়া বোধ হইলেও সেই সকল যুক্তি স্বরূপতঃ 
অস্তিত্বসচক হইতে পারে না ইহা! পূর্বে প্রর্শিত হইয়াছে। কারণ 
সত্যঅস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থমীত্রই নিদ্দিষ্ট ও বাক্তিনিষ্ঠ হওয়। আবশ্যক । 
বিজ্ঞান বহির্ভগতের এবং তন্িষ্ঠনিয়মাবলির অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ বলাতেই 
উহারিগের স্বরূপ নির্ণয় করিবার প্ররাস আরব্ধ হয় এই মাত্র বলা যাইতে 
পারে । কেহ কেহ বলেন বে, পবাহা জড়জগৎ আমাদিগের স্পর্শের্জিয়ের। 
গতির এবং বিশেষতঃ মাংসপেশিসংস্থষ্ট অনুভবের বাধা দেয় এবং নানা- 
রূপে আমাঁদিগের ক্রিয়াকলীপকে সীমাবদ্ধ করে বলিয়া মেই “বাধা” ঝ। 
“প্রতিরোধ” (736515687০5 ) বশতঃ আমরা বাহা জড়জগনের অস্তিত্বে 
বিশ্বামকরি। যখন উত্তরূপ “বাধার” কারণ আমাদিগের অন্তরে নাই, 
তখন উক্ত পবাধার” কার্ণন্বরূপ বহির্জগৎ অবশ্যই আঁমাদিগের বাহিরে 
আছে ই স্বীকার করিতেই হবে । কার্য থাকিলেই তাহার কারণ 
আছে এই বিশ্বাসদ্বারাই আমর! বহির্জগতের অন্তিত্বের প্রমাণ এবং 
অনুসন্ধান পাই” ইত্যার্দি। এই সকল কথা যেরূপে বাবহ্ৃত হয় তাহাতে 
এই মত সম্পূর্ণ সত্য বপিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পূর্বে প্রদর্শিত 
হইয়াছে ঘে আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় সর্বদাই অমন্তোধকর 
এবং অসম্পূর্ণ থাকাঁতে আমরা তাহার পূর্ণতার আকাঙ্মণ করিয়! সর্বদাই 








১৫০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। ; 


বিষয়াস্তরের অনুসন্ধান করিয়া থাকি। সেই অভিপ্রায়েরই পুর্ণতাগ্চক 
বিষ়াস্তরই বাহিরে বিদ্যমান আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া বহির্জগৎ 
রূপ বিষয়াস্তরের অপেক্ষা করিয়া! থাকি। আখাদিগের প্রকৃতির বা 
ক্রিয়ার “বাঁধা” দেয় বলিরা বিষয়ান্তরের অথব! বহির্জগতের অনুমান করি 
না। বিষয়ান্তর আমার্দিগের ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রাক়্কে বিশিষ্টরূপে 
পুর্ণ করে অর্থাৎ তাহার দ্বারা আমাদিগের অভিপ্রায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত 
হয়। সেইরূপ হয় বলিগনাই আমরা যে বিশ্বত্রদ্মাণ্ডর একটি ক্ষুদ্র অংশ 
মাত্র তাহা বুঝিতে পারি। কার্যযকারণবাদ নিয়মের সম্যক সমালোচনা 
করিলেই বুঝ। যাইবে যে আমদিগের প্রবৃত্তির এবং ক্রিয়ার “বাধা” দেয় 
বলিয়া বহিজগৎ অনুমিত হয় এ কথা সত্য নহে। কাধ্যকারণবাদের 
গুড় তাৎপর্য এই যে প্যাহা কিছু ঘটে, তাহার কারণ আছে অর্থাৎ তাহার 
: ব্যাথা! হইতে পারে এবং সেই জন্য প্রত্যেক ঘটনাই ঘটনাস্তরের সহিত 
নিত্যসম্বদ্ধ।” এই ধারণ! হইতে বিশ্বাস হয় যে এই নিয়ম “বহির্জগতে” 
অবস্তাই প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং বলিতে হইল যে “বহির্জগতের” 
ধারণ অগ্জে জন্মিল এবং তাহার পর “কার্্যকারণবাদ” শিয়ম তাহার 
উপর প্রপ্জোগ করিবার চেষ্টা হইল। অতএব কাধ্যকারণবাঁদ নিয়ম হইতে 
বহির্জগৎ অনুমিত হইতে পারে ন। ইহ! বুঝ! যাইতেছে । যদি কাধ্যকারণ- 
বাঁদের ধারণা অগ্রে ন। জন্মিত, তাঁহ। হইলে কেবলমাত্র গবৃত্তির ঝ। ক্রি্ীর 
“বাধা” দ্বারা কিছুই অনুমিত হইতে পারিত না। ঘটনা বা বিষয় 
বিশেষকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, ঘটনাস্তর ব। বিষর্ান্তরের অপেক্ষা করিত্তে 
হয় এই ভাব ব! ধারণা কোনরূপে পূর্ব্ব হইতেই জন্মিরাছে এবং তাহার পধ 
ব্হির্জগতের অন্তিত্ব অন্ত কোনরূপে জানিতে পারিলে তাহার উপর উত্ত 
নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে । কিন্তু উক্ত নিরমের জ্ঞান হইতে বৃহির্জগতের 
অস্তিত্জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সুতরাং মন্দুষোর প্রবৃতির, স্পর্শের 
অথব ক্রিয়ার ব| গতির “বাধা” হইতে বহির্জগৎ অনুমিত হয় একথা সত্য 
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নহে। কারণ কার্ধাকারণবাদ নিয়ম পূর্বে অস্তাত থাকিলে কেবল “বাধা” 
হইতে কিছুই অনুমিত হইবার সম্ভাবন। নাই। কেবলমাত্র “বাঁধা? হইতেছে 
এইরূপ একট! আন্তরিক অনুভবমাত্র হইতে পারে। 

বিশেষ অনুধাবন করলে বুঝা যাইবে যে “কাধ্যকারণবাদ দ্বার! 
আমর! আামাদিগের আন্তরিক ধাবণাসমূহের অন্তর্গত অভি প্রায়ের 
সার্থকতা এবং সন্বদ্ধভাৰ অধিক বিশদভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। 
পরে বহির্জগত্রূপ বহিবিষয়ের জ্ঞান বা বিশ্বাস জন্মিলে, তাহাতে কার্ধয- 
কারণবাদের নিম প্রয়োগ করিয়া আমর! আমাদিগের আন্তরিক ধারণা- 
সমূহের সমধিক সার্থকতা! এবং অপেক্ষাক্কত পূর্ণতা! বিশিষ্টরূপে বুঝিতে 
পারি। কিন্তু কাধ্যকারণবাদ হইতে বহির্জগতের জ্ঞান জন্মে না। 
আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সার্থকতা ব! অভিব্যক্তির 
আকাক্ষা বা অপেক্ষা করিয়া আমরা কি বহির্জগতের সত্তা অনুমান 
করিব অথবা অন্তবিধ কোন সত্তা অনুমান করিব এইরূপ প্রশ্ন মনে 
উথ্িত হইলে, বুঝিতে পারা বায় যে কেবলমাত্র বহির্জগতের অনুমান 
করিলেই আমাদিগের ধারণাসকল সমধিক সার্থকতা ও অপেক্ষাকৃত 
পর্ণত। লাশ করে। সেই জন্তই আমর, নহির্জগতের অনুমান করি। 
ইহাতে প্রবৃত্তির "বাধার কথা একেবারে উথ্থিত হইতে পারে না। 
বহির্জগতের নিয়দাবলি ও সাক্ষাৎসর্বন্ধে উপলন্ধ হয় না; কিন্ত 
প্রকারান্তরে কেবলমাঁ্ গপ্রমাণ হইয়া থাকে। দেই প্রমাণের মধ্যে 
“বাধার কথ। থাকে না । জ্যামিতির প্রমাণীরূত নিয়মসকল আ'মাদিগের 
প্রবৃত্তির “বাধা? দেয় বলিয়া কথন সপ্রমাণ হয় না। আকাশস্ত গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি আমাদিগের প্রবৃত্তির বা কাধ্যের “বাধা? দেয় বলিয়া তাহারা 
অস্তিত্ববিশিষ্ট এ কথাকেহই বলিতে পারেন না। 

বিজ্ঞানের এবং সাধারণজ্ঞানের পরিচিত বহির্জগত্সত্বন্ধীয় ঘটনা 
বলিকে 'প্রব্কতি” বলিলে, ভাদৃশ 'প্রকুতির[স্িত্বন্ধে আমাদিগের 


১৫২ নৃতন প্রণালী ৬ তত্বসমালোচন!। 


যে বিশ্বাস উপস্থিত হয়, “সেই বিশ্বাস আমাদিগের তুল্য অন্য মন্থুয্যরও 
আছে" এই ধারণাও তাদৃশ বিশ্বাদের সহিত নিত্য -জড়িত থাকে। 
এই ছুই বিশ্বাস কখন পরম্পর স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। যাহ! 
আমার জ্ঞানের বিষয়, তাহা অন্তেরও জ্ঞানের বিষয় ইহ! সর্ধদবাই 
আমরা মনে করিয়। থাকি। ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের বিষরীভূত 
হইয়াও অন্ত কেহ জানে না, এরূপ ঘটনা বা বিষয় অবশ্ঠই থাকিতে 
পারে এবং বস্ততঃই' আছে; কিন্তু বহির্জগৎ্ বলিলে যাহ৷ বুঝায় তাহ! 
তজ্প বিষয় হইতে পারে ন1। কারণ উহ! সকলেরই জ্ঞানের বিষরী- 
ভূত। বহির্জগতের বত্য স্বরূপ যাহাই হউক, জড়জগৎ্থ এবং তৎ- 
ংক্রাপ্ত নিরমাবলির বিষর উল্লেখ করিলে, বিজ্ঞানে অগব! সাধারণ 
জ্ঞানে যাহা বুঝায় তাহার পরিচয় ব্যক্তিবিশেষ যেরূপ পায় অন্য 
বহুসংখাক লোকও তদ্রুপ পরিচয় পাইয়া থাকে তদ্ষিয়ে সন্দেহ 
হইতে পারে না। বদ্দ আমি কেবল একাই বহির্জগতের ঘটনাবলি 
অবলোকন করিয়া তত্বিষয়ক জ্ঞানের বর্ণনা করি, অথচ যদি ন্ট 
লোকে তাহ! দেখিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে ন! পারে, তাহ! হইলে আমার 
বর্ণিত বিষয়সকল কেবলমাত্র আমারই মনঃকল্লিত বলির! গণ্য হইবে 
এবং লোঁকে নিশ্চিত তাহ! নিরর্থক বলিয়া! উপেক্ষা করিবে। তবেই 
স্বীকার করিতে হইবে যে “আমার গ্রত্যক্ষীককৃত বহির্জাগতিক বিষয় 
অপর মন্ুষ্যেও প্রত্যক্ষ করে” ইহ জানিতে পারিলেই বহির্ভগত্ের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস সঙ্গত হইব থাকে। অর্থাৎ বহির্জগৎ্ৎ ব জড়জগৎ 
মনুষ্যমাত্রেরই সাবারণ প্রতাক্ষের বিষয় বলিয়াই উহাকে বহিংস্থ 
জড়জগৎ্ বা *প্রকৃতি' বলা যাঁক্স। আমি কেবল একা যাহ! জানি 
এবং অন্য কেহ জানিতে পারে না “তাহা” (১) আমার নিরর্থক কল্পনা- 
মাত্র অথব| (২) কোন দৈবপত| হইতে পারে , কিন্ত কোন মতেই 


ব্রন এ নিত সা জার ধরিয়া স্ 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচনা 1.2. ২৫৩ 


সুতরাং জড়জগতের ৷ প্রকৃতির” অন্তিত্ববিশ্বাসের অঞ্জে আমা- 
দ্িগের সহচর ও সদৃশ মন্তৃষযর অস্তিত্বে বিশ্বান জব্ষিয়া থাকে ॥ 
এই কারণেই প্র্কতির নিয়মাবলি বাধারণ মন্ুষ্যের প্রত্যক্ষবিষয় বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিতে হয় এবং সকলেই তাহা! উপলব্ধি করিতে পারে ইহা 
প্রদর্শন করিতে হয়। ও 

এক্ষণে বহির্জগতের ব। জড়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাম জক্সিবা 
অগ্রে আমাদিগের সহযোগী মন্ুষ্যদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্গিয়া থাকে 
ইহ স্বীকার করিলেও, কিরূপে সেই সহযোগী মনুষ্যদিগের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাধারণ 
মতানুসারে বহির্জগতের বিশ্বীস যেরূপ “বাধানুভব* হইতে উৎপন্ন হ্ 


এইরূপ প্রচারিত হয়, আমাদিগের সহযোগী মনুষ্যসমূহের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস ঠিক তাহার বিপরীতভাবে ব্যাধ্যাত হইয়া থাকে। অর্থাৎ 


সেই বিশ্বাস কেবলমাত্র তুলনার বা! সাদৃশ্যের (4509108 ) অনুভব 
হইতে উৎপর হইয়া থাকে এইরূপ কথিত হয়্। অর্থাৎ আমর! যে 
সকল কার্ধোর দ্বার! 'আামাদিগের অভিপ্রায় ব্যত্ত, করি, অন্ত মনুষ্যও সেই- 
রূপ কার্যা করিলে আমাদিগের অভিপ্রায়ের সদৃশ অভিগ্রীয় তাহা" 
দিগের কার্ষে। নিবিষ্ট আছে এইরূপ আমরা অনুমান করিয়। থাকি। 
এইরূপ উল্ভিদ্ধারা প্রমাণিত হইতেছে যে আমার জীবনের বাহিরে 
অন্ত জীবনও আছে এবং সেই জীবনে আমার মত অভিপ্রায়বিশিষ্ট 
কাধ্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সাদৃশ্যবোধ হুইতেই 
যে আমাদের মন্য্যসাধারণের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে ইহা সম্পূর্ণ 
সত্য নহে। আমাদিগের পুণজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই আমাদিগের সহযোগী- 
মনুষ্যদিগের অস্তিত্থববিষয়ে একপ্রকার অস্পষ্ট বিশ্বাম বহুলপরিমাণে 
জন্মিরা থাঁকে। কারণ আমরা স্বভাবতঃ সামান্িক জীব এবং সেই 
তল ভাারটাণার সঙ্গী সমধাছিগব স্বপ কি তাহা জানিবার পর্জেই 


১৫৪ নৃতন প্রণালী ও.তত্বসমালোচন!। 


স্বাভাবিক সংস্কারনিত প্রবৃত্তিবশতঃ অন্তকে ল্েহ করিতে, ভয় 
করিতে এবং তাহার কার্ধ্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকি। সেই সকল সংস্কারজনিত প্রবৃত্তির ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইলে 
অন্ত মন্ুষ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। স্থৃতরাং 
তুলনা বা সাদৃশ্য অবলোকন হইতে আমরা সহযোগী মন্ুয্যদিগের অস্তিত্থে 
বিশ্বাসী হই না) বরং আমাদিগের সহযোগী মনুষ্য আছে বলিয়াই 
আমর! ক্রমশঃ ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান লাভ করি। অন্ত লোকের সহিত 
কথোপকথনকালে তাহার মনোগত অভিপ্রায় আমার মনোগত, 
অভিপ্রায়ের বিসদৃশ বা কিক্দ্ধ বলিয়াই বিশদরূপে প্রকাশিত হয়) 
সাদৃশ্ত হইতে তাহা হয় না। যিনি নৃতনভাবে, বিশিষ্টভাবে এবং 
অন্ুততাবে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই 
কালিদাসাদি মহাকবির ন্যায় আমা হইতে ভিন্ন পুকষ বলিয়৷ পরিগণিত 
হয়েন। আমার অভিপ্রায়ের সহিত ঠাহার অভিপ্রায় বিরুদ্ধতাবেই অনুভূত 
হয়, সদৃশ বা তুল্য বলিয়া অনুভূত হয় না। আমাদিগের সহযোগী মন্ুয্য- 
সমূহ বন্ততঃ আছে এবং তীহাদিগের মনোগত নানাবিধ অভিপ্রায় 
আছে, আমাদের এইরূপ জ্ঞান কেবল তাহারা যে ধারণাসমূহের 
আধার এইবপ মনে হয় বলিয়াই জন্িয়া থাকে । তীহারা আমাদিগের 
প্রশ্নের উত্তর দেন, নিজের মত প্রকাশ করেন, নৃতন নূতন ভাব ব্যক্ত 
করেন, কোন বিশিষ্ট ঘটনার বিবরণ করেন, আমার্দিগের সহিত 
তর্ক যুক্তি করেন এবং নানা বিষয়ে আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা করেন 
ইহ! দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বুঝ! যাইতেছে যে আশাঁদিগের । 
ধারণার অন্তর্গত অনম্পূর্ণ ও আংশিক ইচ্ছার সম্পূ্ণতাসাধন করিবার 
আকাজ্ষার আাদিগের সহযোগী মন্ুষ্যের সাহায্য আবশ্যক হয়। আমরা 
আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অসম্পূর্ণ ইচ্ছার সম্পূর্ণতার জন্ত সর্বদা ব্যগ্র 
হইয়া অন্ত ঘত্তর অপেক্ষা করি। আমাদিগের সহযোগী মনুষ্যগণ সেই 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচনা । ১৫৫ 


,আকাঙ্! কতকপরিমাণে চরিতার্থ করেন বলিয়াই তাহার! শ্বতন্্র অস্তিত- 
সম্পন্ন এইরূপ বিশ্বাস উপস্থিত হয়। এক্ষণে বুঝিতে পার! যাইবে যে আমার 
সহযোগী মনুষ্য আছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে আমার এবং উক্ত সহযোগী 
মন্থু্যের সাধারণরূপে প্রতক্ষীকৃত বিষয়সমূহ বা পদার্থ,মুহও আছে, 
এইরূপ বিশ্বাস উপস্থিত হইতৈ পারে । আমরা উভয়েই সেই সকল 
বিষয় এবং পদার্থসমূহ দর্শনেক্দ্রিয় বা স্পর্শেন্দরিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ কারতে 
পারি। আমর সহযোগী মনুষ্যনকল সেই সকল বিষয় বা পদার্থ বর্ণন 
করেন, বৈজ্ঞানিকেরা তিষ্ঠনিয়মাবলীর অনুসন্ধান করেন এবং সকল 
মনুষ্যই উক্ত পদার্থনমূহের ব্যবহারের উদর বুল পরিমাণে নির্ভর করিয়! 
আপনাদিগের কাধ্যকলাপ্‌ অনুষ্ঠান করেন। আমিও তদ্রপ করিয়া 
অপর মনুষ্যদিগের সহিত যোগদীন করিয়। থাকি। জীবনের ক্রমশঃ 
অভিব্যক্তি অনুসারে ঘটনাসকল এবং পদার্থসমুছের ভেদাতেদ নির্ধারণ 
স্বলে এবং অন্ত নানাবিধ তর্ক-বিতর্ককালে মতদ্বৈধ হইলে আমি 
আপনাকে অপর সহযোগী মনুষ্য হইতে পৃথক্‌ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে 
করিলেও, আমার্দিগের উভয়ের সাধারণ ভোগের বিষয়রূপে প্রতীরমান 
বহির্ভগৎ ধে আছে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। সেই বহির্জগৎ যেন 
আমাদিগের সকলের একটা বন্ধনস্বরূপ বলিয়া এবং পৃথক্‌ বশ্বরূপে 
প্রতীয়মান হয় । এইরূপে “আমি' 'আমার সহযোগী মন্ুষ্যঠ এবং "বহি- 
গত ব। “বাহাপ্রকৃতি' এই ত্রিবিধ সম্ভার উপলদ্ধি জন্মিয়। থাকে। 
জমশঃ মানব্সমাজের অভিব্যক্তি অনুসারে প্রকৃতির এই সাধারণ ভোগ্য 
ভাব তিঝোহিত হইয়া যায় এবং তখন জড়প্রকৃতি আমা হইতে 
এবং আমলার সহযোগী মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ও স্বাধীন এইরূপ ত্রাস্ত- 
বিশ্বাস উপস্থিত হইয্। থাকে । একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয় বিশদীরুত 
হইতে পারে। সুর্য দীপ্তি পাইতেছে দেখিয়া আমার একটি ধারণা 
জন্মিল। আঁমার সহযোগী মন্ুষ্যও তাহাই দেখিতেছে জানিতে পারিলাম। 


১৫৬ নৃতন প্রণালী ও তন্বনমালোচন!। 


সহযোগী মন্ষ্যের এইরূপ দর্শন ষে তাহার মনের একটা ধারণামাত্র 
তাহাও বুঝিতে পারিলাম! সুতরাং এই ধারণ! উভয়ের সাধারণ হইল! 
আমি বখন সুর্য দেখি না, তখনও অন্ত মনুষ্য হূর্য্য দেখে ইহাও জানিতে 
পারিধাম। এই ঘটনা যে আমার অনুপস্থিতিতে এবং অজ্ঞাতসারে 
ঘটিতেছে তাহাও জানিতে পারিলাম। রান্রিতে আমার নিদ্রাবস্থায়ও 
অন্য দেশের লোকের হৃর্য্যের দীপ্তি পাওয়ারূপ ঘটনা দেখিয্া থাকে, 
মনুষ্যবিশেষের দেহান্ত হইলেও তৎপরবর্তী মন্ুষ্যেরা সূর্যের দীপ্তি পাওয়া 
রূপ ঘটনা দর্শন করিয়া থাকে এবং আমার জন্ম হইবার পূর্বেও সূর্য্য দীপ্তি 
পাইয়াছিল ইহা জানিতে পারলাম। সুতরাং আমার বিশ্বাস জন্ষিল 
যে সকল ননুষ্যের অস্তধণান হইলেও কুর্য দীপ্তি পাইবে। এই সমস্ত 
জান আমাদিগের সামাজিক বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনুসারে উপজনিত হইয়া. 
প্রমাণ করে ষে সুর্যের দীপ্চি পাওয়ারূপ ঘটন। ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান 
হইতে প্বতত্ত্র এবং সকল মনুষ্যুই তাহার প্রমাণ পাইতে পারে। সুতরাং 
যাহা সাধারণ সম্পত্তি অর্থাৎ যাহা সাধারণের জ্ঞানের বিষয় তাহাই 
বহির্জগৎ বা জড়জগৎ অথব। প্রক্কৃতি বলিয়া কধিত হয়। এই কারণেই 
আমাদিগের দর্শনেত্দ্িয় এবং স্পর্শেন্দরিয়ই অধিক পরিমাণে বহির্জগতের 
সাক্ষ্য প্রদান করে। স্াণ, আস্বাদ বা শ্রবণ তাদৃশ বহিধিষয়কে সাধারণী- 
ভূত করে না। অতএব আমাদিগের ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র 
বহির্জগৎ আছে এই জ্ঞান মন্ুষ্যের সামাজিক বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির সহিত 
যে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও সম্বদ্ধ তদ্বিষয়ে সংশর হইতে পারে না । 

বহির্জগতের ব প্রক্কৃতির প্রকৃতম্বব্ূপ যাহাই হউক মনুষ্য উহাকে 

. মনোধন্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিননবন্মাত্রান্ত ব'লয্! বিশ্বাস করে। প্রক্কৃতি যে 
জ্ঞানেরসহিত কি! নিজের অন্তর্গত অভিপ্রায় অনুসারে কাধ্য করে ইহা 
কেহ বিশ্বাস করে না। এই কারণে প্রক্কতি যেন একটি বন্ত্ত্বরূপ প্রতীয়মান 


নি ক 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচনা । ১৫৭ 


ইচ্ছা, নৈতিকতাঁব বা উদ্দেপ্ত অথবা সৌন্দর্য অ্তনিহিত নাই। সেইজন্য 
প্রকৃতিকে জড়পনার্থ অথবা জীবণহীন বাহ্‌জগৎ বলিয়! বনিত হইসকা থাঁকে। 
ভাহা ষদদি হইল তবে এই জড়জগৎ হইতে অভিবাক্তি বাঁদানুসারে (১৩০: 
০ [৬০196০7,) মনুষ্যরূপ বুন্ধিমান্‌ জীব ক্রমশ; উদ্ধৃত হইয়াছে 
এইরূপ মত গ্রচাঁর করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা এক নিরতিশয় দুর্ব্বোধ্য রহস্ত 
উপস্থিত করিয়াছেন বলিতে হইবে | জড় প্রকৃতির স্বভাব মানবন্বভাব 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই বিশ্বাম কেবল মন্ুধ্যের সহজাত সামাজিক বৃদ্ধি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইন পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । সামাজিক প্রবৃত্তি 
এবং স্বার্থবদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মনুষ্য অপর মনুষ্যকেই প্রাধান্ট দিয়। 
তাহীকে আপনার সহযোগী মনে করে এবং বহির্জগৎ বা প্ররুতিকে 
আপনাদিগের সাধারণ ভোগোপধোগী ক্ষেত্রবিশেষ বলিয়া! অবধারণ করে । 
এইরূপে ক্রমশঃ জড়বাঁদের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। যতই সত্যতার 
উন্নতি হয় মনুষা আপনার সহযোগী অপর মনুষ্থকে প্রাধ।ষ্ট দিয়া কিরূপে 
তাহাদিগের সহিত একযোগে কার্ধ্য করা যাইবে এবং কিরূপে মনুষ্য- 
সাধারণের প্রয়োজনসিন্ধি হইবে তাভাই সর্বদা! ভাবিয়া থাকে। জড়- 
রূপে গৃহীত প্রক্কৃতিকে মনুষ্য আপনার অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য ঘন্তস্বর্ূপ 
আবিয়া লয়, তাহার নিষমাবলী বর্ণন করে এবং সাধরণের ব্যবহারোপযোগী 
বলিয়। স্থির করে । শিল্পী যেমন নিজের কার্য্যোপযোগী পদার্থ বাছিয়া লইয়া 
তাহার এবং তদ্বিষয়ে প্রযোক্তব্য ঘন্ত্রাদির নিয়মাবলী পরিদর্শন করে ও স্থির 
করে, বৈজ্ঞানিকও সেইরূপ মন্ুষ্যের ব্যবহারোঁপযোগী বস্তুনিচয় পরিদর্শন 
করিয়। তাহাদিগের এবং তরিক্ঠ নিয়মাবলীর আবিষ্কার ও আলোচনা 
করেন। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত নিয়মাবলীর সত্যতা অপেক্ষাবৃদ্ধিজীত, সবপ্ন- 
খ্ঁসর এবং অনিত্য হইলেও মনুষ্যমাত্রেই তাহার উপর নির্ভর করিয়া কাণ্ধা 
করিয়া থাকে । উক্ত নিয়মাবলীর যে সর্বজনীন, সার্বককালিক ও বি 


১৫৮ নৃতন প্রণালী ও ততসমালোচনা । 


প্রাক্কৃতিক নিয়ম ঘে “একরূপ” (07109: ) তাহাই বৈজ্ঞানিক- 
দিগের আবিষ্কত নিয়মাবলী প্রকারাস্তরে প্রমাণিত করে। যাহা হউক 
এই সকল নিয়মাবলী আবিষ্কারের মূল কারণ যে মন্ুযোর স্বভাবজাত 
সামাজিকবুদ্ধি তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাদিগের মূলে 
যে পরমার্থ সত্য নাই তদ্দিষয়ে সন্দেহ হইতে পাঁরে ন1। প্রকৃতি মন্গুষ্বোর 
উপভোগের জন্ত হইয়াছে এবং তাঁহার নিয়মাবলী কেবল মনুষ্যরই 
উপকারসাধনের জন্ত চিরস্থায়ী হইয়! রহিয়াছে ইহা কেবল মন্যাই 
বলিতে সাহসী হন । 
এক্ষণে ইহা বুঝা যাইতেছে যে বহির্জগতের পদার্থসমূহ পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখিলে মনুষ্যের জ্ঞানের বাহিরে যে একটি বিশ।ল জগৎ বর্তমান 
আছে তথ্িয়ে সন্দেহ হইতে পারে লা। দৃষ্তমান জগৎ যে পরমার্থ 
সত্যের অংশবিশেষ তাহা সামাজিক পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণিত হয়। 
সমাজ যেমন ভিন ভিন্ন বাক্তির সমষ্টিমাত্র হইয়াও সমগ্রব্যক্তি পরস্পর 
সাপেক্ষ হওয়াতে এক ব্যক্কিরূপে কার্ধ্য করে, সেইরূপ বহির্জগৎও পদার্থ- 
সমূহের সমষ্টিমাত্র হইয়া, একব্যক্তিরূপে ত্রদ্ের উদ্দেস্ত সাধন করে। 
কিন্তু প্রকৃতির প্রকৃত বা সত্যস্বরপ কি তাহার অন্ুসন্গান 
করিতে হইলে আমাদিগের সামাজিক প্রবৃত্তির দিকে এবং মনুষ্য সাধা- 
, রণের ইঞ্টসাধনের অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। তাহা 
ছাড়া জড়জগৎ ও জীবজগৎ এই দ্বৈতভাবকেও প্রকৃত সত্য বলিয়া গণনা 
করা যাইতে পারে না। কেবল মন্তুষ্যেরই শিল্পাদি ও প্রয়োজনসাঁধনের 
জন্ত বহির্জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে ইহা মনে করা স্তায়সঙ্গত নহে। দার্শনিক 
হেগেল্‌ উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, লোকে বলে “্মগ্যপাত্রের 
(বোতলের ) মুখাবরণের” জন্ত বহির্জগতের সৃষ্টি হইয়াছে অথবা কুন্ত- 
কারের মৃতিকাসংগরহের স্থানরূপে উহার আবির্ভাব হইগছে। অঙ্গার 


রি অবীনিহিডির* বলিস 


প্রকৃতিতৰ সমালোচনা. ১৫৯ 


অলঙ্কার ও যন্্রাদি নিশ্মীণের জন্য. নিরুষ্ট জীবসকল দনুষ্যদিগের খান্ের ও 
ব্যবহারের জন্য স্থষ্ট হইরাছে এইরূপ অনেক কথা জগতে প্রচারিত 
হইয়। থাঁকে। এমন কি চন্ুহ্্যও আমাদিগের কালনির্গয়ের জন্ক 
আকাশে বিচরণ করিতেছে এইরূপ এক সময়ে কথিত হইত। সৌভাগ্য 
ক্রমে এক্ষণে আর এই সকল কথা প্র্গার করিবার স্থযোগ নাই । মনুষ্য 
সভ্য হইয়াছে এবং সহজেই বুঝিতে পারে যে তাহার জীবনসংগ্রামে 
তাহাকে প্রক্কৃতির বিরুদ্ধ অবস্থায় তাহার সাহত ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে 
হয় এবং প্রকৃতির অনুকুল অবস্থায় €সেই যুদ্ধের জন্ত অন্তরশক্জও প্রক্কৃতি 
নিজে মনুষ্যকে যোগাইয়। দেয়। সেই যুদ্ধে জন্প হইলেই, অথব! যে 
পরিমাণে জয় হয় সেই পরিমাণেই মনুষ্যজীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া! থাকে । 
সুতরাং মনুব্যের প্রয়োজনসাধনের জন্তই প্রক্কৃতিব স্থষ্টি হইয়াছে এরূপভাবে 
চিন্তা করিলে প্রক্কতির নিগৃঙতব্ব বা সত্যন্বরূপ বুঝ! যাইতে পারে না। 
প্রকৃতিকে বন্তস্বরূপ মনে করা মনুষ্যের নিজের কক্পনামাত্র । শিল্পী 
যেন্ূপ জগতের নানা বিশৃঙ্খল পদার্থের ভিতর হইতে আপনার কাধ্যোপ- 
যোগী বন্তসকল ও যজ্জাদি বাছিয়! লয় এবং নির্মাণ করে) বৈজ্ঞানিকও 
তদ্রপ নানা বিপদৃশ ও বিশৃঙ্খল ঘটনাবলী পরিদর্শন করিয়।৷ আপনার মনের 
মত নিরমাবলী কল্পনা করির। প্রচার করেন । শি্বিগ্ঠা অথবা! বিজ্ঞানবিগ্তা 
হইতে আমরা এইমাত্র জানিতে পারি যে, আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত 
অভিপ্রায়দকল এপ স্বভাবাপন্ন, যে আমাদিগের বাহিরে অবস্থিত 
প্রকৃতি বনিক এক বিশীল ব্রহ্ধাণ্ডের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ আছে এবং 
সেই বিশাল ব্রদ্ধাণ্ডের মধ্যে আমরাও অবস্থিত আছি এইরূপ ধারণা 
জন্মিঞ। দেয় । এই প্রকৃতি হইতেই অভিবাক্তির নিয়মান্থুসারে আমরা 
উদ্ভূত হইরাছি এবং পরিণামে দেহাবসান হইলে ইহার মধ্যেই লীন হইগ্া 
থাকিব । সুতরাং এই প্রকৃতির যে বিশিষ্ট € কোন অর্থ ব! উদ্দেশ্ত আছে 


শৌঁকেনা দুরে ব্রার 


রি রোদ লেজ. 


৪৮৫ 


১৬০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


ও সন্ব্ধ তথ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সংসারে মনুষ্যজীবনের 
সাফল্য এবং বাহ পদার্থসমূহের ব্যবহার বিষয়ে মনুষ্যের ক্কৃতিত্, যেরূপ 
তাহার বিজ্ঞতা, নিপুণত! এবং দ্রব্য নির্ধারণবিষয্ধে দক্ষতার উপর নির্ভর 
করে, তন্রপ আবার প্ররুতির অন্কুলতা, ব্যবহার্ধ্যত। এবং উপযোগিতার 
উপরও নির্ভর করে। এই কারণে “দৈব ও পুরুষকাঁর উভয়ই কার্ধ্য- 
সিদ্ধির নিয়ামক” এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বিশদভাবে 
বুঝা যাইতেছে যে বৈজ্ঞানিকদ্দিগের কল্পনা অনেকস্থলে সফল ও অপ্রমাণ 
হয় বলিয়াই প্রকৃতিকে একটি যন্ত্ন্বূপ মনে করা হয় এবং সেই ধারণা 
হইতেই জীবজগৎ ও জড়জগৎ বলিয়া! ছুইটা ভিননধর্শাক্রান্ত জগৎ আছে 
এইরূপ প্রচারিত হইস্কা থাকে । স্থতরাং জীবজগতের এবং জড়-জগতের 
এইরূপ কল্পিত বিরুদ্ধভাব অথব1 ভিন্নধন্মক্রান্ততা যে বস্ততঃ সত্য নহে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । শিল্পবিগ্ঠ। এবং বিজ্ঞান উভয়ই মন্ুষোর সমাজ- 
বদ্ধ হইয়৷ থাকিবার স্বাভাবিক প্রকতিনিবন্ধন তাহার বার্থসাধনের 
জন্তই প্রচলিত হইয়াছে। শিল্পবিষ্ঠার উপাদানসকল যেমন কেবল 
মাত্র শিল্পীরই নিজের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের 
অন্য কোন স্বতন্ত্র উদ্দেগ্ত নাই এইরূপ প্রচারিত হইয়া থাকে, বিজ্ঞানও 
ঠিক সেইরূপ প্রান্কৃতিক ঘটনা ও পদার্থদমূহের যন অন্ত কোন 
স্বতন্ত্র উদ্দেত্য বা জীবন নাই, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকদিগের করিত 
নিয়মান্ারেই তাহারা কাধ্য করে এইরূপ মনে করা হয়: প্রকুতির 
অস্তরে যে অতিগভীর রহন্ত নিহিত আছে এবং এই বিশাল ব্রন্মাণ্ডের 
যে মিজের অনস্তজীবন ও উদ্দে্ঠ আছে তাহ! উপরি উক্ত কোন বিগ্যাই 
প্রকাশ করে না। এই ব্রদ্ধাগুমধ্যে মন্যা তাহার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ 
মাত্র । ন্দীবজগ্রৎ ও জড়জগৎ বলিয়া যাহা নিদিষ্ট ভয়, তৎসমুদয়ই ব্রদ্ধে 
অবস্থিত আছে, ব্রহ্ষজীবনের স্বরূপ বিস্তার করিতেছে এবং ভাহারই 
অনন্ত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্ঠ সাধন ও ব্যস্ত করিতেছে । 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচন। । ১৬১ 


ফল কথা, জগতের পরমার্থ সত্য প্রকাশ করিবার অধিকার বিজ্ঞা- 
নের খাকিতে পারে না। বিশিষ্ট অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, 
জীব্গগৎ ও জড়ঞ্জগতের বিষিয়ে প্রচারিত বিরুদ্ধভীব অথবা ভিন্ন 
ধন্মীক্রান্ততা কেবল আভাসমাত্র এবং উহা কোনক্রমেই পরমার্থ সত্য 
হইতে পারে নাঁ। ব্রহ্গাগুজীবনের সহিত মন্ষাজীবন ঘে অভি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে এবং এক জীবনপ্রবাহ যে উভয়ের মধ্যেই 
প্রবাহিত হইয়। রহিয়াছে তাহা প্রণিধান দ্বার৷ মনুষ্য অনাগাসেই 
বুঝিতে পারে । প্রক্কৃতিবিষয্নক বারণার যাহাই কা'রণ হউক, উহা 
যে মনুষ্যের বাহিরে বিদ্বান আছে তদ্ধিষয়ে 'মন্তষ্যের ধারণাই সাক্ষ্য 
দেয়। সেই ধারণার মধ্যে ছুইটী ভাব ব্যক্ত হর। এক ভাৰ এই 
যে (১) মনুষ্যগণ ক্বতন্ত্তাবে এবং মিলিতভাবে পরাক্ষাদ্বার! 
বুবিয়াছে থে প্রাকৃতিক পদার্থ ও ঘটনাসকল কেবলমাত্র কোন বাক্তি 
বিশেষের জ্ঞানের বিষয় নহে, পরন্ত সকল মন্ুয্েরই জ্ঞানের বাহিরে 
অবস্থিত আছে। পপ্রকৃতি বলিলে মনুষ্য ইহাই বুঝে যে তাঁহার 
বাহিরে জগৎ এবং তনিষ্ঠ নিত্য অথবা পরিবর্তনশীল নিয়মাবলি খিগ্চ* 
, মান আছে । (২) দ্বিতীয় ভাব এই বে পরাক্ষাদ্বার| প্রমাণিত 
নিয়মাবলি এবং মনুষ্ের কল্পিত নিয়মাবণি এই উভয্ববিধ অর্থাৎ 
মৌলিক এবং কল্পিত নিয়মাবলির জ্ঞানও মনুষ্যের. আছে। এইরূপ 
ধারণ! করিয়া (ক) প্রকৃতিকে কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিকদ্দিগের 
কল্পনার উপাদানস্বপ্নপ মনে করিতে পারি এবং (খ) যন্তরধরূ্প 
ব্যবহার ও করিতে পারি। এই ছুইভাঁব যদিও প্রক্কৃতির সত্য স্বরূপের 
পরিচয় দেয় না তথাপি উক্ত ছুই ভাবকে সত্য বলিয়া মানিয়।৷ লইয়! 
জড়জগৎ এবং জীবজগৎ এই উতভয্নের পরম্পর বিরুদ্ধে ধর্মক্রাস্ততার যে 
আভাস পাওয়া বায় তাহার আলোচন। করিলে বিষয়টী বিশদ হইবে 
আশা করা যার। 


১৬২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 


এক সীমায় আমরা যেন দেখিতে পাঁই যে জগৎ দ্বতঃ পরিবর্তন- 
হীন পদার্থপমূহে অর্থাৎ জড়পিগ্ডে পরিপূর্ণ এবং বাহিক পরিবর্তনদীর 
দ্রব্যসমুহের সহিত তাহার সম্বন্ধ যেন নিয়ত যন্ত্রনিযমের ন্যায় স্থির 
নিয়মে নির্ধারিত হইকস। ঘটনায় পরিণত হয়। পদার্থতববিষ্ঠ। এবং 


রসায়নশাস্ত্র সেই সকল নিয়মের আঁবিফার এবং তাহাদিগের স্বরূপ নির্দেশ 
করে। অন্ত সীমায় আমরা দেখিতে পাই যে মনোজগণৎ বলিয়া একটি 


জড়জগৎ ভিন্ন অন্ত জগৎ রহিরাছে। সেই মনোজগতের বিচিত্র নিয়মা- 
বলি আমর! সম্যক্রূপে বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক ঘটন|- 
বলি নিষ্নত অনস্তভাবে প্রবাহিত রহিক্নাছে এবং তন্মধ্যে অভিপ্রায় বা 
উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অগ্ত কিছুই স্তারীভাবে লক্ষ্য হয় না! এই মনো- 
জগৎ যে একেবারে নিয়মশ্ন্ত তাহা নহে, কিন্তু জড়জগতের নিয়মা- 
বলির সহিত ইহার নিরমাবপির যেন কোনরূপ সাদৃশ্য নাই এইরূপ 
প্রতীরমান হয় । 

মহাত্মা ডরউইন্‌ প্রচারিত অভিব্ক্তিবাদ (:79০০0৩ ০? 
15015890) সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সাধারণ নিগ্রম বলিয়া সকলেই 
স্বীকার করেন। এক সীমায় জড়জগৎ এবং অন্ত সীমায় জীবজগৎ 
যদিও অনন্তভাবে পরস্পর ভিন্নধন্্ীক্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি 
অভিব্যক্তিবাদানুমারে উক্ত উভয় জগৎ যে কোন না কোনরূপে পরম্পর 
সন্বদ্ধ তাহা স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাহা হইলে বলিতে হুইবে যে 
উহাদিগের মধ্যে নিত্যকালের জন্য কোনরূপ ব্যবধান বা বিচ্ছিন্ন 
ভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যাহাকে আমর! প্জড়জগৎ” ব! জীবন- 
হীন প্রকৃতি বলিয়া! নির্দেশ করি, তাহাই এক সময়ে না এক সমরে জীব 
জগতে পরিণত অথবা পরিপন্তিত হইয়া থান ইহা স্বীকার করিতে 
হয়। কখন কখন এই পরিবন্তন বিপরীতভাবেও ঘৃটিতে পারে অর্থাৎ 
জীবজগৎ ও জড়জগতে পরিণত হইক্া থাকে । এই সকল পরিব্র্জনরূপ 


প্রকৃতিত্থ সমালোচন। |: ১৬৩ 


ঘটন। যে অনৈসর্থিক ক্রিয়ার ব! ব্যাপারের ছার। নিষ্পন্ন হয় তাহ! কেহ 
বলিতে সাহসী হইবেন না । এই অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা করিলেই 
মন্ুষ্যের প্রকৃত স্বরূপ বিশিষ্টভাবে বুঝ! যাইতে পারে। 

জড়জগৎ কে “ক বলিয়া এবং জীবজগকে ণথ" বলিয়া নির্দেশ 
করিলে অভিব্যক্তিবাদানুসারে বলিতে হইবে যে (ক) ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইয়া (থ) তে পরিবর্তিত হয় এবং কখন কখন বিপরীতভাঁবে ( খ) 
ও ক্রমশঃ (ক) তে পরিণত হর। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে 
যে (ক) এবং (খ) এই উভয়ের মধ্যে আমরা ফে বিকুদ্ধতাৰ 
অবলোকন করি তাহ! আভাসমান্র ; বস্ততঃ (ক) এবং (খ) 
উভয়ে বিরুদ্ধধন্মাক্রান্ত নহে । বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে 
এই উভয় জগতের মধ্যে জড়জগতের অর্থাৎ জড়ধর্মা ক্রান্তপ্রকুতির স্বরূপই 
সমধিক দুরবগাহ অর্থাৎ উহ! আমর। স্পষ্ট বুঝিতে পারি না; কিন্ত 
মনোজগতের ব! জীবজগতের স্বরূপ (মন্ুতবাদি) আমর! অনেক পরিমাণে 
হৃদরঙ্গম করিতে পারি। 

উপরি উল্লিখিত ছ্বিবিধ জগৎ কোন এক মৌলিক পনার্থের 
রূপান্তর হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়! অনেক চিন্তানীল দার্শনিক 
এক কে অর্থাৎ মনোজগতংকে আভ।স এবং অগ্ততরকে অর্থাৎ জড়ঙ্গগতৎকে 
সত্য অন্তিত্ম্পন্ন বিবেচনা করির! প্জড় প্রকৃতিই নিত্য সত্যতত্ব 
এবং জীব্রগৎ্ৎ ব৷ মনৌজগৎ তাহারই বিকার বা পরিণামমাত্র এই- 
রূপ প্রচার করিতে কুষ্টিত হয়েন নাই । ভীহারা বলেন যে “জড়প্রক্কতি 
স্থিরাবস্থ, অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন, স্বরূপতঃ অজ্ঞান এবং 
ব্যবহারোপযোগী যন্ন্বরূপ হইয়া কার্য করে। এই কারণে জড়- 
জগতকে মনুষ্য অধিক বুঝিতে পারে কিন্তু মনোধর্শ বুঝা মন্ুষ্যের 
শক্তির বহ্ভূর্তি। স্ৃতরাং জড়জগংই সত্যমস্তিত্বসপ্পন্ন এবং 


১৬৪ নূতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা । 


বিশেষ হইতেই মনোজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।” ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকের| 
এইরূপ প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস পহিলেও হাদিগের প্রননাস 
যে সফল হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। লোকের উক্তরূপ অবধারণ 
করিবার কারণ এই ষে জড়প্রককতির স্বরূপ বন্থতঃ সমধিক ছুরাধিগম্য 
ঝা ছঝোঁধ্য হইলেও উহা বাহৃতঃ সেরপ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ বোধ হয় 
যেন উহার পরীক্ষা করিলে উহার স্বরূপ বুঝা যাইতে পারে। কিন্ত 
মনোধন্দ্ম অতিশয় অস্থির এবং সামান্ত কারণে বিক্ুত হইয়া পড়ে 
ইহা দেখিতে পাওয়া বাঁয়। জড়প্রক্ৃতি স্থির নিয়মের অধীন হওয়াতে 
ততসম্বনধীয় তবিষযৎ ঘটনা পুর্ব্বে জানিতে পারা যান্। মন আমাদিগের 
জ্ঞানের বহিষ্থতি, কিন্তু জড়গ্রকুতি নিত্য স্থিতিশীল । একবাক্কির 
মন অপর ব্যক্তির মনের সহিত মিলিয়া কখন কখন কার্য করে 
বটে, কিন্তু তাহা! অন্নই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত জড়পদার্থ 
সকল নিত্যই পরস্পর সবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকে এবং সেই ভাবেই 
কাঁধ্য করে। এই কারণে যাহা সর্বদা সন্বদ্ধভীবে অবস্থিত, তাহাকেই 
প্রাধান্ দেওয়া! হয় এবং যাহা কখন কখনমাত্র সম্বদ্ধ হয় তাহাকে 
অগ্রধান বা গৌণ ব্যাপার মনে করা হয়। অর্থাৎ নিত্যসনবদ্ধ জড়- 
অগংই মনোজগতের কারণ এইরূপ কৰিত হইয়া থাকে। সমধিক স্থিতি- 
শীল পদার্থের দ্বারা অস্থির পদার্থের ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিঘ্বা এবং 
জভ়জগৎকে অধিকতর পরিজ্ঞাত ভাবিয়া তাহা হ্বারাই মনোধর্মের 
ব্যাধ্যা করা হয়। এইরূপ ছুঃসাধ্যসাধন করিতে যতই চেষ্টা হউক 
তাহা ফলদায়ক হয় না। কারণ মস্থুষ্যেরে মনোধর্ অসম্পূর্ণভাবে পরি 
জ্ঞাত হইলেও উহা কিরপে জড়প্রকুতি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে 
তাহ! বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে অনেক আধুনিক চিন্তা- 
শীল দার্শনিক প্রকৃতির স্বরূপের বিষয় নৃতনভাবে ভিন্ত করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন 1 তীভাব। ঠিতিভীলনী 5 ক 2. 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচন!। ১৬৫ 


জড়পনার্থের ধর্শসকলকে আভাসমাত্র বলিতে উদ্যন্ত হইগ়াছেন। 
তাহা ছাড়া প্রকৃতিমধ্যে দি মনোধর্দ অস্তনিহিত থাকে এন্সপ মনে 
কর! যায়, তাহা হইলে প্রকতিসর্ঘন্ধে আমাদিগের যে সকল বর্তমান 
ধারণা আছে, তৎসমস্ত অসঙ্গত এবং বিরূদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়ে কি 
ন| তদ্বিষয়ে তাহাদ্িগের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । প্রতি মনোধর্ম্মী- 
্রান্ত, হইলে বহির্জগৎ মনোগত অভিপ্রায়ের বহিবিকাশ ব্লিয়া৷ প্রতিপর 
হইবে তাহ! বলা বাল্য । 

জড়জগতের বহুল ঘটনা সমষ্টিভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেস্তে 
বৈজ্ঞানিকেরা বহুবিধ কল্পিত ( মনগড়া) মতবাদ প্রচার করিয়া! 
থাকেন। দৃষ্ান্তস্বরূপ “অন্থুবাদ বা “তাড়িতকণাবাদে? (চ.1৩০৫:০75 ) 
অথব। “আকাশহিল্লোলবাদ' এবং “সাধারণ আকর্ষণবাদ” প্রদ্থতির 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। “অনু বা 'তাড়িতকণা”, “আকাশ 
হিল্লোল অথবা 'আকর্ষনীশ(ক্' কখন কোন মনুষ্যের প্রত্যক্ষগোচর 
হয় নাই । এই সকল কাল্পনিক বস্ত জড়জগতের ঘটনাবলি ব্যাথ্যা 
করিবার জন্যই কল্পিত হইয়া অন্তিত্ববিশিষ্ট হইয়াছে । এই সকল 
কল্পনাদ্বার৷ সমষ্টিভাবে এককালে বহু ঘটন! ব্যাখ্যা কর! বায় বলিয়াই 
পোকসমাজে উক্ত কর্পনাসকলের অধিক সমাদর হইয়াছে। সাধারণ 
আকর্ষণী শক্তির কল্পনাঘ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিশেষ বুঝিতে পারা 
যায় এবং ভবিষ্যৎ চন্জ্নু্যাদ্ির গ্রহণ ও অন্ত বহুবিধ ঘটন! তাহাদিগের 
ঘটিবার অগ্রেই জানিতে পারা যায়। ন্ৃতরাং এই সকল কারণবশতঃ 
উক্ত মতবাদসমূহের লৌকসমাজে যে সনধিক গৌরব ও সমাদর হইবে 
তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু উত্ত কল্পিত তত্বসকল যে পরমাথ সত্য তত্ব 
তাহা কে বলিতে সাহসী হইবে? হয়ত ভবিষ্যতে এই সকল মতানু- 
যাক্ী তত্ব অন্ত কোন নিগুঢ়তত্বের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইবে। তধন সেই 


হ্রিরলিরেকীন .. রি রারের ১. বারে, ভিসন হিরন রা রে যার. রি 


১৬৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


মনুষ্য সমাজে পরিগণিত হইবে ॥ বাণিজ্যব্যবসায়াদির হিসাব রাখি- 


বার জন্ত এক প্রকার গণনাপ্রণালী প্রচলিত আছে এবং মেই 
কল্পিত গণনাপ্রণালীদ্বার৷ বাবসায়ীগণ আপনাদিগের বাণিজ্যব/াপারের 
আর, ব্যয়ও স্থিতি সহজে বুঝিতে পারেন৷ সেইরূপ উক্তবিধ বিজ্ঞান 
কল্পিত তত্বের দ্বারা এবং প্রণালীর ছারা জাগতিক ঘটনাসকল সমষ্টি- 
ভাবে অনেক সময়ে ব্যাথ্য। করিবার সুবিধা হইয়! থাকে। কিন্তু সেই 
সকল তত্ব যে প্রকৃত মৌলিকতত্ব এবং বস্ততঃ তাহাদিগের অস্তিত্ব আছে 
তাহা কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না: 

পূর্ববোক্ররূপ মতবাদসমূহের বিষয়ে এ স্থলে অধিক সমালোচনা না 
করিয়া কতকগুলি মৌলিক তত্বনিক্কমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
সেই সকল নিয়ম বৈজ্ঞানিকেরা এবং সাধারণলোকে একমত হইয়া 
স্বীকার করিয়া থাক্ষেন এবং তাহাদিগের মৌলিকত্ব বা অস্তিত্ববিষস়ে 
কাহীরও সংশয় হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত নিয়ম 
সকল কেবলমাত্র জড়জগতেই প্রযোস্ব্য বলিয়৷ প্রচারিত হয়। কিন্তু 
যাহাকে মৌলিকতথনিয়ম বলা যাইবে তাহা জড়জগৎ এবং জীবজগৎ 
এই উভয় জগতেই প্রযোক্ব্য হয় এবং উভয় জগৎ ব্যাপিয়া আঁছে। 
মৌলিকতত্বনিয়মের কথন পরিবর্তন বা! বাতিজ্রম সম্ভব হয় না। 

€১ম)1( 19 9£ 17556151915 0১৫9০999 ) অপুনরা বর্তনী- 
য়তা নিরম। এই নিয়মানুসারে জীবমাতেই ক্রমশঃ বৃদ্ধ হয় এবং 
কখনই বৃদ্ধীবস্থা হইতে পুনরায় 'অতীন্তাবস্থায় প্রত্যাগমন করে না। 
জড়জগতেও শক্তি বিপর্যস্ত হইলে পূর্বরূপে আর পুনরবন্ঠিত হয় না । 
সাধারণ লৌকিকজ্ঞান অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকজ্ঞানে ইহা অধিক প্রকাশিত 
আছে। উত্তাপ কোন বস্ত হইতে অপচ্চত হইলে, সে বস্ত আর তন্রপ 
উত্তাপবিশিষ্ট 'হয় না। হুগ্ধ ভাগ হইতে নিঃস্থত হইলে দ্প্ধভাও 


॥ 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচন!। .. ১৬৭ 


আর পূর্বভাবে সংযুক্ত হয় ন1। নিজ্তান এই নিষমকে সমাটিভাবে 
ব্যক্ত করিয়। প্রচার করে যে (ক) শক্তির (1:0৩ 7 ক্রি 
এরূপ হইয়া! থাকে যে ব্যন্ত আকার হইতে অব্যক্ত আকারে পরিণত 
হয় (খ) জড়প্রক্লতি এরূপ যে এক আকার হইতে অপুনরা বর্তনীক্- 
ভাবে অন্য আকারে পরিবর্তিত হয়। সমগ্র প্রকৃতিতে অর্থাৎ জীব- 
জগতে এবং জড়জগতে ষে এই এক সাধারণ নিরমান্থুপারে কার্ধ্য 
হয়, তাহা মকলেরই গ্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। বন্তগতি যে 
স্বূপতঃ এই নিয়মাধীন তদ্ধিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে ন|। 
ইহাই প্রকৃতির মুখ্য ও পরম সত্য নিয়ম । অণুবাদাদি বৈজ্ঞানিক 
কল্পিত নিয়মবিষয়ক উক্তি সকল “্যন্যক্তি” বা৷ “সাপেক্ষ” উক্তির মধ্যে 
পরিগণিত হয় অর্থাৎ প্যদি এইরূপ নিয়ম হয় তবেই অনেক ঘটন! 
'ব্যাখ্যাত হইতে পারে”। ন্তরাং কালে তাদৃশ নিয়মের পরিবর্তম 
হইতে পারে অর্থাৎ কোন সনয়ে হয়ত সেই সকল নিয়ম অসত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইতে ও পারে। তন্যতীত তৎসমস্ত বৈজ্ঞানিককর্পিত 
নিয়ম কেবলমাত্র জড়জগতেরই বিষর বলিয়। নির্দিষ্ট হয়; জীবজগতের 
মনোধর্ম্ের সহিত সেই সকল নিয়মের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্ত 
,পুর্বেক্ত মৌলিক এবং চিওসত্য নিয়ম সমভাবে উভয় জগতেই সম- 
ভাবে কার্য করে ইহ! সকলেই বুঝিতে পারেন) এই নিয়মান্ুসারে 
স্বপ্ন পূর্ববর্তী জাগ্রতাবস্থায় আর ফিরির! আইসে না, এক চিন্তা 
অতীত হইলে মনে অবিকল দেই চিন্তা আর উপস্থিত হয় না, দীপ 
নির্বাত হইলে অবিকল আর পূর্ববৎ প্রজ্জলিত হয় না এবং এক দিন 
অতীত হইলে আর তাহা ফিরিয়া াইদে না। এই মৌলিক নিয়ন 
প্রক্কতির অন্তর্গত অতি দূরবর্তী ঘটনাসমূহে' যেরূপ, অতি সরিকষ্ট 
ঘটনাবলিতে ও তন্রুপ একভাবে কাধ্য করিতেছে হদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে 


১৬৮ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 
(হে) (০6. 590000001090০0 ১, সন্মিলিতক্রিয়া বা. 


মমেত্যক্কারিতা এই দ্বিতীয় মৌলিক নিয়মানুসারে জড়জগৎ অথবা 
মনোজগণ সর্ন্বীর এক পদার্থ তাদূশ অন্ত পদার্থের সহিত মিলিত 
বা সংস্থ্ট হইয়। কার্য করে। জ্ঞানান্তগ্গত ধারণাবিশেষ ধারণাস্তরের 
সহিত মিলিত হয় এবং এক ব্যক্তির মনের দ্বারা অন্ব্যক্তির মন বশীভূত, 
আকুষ্ট অথবা৷ পরিবপ্তিত হইয়। থাকে । জড়জগতে এক পদার্থ অন্ত 
পদীর্থের সংযোগ অপেক্ষা করে এবং দেই সংযোগবশতঃ উভয়ে 
পরিবর্তিত হইস্। পড়ে । যদি বৈজ্ঞানিক হিল্লোলবাদোক্ত নিয়ম জড়- 
জগদ্ব্যাপী বলিয়! ধরা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এক হিল্লোল 
অপর হিল্লোলের সহিত মিলিত হইয়৷ উভয়ের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে । 
এই দ্বিতীয় নিয়মকেও বিশ্বব্ক্ষাণ্ডের অন্ততম ৌলিক এবং সর্বব্যাপী নিয়ম 
বলিয়। জানিতে হইবে । 

(তক) অনুবৃত্তিপ্রবণতা (২0১00 ০€ 19091) ০/ 128101077 
107) 1 এই নিয়মানুসারে জড়জগৎ এবং মনোজগৎ সম্বন্ধীয় ঘটন! 
সকল কিছুকালের জন্য অভ্যাসজনিত একতার প্রবৃত্ভিবশতঃ এক 
ভাবেই কাঁধধ্য করে। এই নিয়ম পরিচ্ছিন কালব্যাঁপী বা অনিত্য 
হইলেও উভয় জগতেই সমভাবে কাধ্য করে। মনোজগতে ইহ্কে 
“অভ্যান” বলিয়! নির্দেশ করা বায়। জড়জগতে এই নিয়মানুসাবে 
দেখা যায় যে একরূপ ঘটনা নিয়ত এবং পুনঃ পুনঃ অনুবর্তিত হইয়া 
থাকে । দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আইসে) এক খতুর পর 
অন্য খতু আবিভূতি হয়; এবং পৃথিবী নিরতই নিজমার্গে পরিভ্রমণ 
করিতেছে ইত্যাদি ঘটনা এই নিয়মের অধীন। অন্ত নিয়মের দ্বারা 
প্রতিহত হইলে এই নিয়মের কার্য কালক্রমে রূপান্তর ধারণ করে। 
জড়জগতে এইরূপ অভ্যাস অথরা একতান প্রবাহিতা, বহুল পরিমাণে 
দুষ্ট হইয়া থাকে। জীবজগতে অতি দীর্ঘকালের ধারণায় এইরূপ 
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একতানপ্রবাহিত| শু হয় । উহা! অনিত্য এবং পরিবর্তন ইলেও 
উহার সামরিক সত্যতাবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে নাঁ। ঈমোধর্থ 
এইন্সপ পঅনুবৃত্বিপ্রবণতা” সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। যে যেরূপ ইচ্ছা! 
করে সে সেইরূপই ইচ্ছা ক্রদাগত করিতে থাকে এবং ভাবাস্তরের বা 
আবস্থাস্তরের প্রতিঘাত হইলেই কেবল সেই “অমুবৃতিপ্রবণতার” 
বিরাম হয়। বৈজ্ঞানিকের। এই নিয়মের বিশেষ আদর করিয়! 
থাকেন। 

(৪) ক্রমশঃ অভিব্যক্তি (20055১ ০? 7:৮০100107)। এই মৌলিক 
নিরম জড়জগতে এবং জীবজগতে তুল্যতাবে কার্য করে। জড়ুজগৎ 
আপাতদৃষ্টিতে সংজ্ঞাহীন বোধ হইলেও অভিব্যক্তির নিরমানসারে 
তাহা হইতে ভীবজগৎ এবং পরিশেষে মনুষ্যজগত যে উদ্ভুত হইয়াছে 
ঘাহারই বিশ্বাস হইয়। থাকে। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে এই নিয়ম 
রিঙ্বজনীন, মৌলিক এবং শ্রেষ্ঠ সত্যতত্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়! 
থাকে । জড়জগত্, ভ্রীবজগৎ এবং মনুম্জগৎ এই তিন আগতে 
মধ্যে যে এক চিরন্তন এবং অনিবার্ধ্য ব্যবধান (0890) আছে বা 
থাকিতে পারে তাহা কেহ দেখাইতে বা চিন্তা করিতে পারেন না। 
এই ভ্রিবিধ জগৎকে পরস্পর সংযুক্ত করে এরূপ কোন পদার্থ বাঁ বন্ধ 
(ও 177) আপাততঃ প্রত্যক্ষগোচর ন! হইলেও তাহা 
যে কোন কালে ছিল না, অথবা এক্ষণেও গাকিতে পারে না এ কথা! 
কাহার ও বলিবার অধিকার নাই । মহামতি ডারউইনের সময় হইতে 
এবং ত্তাহার পূর্বে অতি প্রাচীনকাল হঈটতে এ বিষয়ের অনুসন্ধান চলিয়া 
তসিতেছে। 

এক্ষণে উপরিনির্িষ্ট চতুর্বিধ নিমের স্বরূপ হইতে প্রক্কৃতি 
সম্বন্ধে মনুষ্তের কিরূপ ধারণ! হওয়া সম্ভব তদ্বিষয়ে আলোচন! কর! 
যাইতে পারে। (১) বিজ্ঞাপ্রচারিত “অগুবাদাদির” প্রামাণিকতার 


১৭০ নৃতন প্রপালী ও তত্বমমালে!চনা । 


উপর নির্ভর করিয়া মনুষ্য - আপনাঁপন বুদ্ধির ও পরীক্ষাপ্রণালীর 
বৈশিষ্টযাবশতঃ ,জড়ধর্শা এবং মনেধের্মকে পরস্পর ভিন্ন ও বিরুজ্ধভাবা- 
পল্প মনে করে । কিন্তু বিবেচনা করিতে চইবে ফে বৈজ্ঞানিক মত- 
ৰাদসকল অগদ্যাপার ব্যাখ্যা করিবার এক করিত প্রণালীমাত্র । 
উত্ত মতবাদোক্ত নিয়মসমুছের যে সত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থের 
মহিত বস্ত্রতঃ সম্বন্ধ আছে: তাহা প্রমাণিত হয় না। যেরপ কোন 
বাণিজ্য ব্যাপারের হিসাব নান! প্রণানীতে রক্ষিত হইয়া তৎসনবনধীয় 
আয় ব্যয় ও স্থিতির বৃত্বীস্ত দেখাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে, তদ্দ্রপ 
বিজ্ঞানকলিত মতবাদানূুসারে কোন না কোন প্রণালীতে জড়-জগৎ 
সম্ব্থীয় ঘটনাসমূহের বছুল পরিমাণে ব্যাথা করিবার চেষ্টা হই 
খাকে। সেই সকল প্রণার্লীর প্রামাণিকতাবিষয়ে সন্দেহ ন! হইলেও 
তাঁহাদিগের মৌলিক বা যথার্থ সতাতার বিষয়ে কেহই প্রমাণ দিতে 
পাবেন না । মনুষ্য যদি বিজ্ঞানোক্ত মতবাঁদসকলকে চরম সত্য এৰং 
* মৌলিক নিয়মের প্রকারাস্তর বলিয়া ধরিয়া লয় এবং সেই ভাবে 
বিশ্বাস করে, তাহা হইলেই জড়জগৎকে স্বরূপতঃ অপরিবর্তনীয় পদার্থে 
পরিপূর্ণ, ম্বয়ং অপরিবর্তনীয় এবং গণিতশান্তোক্ত পরিমাণে আবদ্ধ 
বলিয়া বিশ্বাস ও ধারণা জন্মিবে। তখন মনে হইবে যে জড়জগতের 
স্বরূপ এবছিধ যে কোন কালেই তাহা! অভিব্যস্ত হইয়! জীবজগতে 
পরিবর্তিত হইতে পারে না । লোকের এইরূপ ধারণা জগ্মিলে, বোধ 
হইবে যে মনোধর্দ জড়জগতের এক প্রধান অদ্ভুত বিপরিণাম অথবা 
এক প্রকার ভ্রমাত্মক ছর্ববোধ্য ব্যাপার এবং সংক্ষেপতঃ এক প্রকার 
ৰিকৃতাবস্থাব্যতীত অন্ত .কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক- 
দ্রিগের প্রচারিত নিয়মকল প্রকৃতির ম্বরূপসন্বন্ধে সত্যতত্ব নহে 
এবং বৈজ্ঞানিকেরা স্বয়ং ও উহাদিগকে সত্য ব্লিয়া গচার' করেন না। 
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ঘটনাগমূহের একগ্রকারে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ম্ন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ গন্ধতি 
গণনা করিতে, ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্বে অনুমান করিতে, ঘটনাসকল 
বর্ণনা করিতে এব' শ্রেণিবন্ধ করিতে উক্ত নিয়মাবলি যে মন্থর পক্ষে 
অভিগ্রয়োজনীয় তথ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্ত নিয়মসকণ 
্রক্কৃতির স্বাধীন কার্ধ্যসকলকে এবং সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর ঘটনা 
সকলকে (যেমন কেহ বৃদ্ধ হইতেছে অথবা কোন ভীবাণু আপনাপনি 
পৃথক হইয়! বৃদ্ধি পাইতেছে ইত্যাদি) বিশদভাবে ব্টাথ্য। করিতে পারে 
না। বিজ্ঞানোজ্জ নিয়মাবলিব্যতীত অন্ত নিয়মাবলিও জড়জগতে প্রচলিত 
থাকিতে পারে। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে জগতে বৃদ্ধি ও 
ক্ষয়রূপ নিয়ম অন্ত সকল নিয়মের মধ্যে অন্যতম সত্য নিকুম । 

সুতরাং জড়ুজগতের এবং মনোজগতের মধ্যে ভিন্নতা ও বিরুদ্ধ- 
ভাবের কথা পরিত্যাগ করিয়া, উভয়ের একরপত্থ ও সাদৃশ্য সম্পূর্ণ 
সঙ্গত মনে করিলে মনুষ্যের এইকঈপ ধারণা হইবে যে (২) প্রকৃতির 
থে এক অংশকে জড় প্রকৃতি বলা৷ হইগ্জা থাকে, তাহা যে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন 
ভাহ! বলিবার অপিকার মনুষ্তের নাই। তবে মনোধন্খ্াক্রাস্ত জীবের 
সহিত তথাকথিত অ্ধর্্াপ্রাস্ত প্রকৃতির স্জ্ঞাবুত্তির যে একেবাকে 
সম্পর্ক (0০700707109009) হয় ন1 ঈহাও ত্বীকার কর! যায় 
না*। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে হে প্রকৃতির অস্থ্িত 
ংজ্াবুত্তির কালপরিমীণ মন্ষ্যসংবিদের কালপরিষাণ হইতে এত বিভিন্ন 
যে মনুষ্য সেই প্রকৃতিনিষ্ঠ সংস্ঞাপ্রবাহ বুঝিতে পারে নাঁ। কিন্তু তাহার 
যে অস্তিত্ব আছে তাহা মনুষ্য অনায়াসেই বুঝিতে পাছে । 

(৩) আম!দিগের তৃতীর ধারণা এইরূপ হইবে যে সমতা প্রন্কৃতি 





তু গোকেসার ক্ষে, সি, বসুর পরীক্ষার একপ্রকার প্রমাণিত হইছে যে ক 
2২১৭ ভাত সন্ধার অন্ুভবক্রিয়ার হ্যায় এক প্রকার ক্রিয়া হয়! 


১৭২ নৃতন প্রণালী ও তবসমা.লোচন1। 


মধ্যে কেবলমাত্র মনুষ্যগতেই আমরা সংজ্ঞার বা সংবিদের লক্ষণ 
দেখিতে পাই। মনুষ্যদিগের মধ্যে দৃশ্তমান ভিন্ন ভিন্ন সংবিদের কাল- 
পরিমাণ বহুধা ভিন্ন হইলেও সংবিদসকলের প্ররুত স্বরূপ একরূপ। 
এইরূপ ধারণা উপস্থিত হইলে অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে সংবিদের এক 
স্তর হইতে ন্স্তরে পরিবর্তিত হইয়া নানাবিধ এবং লানা পরিমাণে 
অভিবাক্তিসম্পন্ন হইতে পারে ইহা মনে করা যায়। তথাকথিত 
জড়ুজগৎসবস্ীয় সংজ্ঞার কালপরিমাণ অতি দীর্ঘকীলব্যাপী 
হওয়াতে স্বর্কালব্যাপী মন্ুয্যজ্ঞানে জড়জগতের সঙ্জানত| প্রকাশিত 
হয় না। অর্থাৎ মনৃষ্যের জ্ঞানকালপরিমাণ স্বল্প হওয়াতে জড়- 
জগতের সক্ঞানতা দীর্ঘকালে ব্যক্ত হয় বলিয় মন্থুয্য তাহা (সেই 
সজ্ঞানতা। ) বুঝিতে পারে না । এক মনুষ্যের এবং তাহার সহযোগীর 
জ্রানকালপরিমাঁণ সদৃশ বলিয়।৷ উভয়ের জ্ঞানক্রিয়া পরম্পরে বিদিত 
হইয়া থাকে । প্রকৃতির জ্ঞানক্ষেত্র পরিচ্ছিন্ন হইলেও অতিবিশাল। 
- পক্ষান্তরে মন্থুষ্যের জ্ঞান ক্ষুদ্রায়তন হইলেও অন্তজ্তানের আদর্শশ্বরূপ 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়। নিখিল পরিচ্ছিন্ন সংজ্ঞার এবং মনুষাসংজ্ঞার 
বা সংবিদের সাধারণ ধর্ম এই যে সর্বত্রই (১) অন্থবৃত্তিভাব বা 
অভ্যাস এবং (২) অতীতের অপুনরাবর্ভনীয়ত| (ফিরিয়া না আসা ) 
এই ছুইটাভাব বর্তমান আছে। এইরূপ জ্ঞানগুবাহ তথাকপিত জড়জগন্তে 
( নীহারমগুলাদিতে ) অতি ধীরভাবে প্রবাহিত হয় এবং মনুযাজগতে 
অতিশয় জ্রুতবেগে চলিতে থাকে ইহাই অনুমিত হইতে পারে। 
উপরিলিখিত বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে হইলে মনুষ্যসিদের 
কালপরিমাণের কথ এন্থলে পুনরায় উল্লেখ করা আবগ্তক | পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে মনুষ্যসত্িদের কাঁলপরিমাণ একটি বিশিষ্ট 
ঘটনার কালপরিমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং হা মঙা- 


১৮৮, 7৯, ২ চা সলাত শিরিন রস নবি হিরা লারা 


প্রকৃতিতন্ব সমালোচন! 1 ১৭৩ 


সময়_-তনিষ্ঠঅন্ুভবের পরিবর্তন হয়, কিন্তু, সেই পরিবর্তন নির্দিষ্ট 
কাল অপেক্ষা অর সময়ে কিনব! অধিক সময়ে সংঘটিত হইলে 
আমাদিগের সেই ঘটনা সন্ধে জ্ঞানোদয় হয় না। এই কারণে এক 
অনুপলের লঙ্গ বা সহস্র অংশ মধ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা 
আমরা জানিতে পারি নাঁ। বিদ্যাৎপাতের প্রথম ঘটনাবন্থা কাহারও 
প্রত্যক্ষগোচর হয় ন। পক্ষান্তরে ষে ঘটনা অতিদীর্ঘকালসাপেক্ষ 
ভাহাও আগাদিগের ভ্ঞীনগোচর হয় না। যদি আমাদিগের জ্ঞানের 
কালপরিমান এক অন্ুপলের দৃশলক্ষাংশমাত্র হইত, তাহা হইলে 
বিছ্যুৎপাতরূপ ঘটনা আমাদিগের জ্ঞানে অতিদীর্ঘকালব্যাপী বলিয়া 
বোধ হইত। আবার বদি আমাদিগের জ্ঞানকালপরিমাণ নিরত্তি- 
শয় দীর্ঘকালবাগী অর্থাৎ বছবর্ষব্যাপী হইত তাহা হইলে কোন 
বৃহৎ নদীর গতিপরিবর্তনও অতি স্পক্গণব্যাপি বলিয়া বোধ হইতে পারিত। 
তদ্রপ হইলেও জ্ঞানকাঁলপরিমাণ বর্তমান জ্ঞানকালপরিমাণের হ্যায় যথেচ্ছ- 
কন্পিতই হত এ'ং তাহা, হইলেও আমর! এক্ষণকার মত জ্ঞানবিশিষ্ট ও 
পরিবর্তনশীল হস্টয়! আপনাদিগের উদ্দেশ্তসাধনে ব্যাপৃত থাকিতাম। 
উপরিউক্ত যুক্তি অনুসারে তথাকথিত জড়প্রক্কৃতির বিষয় বিচার 
করিলে বোধ হইবে যে উত্ত প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল হইলেও উহার 
পরিচ্ছি্ন সংজ্ঞার কালপরিমাণ নিরতিশয় দীর্ঘকালব্যাগী । যে জীবের 
সহস্র লক্ষবৎপরব্যাপী জ্ঞানকালপরিমাণ আছে, তাহারই ন্তায় উক্ত 
প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে । তক্রপ অবস্থান উক্তবিধ জীবের বাহান্বরূপ 
বিজ্ঞানোক্ত জড প্রকৃতির স্তাঁর নিয়ত স্থিতিণীল ও অপরিবর্তনীয় প্রতীয়- 
মান হইবে ; অথচ তাহার অন্তর্গত পরিবর্তনগ্রবাহ নিয়ত চলিতে 
থাকিবে । ভভএব বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতির অন্তর্গত সংজ্ঞা মন্্যা 
সংবদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ এবং তাঁহার সংজ্ঞার কালপরিমাণ 


১৭৪ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


তথাপি প্রকৃতির ঘস্তর্গত সং্ঞাবৃত্তির যুক্তিপূর্ণতা, সার্থকতা, ইচ্ছাশক্তি 
এবং উদ্দে্তামুদারিতা দনুষাসংবিদের যৌক্তিকতা! অপেক্ষা অনেকাংশে 
শ্েষ্ঠও হইতে পারে । প্রকৃতির এবং মন্থুষ্যের উভরবিব জ্ঞানবৃত্তির 
সাধারণবর্শ এই বে উভরেই পরিবর্তনশীল, উভয়েরই সার্থকতা আছে 
এবং উভয়েই কার্যবিষয়ে সমেত'কারিতা প্রকাশ করে অর্থাৎ বহু 
পদার্থ বা বন্চতাৰ পরস্পর মিলিত হইয়া এক নূতন্দ ঘটনা উৎপাঙ্গন 
করে। সেইরূপ জ্ঞাননন্বন্বীয় নানাভাবের নিয়ত পরস্পর গিলিত হই 
পরিবর্তন হয় বলির! অভিবাক্িবাদের নিরম বিশ্বব্যাপী বলিয়া ঘোষিত 
হয়। এই নমেত্যকারিতা কেবল বাহ্জ্গতে নহে পরন্ত অন্তর্জগতেও 
নিক্ষত ঘটিয। থাকে। মনুয্যবুদ্ধির এবং মনুষ্যজ্ঞানের পরিচ্ছিন্নত| 
বা শ্ল্পগ্রসারিতাবশতঃ, চিত্রিত বৃক্ষান্দির আকার যেরূপ দ্বরূপের 
আভাসমাত্র হয়, তদ্রপ অভিব্যক্তির স্বরূপও মনুষ্য নিজবুদ্ধি অন্ু- 
সারেই অসম্পূর্ণভাবে প্রতাক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রকৃতি কখনই 
- আসন্বদ্ধভাবে অথবা যথেচ্ছ বা বিশৃঙ্খলভাবে কার্য করে না। 
প্রত্যেক নৈসর্গিক ঘটনার মূলে উদ্দেষ্ত নিহিত আছে এবং সেই 
উদ্দেত্য লক্ষ্য করিগাই প্রক্কৃতি কার্য করে। অতএব “জড়গ্রক্কতি” 
অথব| “সংজ্ঞাহীন বহির্জগৎ* বলিয়। কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। 
বরদ্মাণ্ডের সর্ধত্রই জীবনপ্রবাহ, উদ্ভম, উদেশ্তপাঁধন, নিত্য পরি- 
বর্তন, সার্থকত! এবং যুক্তিপূর্ণতা পরিবৃগ্ঠমান হইয়া থাকে । মনুষ্য 
কেবল নিজের করন! ও বুদ্ধি অনুসারে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়। “প্রকৃতি 
: জড়াবস্থা হইতে ক্রমশঃ মন্থুষ্যের ভ্তার জীবাবস্থার পরিবর্তিত হয়” 
এইরূপ ভাবিয়া লঙ্গ মাত্র। এইরূপ ভাবন! বা বিচারের ফলস্বরূপ 
প্রচারিত হয় ষে “মগ্রযায সুষ্টি করাই প্রকৃতির একমাত্র চরম উদ্দেশ্য 
এবং তগ্তি্ন অন্ত বোন উদ্দেশ্ত হইতে পাকে না” ইত্যাদি । 


একৃতিতত্ব সমালোচন। । ১৭৫ 


যায় যে উহীরা মন্ুষ্যের স্তায় বিবেকথুক্ত জ্ঞানের অধিকাদী না 
হইলেও একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিচারহীন নহে। জীববিশেষে যে 
বিষৃষ্যকারিতা বা বিচারপুর্ববক কার্য করার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
তাহা তাহাদিগের জাতিনিষ্ঠ বিচারখক্তি বলিতে হইবে. সেই বিচারশক্ভি 
বিশিষ্টজীবনিষ্ট বা ব্যক্কিনিষ্ঠ হইতে পারে না। তাদৃশ জাববিশেষ 
স্বকীর জাতিরপ ব্যক্তির সাময়িক অংশমাআ এবং সে ্বয়ং সম্পূর্ণ 
ব্যক্তি নহে। দেই দকল জীবের সমষ্টিরপ অথবা জাতিরূপ ব্যক্তর 
জানকালপরিমাণ মনুষ্যসংবিদের কালপরিমাণ অপেক্ষা নিরতি- 
শর দীর্ঘকালব্যাগী | কোন বাক্যের পদ্দবিশেষ যঞ্রুপ সমুদয় বাক্য- 
তাৎপধ্যর সামান্য অংশমাত্র ব্যক্ত করে, তন্রপ কোন জীববিশেষ 
তদীয় গ্াতিগত জীবনোদ্ধেগ্তের অংশমাত্র একশ করে। কোন 
বাক্তিবিশেষের সন্তর্গত অভিগ্রায় বুঝিতে ন! পারিলে, তাদৃশ ব্যক্তি 
কত্ত পরিমাণে এবং কিরূপভাঁবে প্রাকৃতিক জীবনের উদ্দেস্তয সাধন 
করে তাহা ছানিবার উপায় নাই। গৃহাদি পদার্থসমূহ কেবল 
মাত্র গ্রাক্কতিক জীবন ও জ্ঞানপ্রব/হের অংশস্বরূপ হইয়। অবস্থিত 
আছে) ভাহাদিগকে কোন বিশিষ্টব্যক্তি বল। যাইতে পারে না। 

অনুবাসত্বদ্ধে এই পথ্যন্ত বল! যাইতে পারে যে তাহার্দিগের 
জ্ঞানপরিমাণকাল কোন আদিম দীর্ঘকাঁলব্যাপী জ্ঞানপরিমাণকাল 
হইতে অভিব্যন্ত হইয়া বস্তমাঁন অবস্থায় উপনীত হ্ইক়্াছে। সেই ' 
আদিন দীর্ঘকালব্যাপী জ্ঞানপরিমাণকালের নিদর্শন এক্ষণে ও মনুষ্যের 
স্বতিব্যাপারে এবং জাতীয় জ্ঞানবৃত্তিতে কিয়ৎপরিমাণে পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে । সেই আদিম জ্ঞানপ্রবাহের সহিত মনুষযের বর্তমান জ্ঞান 
প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া! আসিতেছে । 

এ বিষয়ের উপসংহারে উল্লেখ করা কর্তব্য যে কেহ কেহ ( 0110০ 


১৭৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


ভাবে অবস্থিত আছে এবং সেই ধারণাসকলই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, 
রূপে প্রতীয়মান হয়। সংক্ষেপতঃ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলা 
যাইতে পারে যে স্বতন্্বস্তবাঘ বা ছৈতবাদ যেরূপ অযৌক্তিক ও 
বিরোধপূর্ণ, স্বতন্থ ধারণাবাদ ও (24770-ঘঘর্নী 07৩০7 ) তন যুক্তি- 
বিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত। কারণ যাহার! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, 
তাহার৷ কোন কারণেই পরস্পর ধিলিত হইতে অথবা মিলিত হই! 
কার্য করিতে পারে না। সেই যুক্কিবশতঃ স্বতন্ত্র পদার্থবাদ (1107800- 
198) ০£ 116077105) ও অযুক্ত বলিয়া প্রতিপর হইবে । এ বিষন্নে 
বৈতবাদ প্রসঙ্গে নিস্তৃতভাবে আলোচিত হইগ়াছে। 


মানবতত্-মমালোচন!। 


মানবের শ্বরূপ কি এই প্রশ্নের উত্তরে লৌকিকজঞ্জান অনুসারে 
নানাবিধ ভিন্নার্থক কথা প্রচারিত হইয়। থাকে। প্রত্যগাত্মা, 
জীবাত্বা, বা কেবল আত্মা বলিতে গেলে যে এক সত্য অন্তিত- 
বিশিষ্ট জীব বুঝার তাহা সাধারণ-লোকে ন্রিতই বিশাস করে, 
কিন্তু তত্তত: সেই আত্মার স্বরূপ কি ততথ্বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান লোকের 
কাছে পাওয়া যায় না। 

মনুষ্য বলিতে গেলে কোন অঙ্গপ্রতাঙ্শশালী দেহবিশিষ্ট ব্যক্জি 
বুঝাইবে, অথবা সেই দেহ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট কোন 
বিলক্ষণ পদার্থ বা বস্তু বুঝাইবে ভাহা লইরা বিস্তর বাদানুবাদ 
আছে এবং তদ্ধিষয়ে লোকের সংশয় ও ব্হুশঃ শুনিতে পাওয়া যার। 
যদি জিজ্ঞাসা কর! বাঁয় জীবাত্মার স্বরূপের গৌরব বা শ্রেষ্ঠতা কি 
কারণে অনুমিত হয়, তাহার স্বরূপ জানিবার প্রয়োজন কি এবং 
তন্বিষয়ে আলোচনা করিয়া কি ফললাভ হইবে, ইত্যার্দি, তাহা 
হইলে এই সকল প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন ভিগ্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন মত 
প্রকাশ করেন। তদ্রপ নান! বিরুদ্ধমত হুইতেই প্রমাণিত হঙ্ক 
যে লোকের চিন্তাপ্রণালী অনুলারেই জীবাত্মার স্বরূপও ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে পরিকীন্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন, "সাধু প্রক্কাতির 
জীবাক্মা স্বাধীনভাবে আপনাকে আভিব্যক্ত করেন, আহ্মরক্ষা 
করেন, স্বগৌরব বদ্ধিত করেন এবং নীতিমার্গ সব্ধ্দা অনুসরণ 


১৭৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমাঁলোচনা । 


করেন, এবং -গহিত ও অধুক্ত কার্ধের পরিহার করেন। তাদৃশ 
পুরুবের আস্তরিক মর্যাদার সমক্ষে বাহক গৌরব স্থান পায় না” 
কত্যাদি। এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে প্রকারান্তরে বল! হইল যে সমস্ত 
পাপ ও নীচতার কারণ বহির্জগতেই বর্তমান আছে, আত্মন্বরূপে 
নাই। মানবায্ম। আপনার প্রন্কতস্বরূপ ত্যাগ করিয়াই পাপে লিপ্ত হইয়া 
পড়ে। পাপী কেবলমাত্র উপাধি বাঁ তাহার বাহ অবস্থার দাস। 
উপভোগজ আনন্দ, পার্থিব সন্মান এবং বাহ সম্পদাদি আত্মহকূপের 
বহিঃন্থগাবেই তাহার অনিষ্টপাধন করে। সুতরাং বাহিক উপাধি 
মক পরিহার করিণেই দানবাত্বার উদ্দেস্ত সাধিত হইতে পারে। 
এইন্ধপ বিচার করিয়া আম্মার বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিলে এবং দেই সকণ ক্রয়! দ্বারা পরিজ্ঞাত আক্মতবের অসকূলে 
কাধ করিলেই সব্বশ্রেষ্ট কর্তব্য সাধন করা হইল । কারণ আত্মার 
প্রুতস্বর্ূপ আত্মাকে (বক্কৃত করিতে পারে না। কেবল বহিঃস্থ 
প্রধোতনের বিষয় হইতেই আত্মার বিঞ্ুতি উপস্থিত হয়খ অর্থাৎ 
আত্মার স্বন্ধপে অবস্থানেই তাহার মোক্ষ লাভ হয়" এই একরূপ মত 
- আছে। 
উপরি লিখিত মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্ত এক প্রকার উপদেশ 
আছে তাহাও বহুব্যাপী এবং বহুসমাদৃত। তদস্থসারে কথিত হইব 
থাকে বে “মানবাত্মা মূলতঃ পাপনিষ্ঠ এবং তাহার মুক্তিলাভ স্থাণ্ত্যাগের 
উপরে নির্ভর করে) মোগ্চলাভ বা মুক্রিশাঁভ আত্মার বহিঃস্থ ঘটনা 
হইতেই উৎপন্ন হয়। শগবৎকুপা হইতেই মুক্তিলাত হয, শ্বচেষ্টার 
নিশ্রেয়মলাভের উপায় নাই। প্রবৃত্িমার্গ অনুসরণ করাই পাপ, 








দি্যাদিতবাংশ অথাৎ দেহস্থিত খ্আাত্মার 
বিষ শ্রবণ করা উচত, তাছনরে চিন্তা! বা মলন কর? উচিত এবং একাগ্রতবে তত্ব 
ধ্যান কর উডিত। ০ 


(খে) “আত্মা বাদে শ্রোঙবে। মন্থধো! নি 


্ 


মানব্তত্ব সমাংলাচন। । ১৭৯ 


এমন কি আত্মবিষয়ে মনোযোগ দেওয়াও অন্যায় এবং অকর্তব্য। 
মনুষ্যের কেবলমাত্র পরমেশ্বর এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় কার্যকলাপের 
বিষয়ই চিন্তা করা উচিত এবং আত্মভাব একেবারে বিশ্বত হইয়া 
নিয়ত নিবৃত্তিমার্সের অনুসরণ করিলেই নিশ্রেয়দ লাভ হয়। প্রবৃদ্ধি 
মার্গহ পাপমার্ণ এবং নিবৃত্তিমার্গই মোক্ষোপযোগী বলিয়া জানিতে 
হইবে” । 

উপরি উক্ত উভয় মতই জগতে প্রসিদ্ধ । উত্ত মতবয়ের বিরুদ্ধভাবের 
সামঞ্জস্য করিবার জন্য নান! প্রর়াস হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, যে 
মন্থয্যের "বাহ্ম্থরূপ ও আস্তরিক স্বরূপ” অর্থাৎ উপ।বিবেষ্টিত শ্বরূপ এবং 
আধ্যাত্মিক স্বরূপ এই ছুই স্বরূপ আছে। এক স্বরূপ নিঃুষ্ট ও পাপরত 
এবং অপর গ্বরূপ উৎকৃষ্ট ও ওচিত্যনিষ্ঠ। উপাধিবিশি্ই আত্মাকেই 
্বার্থত্যাগের বা নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেওয়। হর, এবং উপাধিশুন্ঠ আখ্মারই 
গৌরব কার্ডিত হইন্া থাকে । দেহজড়িত আত্মীই পাঁপের মুল 
কারণ এবং অধ্যাত্বভাবাপন্ন মন্ষুই অর্থাৎ সান্বিক পুরুষই জগতে 
'্তিশ্রে্টস্থান অধিকার করেন" । 

উপরি লিখিত মতানুসারে মনুষ্যব্ভি শ্রেস্বরূপ ও নিকষন্বরূপ 
হইয়। ছুইভাগে বিভক্ত হইর! পড়িল। লেকিক বিশ্বাস এবং প্রচলিত 
ধর্মবাদানুসারে মনুষ্যের সেই শ্রেষ্ট স্ব্ছপ বাহ্শক্তি হইতে উদ্ভৃত হয়। 
অর্থাৎ ভগবানের কৃপা, গুরু বা অভিভাবকের উপদেশ, অথবা বন্ধু- 
বান্ধব ব। সহযোগী মনুষ্য দৃষ্টান্ত সেই শ্রেষস্বরপের কারণ । ইহারা 


নির্কষ্ট মনুষ্যস্বরূপের বাহিরে থাকে এবং পরে উহার সম্পর্কে আসিয়া 
উহ্থাকে শ্রেষ্ঠব্যক্তি করিয়! পরিবর্তিত বা গঠিত করে। নিন্ষ্ট স্বপ্ূপই 


পাঁপের মূলাঁধার ৷ গ্রীকৃ-্দ।শনিক গ্লেটোর মতানুসারে সনাতন ভগবস্তাব 
সক্কল মনুষ্যব্যক্তির জন্মের পূর্বব হইতেই স্বতন্ত্র বিদ্যমান আছে এবং 
ভাহারাই নেক বাতির উপর উৎকৃষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ আরোগ ঝরে। 


১৮০ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


খুষটিঃ-বর্শেও প্রচারিত হয় যে, ভগ্গবভভাব (£7015 01509: ) অবতীর্ণ 
হইয়া জন্মসিদ্ধ নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি করিয়া তুলেন। সুতরাং 
এতন্মতানুসারে মন্ুষ্যের উৎক্স্ব্ূপ শ্বভাবতঃ তাহার নিজের নে, 
কারণ উহা বাহ্‌শক্তি হইতে গঠিত হয়। 

মন্থব্যের ছুইস্বরূপের কথা উথাপন করিলে মনুষ্ের প্রকৃত স্বরূপ 
কি তাহা অবধারণ করা হইল না। কারণ প্ররুত স্বরূপ ব্যক্তিনিষ্ঠ 
ও বিশিষ্টভ|বাপনন হওয়া আবশ্তক। উপরিকথিত নিয়মানুসারে 
মনুষ্যস্বরূপকে যেমন ছইভাগে বিভক্ত করা ধায়, আবার সেই নিক্ন- 
মানুসারে উহাকে অসংথাস্বরূপেও বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 
তাহা হইলে মনুষোর স্বরূপ একটি স্বরূপপ্রবাহ হইয়া পড়ে। এক্ষণে 
একন্বরূপ, পরক্ষণে অন্তস্বরূপ এইব্প অনবস্থাদ্দৌষও অপরিষ্ার্যয 
হইয়া পড়ে। পীড়িত হইলে মন্ুষোর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়, সংসর্গবশতঃ, 
মন্থুষ্যের স্বরূপ ভিন্ন হয়, ভাঁবাবেশে মনুষ্যের দ্বরূপের পূর্ব্বভাব তিরোহিত 
হয়, এবং কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এরূপ প্রবাদও আছে বে 
ভূতাবেশে মন্ুষে/র ভিতর অন্ত প্রেতাত্মা প্রবেশ করিয়া তাহার স্বরূপে 
পরিবর্তন “করে । সরলপ্রক্কৃতি এবং স্বঙ্পবিশ্বাসী ব্যক্তি সংসর্গবশতঃ 
লোকের কথায় নিজন্ব্ূপের পরিবর্তন করে ইহা সকলেরই বিদিত 
'আছে। দৃঢ়প্রকতি এবং স্থির প্রতিজ্ঞ কোন লোকে যদি পরমতের 
বিরুদ্ধাচরণ করাই। নির্জজীবনের মূলমন্ত্র মনে করেন, তাহা হইলেও পরের 
সহিত বিরুদ্ধভাব প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরমতের পরিবর্তন আবশ্রন্তাবি 
বলিয়া নিজন্বরূপেরও পরিবর্তন আবশ্যস্তাবি হইয়া পড়ে । 

উপরিলিখিত উীক্তসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় বে সাধারণ লোকে 
মনুষ্যের স্বরূপ বিষয়ে কোন একটি স্থির লক্ষণ! বা অবধারণা করিতে 
পারে না। অর্থাৎ আত্মাকে সম্বোধন করিবার সমর কাহাকে 
সম্বোধন করা হইতেছে, অথবা আত্মার বিষয়ে কথা কহিবার সমগ্র 


-* 


মানবতত্ব সমালোচনা । ১৮১ 


কাহার বিষয়ে কথা হুইতেছে তাহা! লোকে সম্ক্রপে জাত লছে। 
কতকগুলি ইজ্জিয়গম্য ঘটনাপ্রবাহ অবলোকন করিয়া যে প্রত্যক্ষজ্ান 
জন্মে, তাহারই উপর মন্থৃষ্ের আত্মস্বরূপের জ্ঞান নির্ভর করে। আত্ম 
শ্বরূপের জ্ঞান ত্রিবিধভাবে আলোচনা কর! যাইতে পারে এবং সেই 
বিবিধভাব গ্জাবার নানারূপে বর্ণিত হইতে পারে। 

(১ম) প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে আত্মন্বরূপবিষরে যে ধারণ। হয় তাহার 
বর্ণনা করিতে হইলে, বহির্জগৎ হইতে সংগৃহীত ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি 
ঘটনাপ্রবাহের সমষ্টি বর্ণন। করিতে হয়। তদনুসারে প্রধানতঃ মনগষ্যের 
দৈহিক কার্যকলাপ, তাহার আকার, তাহার শরীর, এবং তাহার পরিচ্ছদ, 
এসমন্তই ন্যুনাধিক পরিমাণে তাহার আত্মন্বরূপের অংশ বলিতে হয়। সে 

- স্বয়ংও সেইরূপ চিন্তা করে এবং তাহার প্রতিবেশীও সেইবপ মনে করে। 
এই মকল বিশ্যেণ পরিত্যাগ করিলে নিশ্চিতই তাহীর শ্বরূপের কতকট! 
পরিবর্তন হইয়া! পড়িবে। কারণ বর্তমানক্ষণে তাহার শ্বরূপ অনেক 
পরিমাণে উক্তর্ূপ বিশেষণের উপরই নির্ভর করে। উক্তবাহ এবং 
ৈহিক বিশেষণব্যতীত কতকগুলি আস্মরিক প্রত্যঙ্গগ্য ভাবও তাহার 
আত্মস্বরূপ' জানিবার সময় বিবেচিত হওয়া আবশ্যক । সেই সকল 
আন্তরিক ভাবের মধ্যে তাহার ধারণাসমষ্টি, অনুভূতিপ্রবাহ, চিস্তাসমুহ, 
ইচ্ছা, স্বৃতিব্যাপার, মনোভাব এবং প্রবৃত্তিসমৃহই প্রধান । এই সমস্তই সে 
নিজের স্বরূপ বলিয়া জানে এবং অন্য লোকেও তাহাই মনে করে। 

উপরি উক্ত নান! বিশেষণ লইয়া মন্ুয্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে 
কইলে আনস্ত্যদোষ এবং বিরুদ্ধভাব আসিয়া পড়ে ইহা সহজেই বুঝা! 
যায় । কিন্ত এইরূপ আলোচন। করিবার সময়ে একটি বিশিষ্টভাৰ 
সর্বদা লক্ষিত হইয়! থাকে। আমাদিগের স্বাভাবিক সামাজিক 


প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভৃত “আমি এবং আম! হইতে ভিন্ন লোক” এইরূপ 
চির রা হরাা িরতলিন 
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১৮২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


বর্তমান থাকে এনং সেই প্রতিষোগ্িভাবই আমাদিগকে কার্যে প্রবর্তিত 
করে। অর্থাৎ সেই আত্মপর প্রভেদভাবই জীবনকার্য্ের প্রবর্তক । 
ফল কথা এই আত্মপরপ্রভেদজ্ঞানের প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত 
হয় এবং আমাদিগের একল বা একাস্ত অবস্থায় অভ্যাসবশতঃ, বা 
কল্পনাবশতঃ, অথব! স্থৃতিনিবন্ধন সর্বদ। অনুবৃত্ত হইয়া আত্ন্বরূপ- 
জ্ঞানের কারণ হয়। এইজন্য শিশু নিজের শাত্মার জ্ঞানের পূর্বে 
পরের জীবন ভন্ভব করে; পরে ক্রমশঃ স্াক্মপরভেদবুদ্ধিবশতঃ 
স্বাতমস্তান উপস্থিত হয়। এই ভেদবুদ্ধির পূর্বে শিশু নিজে ন্বাভাবিক 
প্রবৃত্িশতঃ যাহা করে তাহা প্রথমতঃ নিজের কার্ধ্য বলিয়৷ তাহার 
জ্ঞান হয় না। কিন্তু পশ্চাৎ উদ্কভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইলেই স্থাত্্ঞানও, 
সঙ্গে সঙ্গে অন্বিয়! খাকে। নিজের ধারণা এবং পরের ধারণা ভিন্নভাবে 
প্রকাশিত ন| হইলে শ্বাস্ভাব ও পরভাব একজ্ঞানে মিশ্রিত ও অনভি- 
ব্যক্ত হইয়! থাকে । পরে স্বাত্মভাব ও পরভাব ক্রমশঃ বিশিষ্টভাবে জ্ঞানে 
ক্মভিব্যক্ত হয়। পরভাব অভিব্যক্ত হইলে পরের কথা, পরের আকার, 
কাধ্যকলাপ এবং ধারণাসকল ভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া এবং কেন্ত্রীভৃত 
হইয়া! “আত্মভিন্ন মনুষ্য সমূহ” বলিয়। নির্দিষ্ট হয়। সেইরূপে দৈহিক 
ও মানসিক ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়। একভাভাবাপর স্থায়ী 
স্বাত্মভাবও ক্রমশঃ পরিব্যক্ত হইগ্লা পড়ে। এই 'আত্মপরভেদজ্ঞান 
বর্তমান এবং অতীত সকল অবস্থার এবং স্বরূপের মধ্যে বিস্তৃত হইয়! 
পড়ে । কিন্ত এইরূপ আত্মপরভেদজ্ঞানের দ্বারা স্বাত্মস্বরূপের কোন 
এক বিশিষ্টধারণা উপস্থিত হয় না। কেবলমাত্র সমাজবাদী অন্ত 
লোকের প্রতিদন্দিভাবে নিজের অস্তিত্বের স্থচনাখাত্র হইয়া থাকে । 

(২য়) আমাদিগের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে আতুস্বরূপবিষয়ে দ্বিতীর 
ধারণ এইরূপ হয় যে, “মহুষোর « আত্মা একটি স্বতন্ত্র তস্তিত্বসম্পন্ন 


চি ববীজ্এ দা নদের না রিশার রিল বরাতের নস হরে 
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স্বসত্রতাবে থাকিতে পারে; নিজের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, 
এবং অন্ত মনুষ্যের আত্মা হইতে ভিন্নভাবে বর্তমান আছে। জ্ঞানবিষয় 
ক্ষণে ক্ষণে ভি হইলেও আত্মার একতা অক্ষুণ্ন থাকে । তাঁহার 
কারণ ইহা ম্বূপতঃ একপদাখ। আামাদিগের চিন্তায় মূলে এবং জ্ঞান- 
প্রবাহ হইতে ম্বতন্ত্রভাবে আত্ম। বিভ্বমান আছে। মানসিক জীবনের 
মূলকারণ এই আত্ম! এবং আমাদিগের (১৩1:-০০75০1০0379+9 ) আখ্ম- 
সত্ধিদ্‌ কেবলমাত্র ইহার আংশিক স্বরূপের পরিচয় দেয় ইত্যাদি । 

উক্ত ধারণানুসারে প্রত্যেক মানবাশ্বা অন্ মানবাত্মা তিরোহিত 
হইলেও স্বতন্ত্র ও অপরিবর্তিতভাবে বিগ্কমান থাকিতে পারে। ইহা 
স্বরূপতঃ বহির্জগৎসন্বন্ধীয় জ্ঞান বা ইচ্ছ! হইতে সর্বদ] পৃথক ঝ| ম্বতত্ত 
খাকে। জীবাস্া সর্বদাই আপনার অবস্থায় অবস্থিত, থাকে এইব্প 
কথিত হয়। হুতরাং ইহ! একপ্রকার স্বতন্ত্রপত্তা এবং নিজম্বরূপের কেন্দ্র 
স্বক্ূপ। এই মত স্বতত্ত্বস্তবাদপ্রসঙ্গে বিশিষ্টররপে আলোচিত 
হইয়াছে । এরপ শ্বতন্ত্রভাবাপন্ন আত্মা কিরূপে অন্য আত্মার সহিত, 
পরমেশ্বরের সহিত এবং ওচিত্যধর্ম্ের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে এবং 
আত্মা কেনই বা আপনার স্বতন্ত্র ও যথেচ্ছভাব পরিত্যাগ করিবে তাহ। 
বুঝা ষায় না। যাহ! বস্ততঃ পর্বদ! স্বতত্ন্বভাবাপন্ন সে বস্ত নিতাই 
তদবস্থ থাকিবে, কখনও পরভাবের দ্বারা বিকৃত বা উপকৃত হইতে 
পারে নাঁ। কারণ তাহা হইলেই কোনরূপ সম্বন্ধ মানিতে হইবে; 
এবং অনবন্তাপোষ আনিয়া পড়িবে । নৈতিক জগতেও তাদৃশ স্বতন্ত্র 
স্বভাবাপরর আত্মা ধর্শনীতির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; কারণ 
ভাদৃশ স্বাধীন আত্মার ধর্নীতি নুপারে চলিবার কোন প্রযোজক 
হেতু থাকিতে পারে না। হুতরাঁং শ্বতত্্রবস্তবাদ বা ছ্বৈতবাদ যেরূপ 
অসঙ্গত বা অযৌক্তিক প্রদর্শিত হইয়াছে, এই স্বতন্ত্র প্রত্যগাতববাদও 
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প্রতাগাত্মবাদের মূলে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। সে সতা এই 
যে এই মতের ভিতরে ভ্রীবাত্মার ব্যক্তিনিষ্ঠতা এবং ব্রহ্গজীবনের অংশ- 
রূপতা অষ্পষ্টভাবে বং অসম্পূর্ণভাবে সুচিত :আছে। ফলকথা 
মানবাত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, উহ! কোনমতেই কোনরূপ বিলক্ষণ 
স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে পারে না। | 

(৩র) তৃতীয়তঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানে মে ধারণা উপজনিত হয়, তাহা 
এই, ঘে মানবাস্থা ব্রহ্ষলীবনের অন্তবর্তী থাকিয়] স্বাভিপ্রায় প্রকাশ 
করতঃ এক অপূর্ব এবং সাঁপেক্ষব্যক্কিরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। 
এই তৃতীর ধারণানুসারে আম্মাকে কোনবস্ত বা পদার্থবিশেষ মনে 
করা হয়না । মানবাত্মা “একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায়চ্োতক জ্ঞান-সম্বলিত 
জীবনমাত্র ।” মনুষ্য পক্ষে এই আত্মার শ্ব্জীবনের বিশিষ্টতাবশতঃ 
ব্যক্কিনিষ্ঠতা আছে। উহার মম্পূর্ণতা আমাদিগের বর্তমান ক্ষণন্থায়ি 
জানের বহিভূ্ত হইলেও উহা? যে এক সময়ে সম্পূর্ণতালাভ করিবে 
তাহার স্ছচনা আমাদিগের বর্তমান জ্ঞানেই পাওয়া যায়। 

ওচিত্যজগতের নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তিই ব্রহ্গাওরাজ্য হইতে 
স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে ন1। 

বৈদাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কঠোর অঙ্ৈতবাদীরা ব্রঙ্গবাক্তি বাতীত 
অগ্ধবাক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাছাদিগের অভিপ্রায় এই যে 
পত্রঙ্গবাতিরিক্ত পদার্ধমাত্ই অলীক অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ধাও ব্রদ্দে অন্ত- 
লন বলিয়া কোন পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ধাহার! অন্গ 
ব্যক্তিসমৃহকে স্বতন্ত্র অন্তিত্থসম্পন্ন মনে করেন, তীহারা ভ্রাস্ত।” 
বৈদ্াস্তিকদিগের এই ম5বাদ কেবল কল্পনার অথবা চিন্তার বৈচিত্র্য 
মাজ। তরঙ্গে অন্তভূক্তি ব্যক্কিসমূহ স্বতন্ত্র না হইলেও তাহার্গিগকে 
ব্যক্তিসমূহ বলিতে ক্ষতি নাই। কারণ তাহাদিগের ব্যক্তিরূপে নিজের 
কর্তব্য ও দাকিত্ব আছে, তাহাদিগের বিশিষ্টতাই (10110057৩35 ) 


মানবতত্ত সমালজোচন। । ১৮৫ 


তাহাদিগের ব্যক্তিত্ব; সেই বিশিষ্টতাঁ লইয়া গাহারা বরক্ধাুরাল্যে 
ভগরদিচ্ছার সাঁধনীভূত তয়! এইরূপে মানবাস্মাসকল সেই ভগবদিচ্ছার 
এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র হইলেও সেই ইচ্ছায় একীভূত হইয়। “সোইহং” 
ইহা বলিতে পারে, অথচ নিজের বিশিষ্টতাবশতঃ স্ব-স্বরূপ স্বতন্ত্র রাখিয়া 
পরিণামে অথগুত্রদ্মের সহিত একভাবাপন্ন হইতে পারে । অতএব তাহার! 
নিজের নিত্যতা, স্বাধীনতা এবং স্বকর্তব্যশীলতাও অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ 
হয় । - এবিষরে অন্যস্থলে বিশিষ্টরূপে আলোচনা করা যাইবে। 

আধুনিক চিন্তাশীল দার্শনিকগণ আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া 
বিশেষ বিচারশক্তির পরিচয় দেন এবং বাহ্িক ও মানসিক অবস্থা 
এবং ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়। নানারূপ অনুমান করিয়া থাকেন। 
তাহাদিগের মতসমূহে বহুল পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই তাহারা মানবাত্াকে কোন স্বাধীন বা স্বতন্র আন্ত 
বিশিষ্ট পদার্থ মনে করেন না, এবং উহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিঙ্লাও বিশ্বাস 
করেন না। তাহাদ্দিগের মতে মানবাত্মা কতকগুলি নিয়মাবলি এবং 
সমন্ধের কুচক সত্তাবিশেষ”। মনোবিজ্ঞানে দেই সকল নিয়মাবলির 
অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা হয়! থাকে। তাহাঁদিগের মতানুসারে মনুষ্যজীবনে 
যাবতীয় সম্ভবপর স্থতিব্যাপার, আশাগ্রবাহ এবং উদ্েষ্ঠসাধক উপায় 
সমূহ আছে, তৎসমন্ত সেই আত্মন্বরূপের মধ্যে নিহিত থাকে। 
আমার আত্মার অস্তিত্ব অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে" যাবৎ আমি 
জীবিত থাকিব, তাবৎ আমার স্মৃতিসন্বন্ধীয় নিয়মাবলি, আমার ইচ্ছা- 
প্রবাহ, এবং আমার নিজে প্রত্যক্ষভ্ঞান অক্ষ থাকিবে এবং 
প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে। নৈতিকভাবে বর্ণনা করিতে হইলে 
মন্ত্যের অধিকারের এবং কর্তৃব্যতার উপযোগী কতকগুলি নিত্য নিয়ম" 
বলি অনুসারে মানবাত্মার স্থান নির্ধারিত হয়। এতন্মতামসারে তাদুশ 
'নিযমাবনির অস্তিত্ব পূর্বকাল হইতে নিত্যন্বরপ বর্তমান ছিল এবং 


১৩ 


১৮৬ নুতন প্রণালী ও তন্বসসাঁলোচন! । 


মানবাত্বা তদনূযায়ী নীতিমার্গে উপস্থিত হইয়া আপনার স্থান অধিকার 
করে। যে মনুষ্য নীতিধর্মান্ুসারে তাহার কর্তব্যসাধন করে না, অথব 
সামাজিক নিয়ম পালন করে না, নীতিজগতে তাহার অস্তিত্ব নাই। 
সনাতন নৈতিক নিয়মান্নসারেই আত্মার স্বরূপ নির্ধারিত হইয়া থাকে । 
সুতরাং এতন্মতানুসারে মনুষ্যের আত্মা ষাহা! হওয়া উচিত তাহাই 
তাহার প্রক্কত আঁ এবং তাহার বর্তমান আত্মা তাহার নৈতিক আত্মা 
নহে। 

এক্ষণে উপরি উক্ত মতবাদের বিষয় সমালোচনা করিতে হইলে 
বলিতে হইবে যে এই সকল দার্শনিকের! যে মানবাস্মার. প্রকৃতির সহিত 
অগ্ক জীবাত্মাসমূহের বিশিষ্ট সন্বন্ধ আছে এবং তথ্যতিরেকে মানবা: 
কমার অন্তিত্বই সম্ভব হয় না ইহা স্বীকার করেন তাহাতেই তাহাদিগের 
ভাবুকতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাদ্দিগের মতের দোষ এই যে উহা 
দ্বারা মানবাঝ্সার বিশিষ্টত। বা বাক্তিনিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না । কারণ 
তাহাদিগের মতানুসারে মানবাত্রা কোন একটি নিম বা নিয়মাবলি- 
মাত্র হইয়া পড়ে) অথব। অস্তিত্বের এক বিশিষ্ট ভেদ বা প্রকার 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু মানবাযআআী ষে এক ব্যক্তিবিশেষ তাহ! 
সুচিত হয় ন।। মানবাত্মা বন্ততঃ কোন স্বাধীন ব! স্বতন্ত্র পদার্থ নহে 
কিন্তু-উহা যে একটি বিশিষ্ট জীবনপ্রবাহ তদ্দিষষে সন্দেহ নাই । উহাকে 
কেবলমাত্র একটি নিয়ম ব| নিয়মাবলী বলিলে মানবাত্মার স্বরূপ বুঝ! 
যার নাঁ। বর্গের সম্রন্ধবশতঃ উহার ব্যক্তিত্বলাত হয় এবং 

ব্যক্কিবূপেই উহা! ব্রদ্ে অবস্থিত থাকে । কারণ বিশ্বরচনার উদেশ্তের 
_ আংশিক একাশক হওয়াতেই মানবাত্মা বিশিষ্টব্য্তিভাবাপর হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ উহ! নিজন্বরূপে ভগবছদ্দেশ্ত বিলক্ষণভাবে প্রচার করে 
বলিয়াই নিজন্বরূপে স্বাধীন এবং ভগবংস্বরূপেরই অংশবিশেষ 


মানবতত্ব সমালোচনা । ১৮৭ 


নিষ্ঠতাবশতঃ এবং স্বজীবনের বিলক্ষণতানিবন্ধন মানবাম্মাকে স্বাধীন 
বলা যাইতে পারে । এম্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে বর্তমান মনুষ্য- 
সংবিদের অবস্থা প্যালোচনা করিলে কোনরূপেই মানবাত্মার সম্পূর্ণতা 
দৃষ্ট হয় না। সুতরাং মানবাত্মার প্ররুতশ্বরূপ আমাদিগের আদর্শ 
ভাবিয়। কার্য করিতে হইবে। প্র্ষের অনন্তজ্ঞানেই মানবাত্মার 
স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাসিত আছে। এ কথায় সন্দিহান হইয়া যদি 
কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে যখন “আমি আছি এবং আমি কে তাহা 
আমি জানি” তখন আমার পক্ষে উপস্থিত আত্মস্বরূপ জ্ঞানগম্য 
নহে কেন? ততছুত্বরে বলিতে হইর্বে যে আত্মার আস্তত্বের আভাস 
পাইলেও কেহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাকে জানিতে পারেন না। 
- আমরা সর্বদাই আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করিবার 
জন্ত অপর ব্ষিয়ের আকাঙ্ষা। করি এবং “আমি চিন্ত! করি অতএব 
আমি আছি” (0০81০ 6৪০ 3973) এইরূপ বিশেষধারণাবশতঃ 
আমি যে জগতের একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে বর্তমান আছ তাহাই 
উপলব্ধি করি। উত্তরূপ ঘারণা হইতে আত্মার অস্তিত্বের সচন| 
হয় মাত্র, কিন্তু তাহার ন্বরূপক্তান হয় ন7া। আত্মার স্বরূপ জানিতে 
হইলে নিথিল ব্রক্ধাণ্ডের প্রকৃতস্বরপ অবগত হওয়া আবস্তক, এবং 
তাহা কেবল ব্রন্ষেরই অনস্তজ্ঞানে প্রকাশিত আছে; মনুষ্যজ্ঞানে 
নাই । 

সাধারণ জ্ঞানান্ুসারে বদি মানবজীবনের নানাঘটন1 পরিদর্শন 
পূর্বক মানবাত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা কৰা যায়, তাহা হইলে 
নানা বিরোধ, অনবস্থাদোষ এবং বুদ্ধিবিত্রা ঘটিয়া পড়ে । সামা- 
ব্বিক বহুদিতা অন্থারে অথবা নিজের বুদ্ধি অনুসারে আমি 
জানিতে পারি ঘে আমি প্রতিক্ষণেই ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় 


১৮৮ নূতন প্রণালী ও তত্বলমালোচন! ৷. 


বোধ করি; কখন বা সাধারণ মনুষ্যসমাজের প্রতিযোগী হইয়া! অবস্থিত 
থাকি; কখন বা কাহারও উপর বিরক্ত অথবা অনুরক্ত হই এবং কখন 
বা স্বৃতিবশতঃ অথবা আকাজ্ষাবশতঃ আমার মনের ভাব পরিবর্তিত 
হুইলৈ সম্পদে ও বিপদে বহির্জগতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমবদ্ধ হই । 
এইবূপে সর্বদাই আখি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছি ইহা বুঝিতে 
পারি। সুতরাং আমার জীবনে এমন কোন সময় উপস্থিত হয় না, 
যে তখন আমি নিঃসন্দিপ্ণভাবে বলিতে পারি যে আমি আমার 
প্ররুত স্বরূপ জানিতে পারিতেছি”। অতএব মানবাত্মা৷ এক আদর্শ স্বরূপ 
ব্যক্তিবিশেষই হইতে পারে; কোন পরিদৃস্তমান জীবনের অবস্থা 
বিশেষ হইতে পারে না। মন্ষ্যশরীর, ইন্দিক্নঅন্য অনুতবসমূহ, 
নামাদি, সামাজিক পদমর্যাদা অথবা তাহার অতীত স্তিব্যাপার 
ইত্যাদির কোনরূপ বিশিষ্ট বা বিলক্ষণ অর্থ নাই; কারণ উহারা কেবল- 


, মাত্র সাধারণ ধর্মহি প্রকাশ করে ; অর্থাৎ উত্ত ধর্মসকল আর কাহারও 


হইতে পারে ন। এরূপ বলা যাইতে পারে না। “অনন্ঠসাধারণ” না 
হইলে কোন ধর্মকে বিলক্ষণ ধর্ম বলাঁযায় না। অতএব এই সকল 
ধর্মের হবার কোন ব্যক্তিনির্দেশ হইতে পারে না। ব্যক্তিভাবে নির্দিষ্ট 
হইতে হইলে জীবনের একটা স্থির লক্ষ্য চাই এবং সেই লক্ষ্যকে আদ 
স্বরূপ মনে করিয়। কার্ধা করা আবশ্তক। আত্মীর স্বরূপের ধারণা 
করিতে হইলে মন্বষ্যের জভিপ্রায়, জীবনসন্বন্ধীয় লক্ষ্যের একতা! 
এবং যাবতীয় সাংসারিক ঘটন! সেই লক্ষ্যের উপযোগী, তৎসমুদ্ধায়ের 
উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি সেই আদর্শস্বরূপ আত্মা অন্ত জীব 
সমূহ হইতে ভিন্ন থাকিয়াও একযোগে কাধ্য করে, সকল জীবের উপকারে 
সর্বদা রত থাকে, সর্বধদ! সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন থাকিয়া স্বকার্ধ্য 
সাধন করে এবং পরমেশ্বরে কর্শৃন্যাস করে, তাহ! হইলেই সেই মন্ুষ্যের 


মানব্তত্ব সমালোচনী ১৮৯ 


ব্যক্তির অন্তভূক্ত নানা ব্যক্তি আছে? তাহার পরস্পর মিলিত্বুবে 
সেই সম্পূর্ণ ব্যক্তির উদ্দেশ্ঠসাথন করিতে গিষ্বা স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব অন্থুদারে 
ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য করিয়া আপনাপন স্বাধীনতার স্বরূপ, প্রকাশ করে। 
যদি উপরি স্থচিত আদর্শের সহিত আমাদিগের বর্তমান জীবনের কোন 
বিশেষ অবস্থার তুলনা করি, তাহা, হইলে দেখিতে পাইব যে কোন 
অবস্থাই আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব নহে এবং তাহার সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রাস্তও 
নহে। সুতরাং আত্মস্বরূপ আদর্শই রহিয়৷ যায়। আদর্শরূপ আত্মার 
প্রকৃত স্থান অনস্তাবস্থা ) সেই অনস্তাবস্থাতে সকল উদ্দেশ্ত ও অভিপ্রায় 
সফল হইয়! থাকে । এক্ষণে ফলিতার্থ এই হইতেছে যে ব্রদ্গে অবস্থিত 
হইয়াই আমর! আত্মস্বরূপ লাভ করি এবং তখনঈ আমরা আপনাদিগের 
প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি । 

এস্থলে ই! উল্লেখ করা কর্তব্য থে মানববাত্মার বহির্জগৎ হইতে 
গ্রভেদ, অন্ত মানবাত্মীসমূহের সহিত উহার লমকক্ষতা বা 
বিরুদ্ধভাব ; উহীর বিশিষ্টত এবং উহার স্বাধীনতা ও ব্যক্তি 
নিষ্ঠতা এ সমন্তই একটি ধারণার উপর নির্ভর করে। দৃশ্ত- 
মান ব্রদ্গা্ড ব্দব্ক্তির নির্দিষ্ট ইচ্ছার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি 
স্বরূপ । ব্রন্মেরই ইচ্ছা মানবাস্মাতে প্রকটিত আছে। সেই 
ভগবদিচ্ছার অভিব্যক্তি ও বিলক্ষণ বা বিশিষ্টস্বূপ। এই ব্রহ্ধাণ্ডে 
্রহ্বব্যক্তি আপনার উদ্দেপ্ত সাধন করেন, এবং সেই উদ্দেশ্ত ক্রমশঃ চরম- 
সীমার উপস্থিত হয়। তীহার উদ্দেষ্ত লাঁদনের উপারস্বরূপ মানবাত্ম'ও 
বিলক্ষণ অর্থাৎ তদ্রপ উপায় আর নাই এবং হইতেও পারে না । অতএব 
সেই ব্রদ্ষাপ্ডের বিলক্ষণৃতাবশতঃ উহার প্রত্যেক 'অংশ ও বিলক্ষণ। ব্রহ্ষ- 
জীবনের বিরক্ষণতাবশতঃ তীহার প্রত্যেক অংশ, প্রতোক পরিদৃগ্তমান ঘটনা, 
প্রত্যেক উদ্দেশ্ঠন্থচক ব্যাপার এবং প্রত্যেক অসম্পূর্ণ ইচ্ছার অভিব্যক্তি- 


১৯০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


নাই এই কথাই বলিতে হইবে। সেই বিলক্ষণতা ব্রহ্মসম্বন্ধেই বুঝা! 
যায়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বা বস্তবিশেষের অবস্থ! বা সামঘ্িক ধর্ম 
সকল ব্রদ্ষস্বরূপ হইতে ভিন্ন করিয়। ধরিলে তাহাদিগের অর্থ বুঝা যায় না । 
কারণ তদ্রুপ ধারণা করিলে ধর্সকল ছুর্ধোধ্য ও অস্পষ্ট সামান্চোক্তিতে 
পর্যবসিত হয় । এবং তখন সেই সাধারণ ধর্মমকল একপ্রকার অতৃপ্ত 
ইচ্ছার সাময়িক গ্রকাশমাত্র হইয়া পড়ে, কিন্বা অন্যসাপেক্ষ বিষয়বিশেষ 
অথব! কতকগুপি নিয়মাধীন ঘটনাবিশেষ বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। এই 
রূপে কখনও এক তাবে, কখনও অন্যভাবে তাহাদিগকে বর্ণনা করিয়া 
নানা বিরোধে উপস্থিত হইতে হয়। 
তথাপি মনুষ্যজীবন ষে প্রকৃতির সহিত এবং মনুষ্যসমাজের সহিত 
নানা সম্বন্ধে জড়িত এবং নানা কারণে তাহাদিগের উপর নির্ভর করে 
তাহা অল্প প্রণিধানেই বুঝা বায়। মনুষ্বজীবনের সকল সাধারণ ধর্মই , 
উহাদিগের সহিত সাপেক্ষিকভাবে বর্তমান থকে । যাহাই অপরের 
অপেক্ষা করিয়৷ অস্তিত্বলাভ করে তাহাকেই অপরসাপেক্ষ বলা যায়। 
মন্ুষ্জীবন অপরসাপেক্ষ না হইলে, মনুষ্বব্যক্তিসমূহের সহিত মনুষ্য" 
বিশেষের সহকারিতা বা সহযোগিতা থাকিত না। কিন্তু সেই সহযোগি- 
তার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের বিলক্ষণতা৷ বা বিশিষ্টত। *বাহৃজগৎ 
. হইতে বা অন্ত মনুষ্য হইতে উদ্ভুত হয় নাই। সেই ব্যক্তিবিশেষ যে 
বিশিষ্ট এবং বিলক্ষণপ্রকৃতিসস্পন্ন হইয়া! অন্তের সহিত এক যোগে কাধ্য 
করিতেছে এবং স্বকাধ্যদ্বারা আঁপনার বিশিষ্টতার পরিচয় দিতেছে তাহা! 
সকলেরই বুদ্ধিগম্য হইয়া থাঁকে ৷ সেই ব্যক্তিবিশেষের জীবন যে আপনার 
বিলক্ষণতা৷ এবং বিশিষ্টরীতি অনুসারে ব্রন্ষের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহাই 
তাহার বিশিষ্টতার পরিচায়ক এবং সেই পরিমাণেই তাহার নিজের স্বব্ূপ 
প্রকাশ করে। ব্রহ্ম যেন তাহার ভিতর দিয়া নিজের কার্য সাধন 


মানবতত্‌ সমালোচন। । ১৯১ 


লইয়া ব্রহ্মা রচনায় প্রবৃত্ত থাকেন। সুতরাং সেই স্বাধীনত! ও বিল- 
ক্ষণতা তাহার নিভ্রের সম্পত্তি। মন্তুষোর স্বভাব নিভের পূর্বপুরুষ হইতে 
উৎপন্ন হয়, তাহার শিক্ষ! পুরুতাস্তর হইতে লব্ধ হয়, এবং তাহার রুচি ও 
বিশ্বাসাদি সমন্তই তাহার প্রতিবেনীগণের নিকট হইতে উদ্ভুত হয়। 
তাহার স্বাত্্তান ও প্রতিমুছূর্তে অন্তের সহিত প্রতিযোগিভাবে উপস্থিত 
হয় এবং দর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকটিত হয়। কিন্তু তাহার অন্তর্গত 
অভিপ্রায় এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্ঠ প্রকটিত হইয়া বিশালব্রক্মাণ্ডে 
নিজের বিলক্ষণ স্থান অধিকার করে এবং সে স্থান অন্ত কেহ অধিকার 
করিতে পাঁরে ন! তাহাই তাহার ব্যক্তিত্ব বা বিলক্ষণতা। তাহ! কারণা- 
স্তর হইতে উদ্ভূত নহে। সেই বিলক্ষণতা ঈশ্বরাবস্থিত বলিয়া কোন 
সময়েই জুপ্পষ্টভাবে বুদ্ধিগম) হইতে পারে না। ' তাহা কেবল ব্রন্ষের 
অনন্তজ্ঞানেই প্রতিভাত থাকে । এইজন্ত তাহাকে আদর্শস্বরূপ 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । যে ব/ক্তি আপনাকে ব্রন্মের অংশন্বরূপ বুঝিয়া 
এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া! কাধ্য করিতে পারেন তিনিই উপরি উক্ত 
আদর্শ জীবনের অনুসারী হয়েন। শ্ঠাহাদিগকেই দেবস্বতাবাপন্ন ব্যস্ত 
বলা হইতে পারে । কিন্তু মনুষ্য তাহ। সম্পূর্ণরূপে করিতে পারে না 
বলিয়া তাহারা অল্পজ্ত ও পরিচ্ছিনবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষরূপে পরিগণিত 
হইয়া থাকে। মকল আদর্শের পূর্ণভাব কোন মন্থুষ্যের (এমন কি দেব- 
তারও ) হইতে পারে না। উহ! কেবল ব্রচ্গেই অবস্থিত থাকিতে পারে । 
্রহ্ষসত্ত। যেরূপ অনন্ত স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহ, ত্রদ্ধাগুস্থ যাবতীয় ব্যক্তিও 
স্তাহার অংশভূত এক একটি অনন্ত স্বতঃপ্রকাঁশ প্রবাহ (51675515901 
৪6৩ ৪5650) 1 স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবীহ কাহাকে বলে তাহ! 
বুঝিতে হইলে এইমাত্র বলা! যাইতে পারে যে “খে স্থলে একব্যক্তি হইতে 
অপর ব্যক্তি উদ্ভত না হইয়! থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এক শ্যক্তি 


কাযা রিান্রী রিনা রিল দ্র ারালনি রা, 


১৯২ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


হয় না তাহাকেই স্বতঃগ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ বলিতে হইবে।” ইহার উদাহরণ 
স্বরূপ গণিতশাস্ত্োক্ত সংখ্যাবলির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে গারে । 

১, ২, ৩.৪ ৫ ইত্যাদি অসংখ্য ও অনন্ত সংখ্যা প্রবাহ 
আছে। 

হ ৪, ৬ ৮ ১০ ইত্যাদি অনস্ত যুগ্মসংখ্যাপ্রবাহ আছে । 
১৩,৫১৭. ৯১ ইত্যাদি অনস্ত অযুগ্মসংখ্যাপ্রবাহ আছে। 
১২ ৩২১৫২, ৭২, ৯২, ইত্যাদি অনন্ত অধুগ্রসংখ্যার ব্গ 
প্রবাহ আছে । 

২৩ ৪৩, ৬৩) ৮৩, ১০৩, ইত্যাদি অনস্ত যুগ্সংখ্যার ঘন 
প্রবাহ আছে। 

ইত্যাদি স্থলে দেখিতে পাওয়া যাঁয় ষে প্রথমৌক্ত এক অনস্ত সংখ্যা- 
বলি হইতে অপর সমস্ত অনন্তসংখ্যাবলি উদ্ভূত হইতে পারে। সকল 
ংখ্যাবলিই অনন্ত এবং উহার প্রত্যেক সংখ্যাই তাহার পুর্বব ও পরবর্তি 
খ্যার অপেক্ষা করে। প্রত্যেক অনন্ত সংখ্যাবলি ভিন্নভাবে প্রতীয়- 
মান হইলেও তাহারা যে প্রথমোক্ত সংখ্যাবলি হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে তাহা 
বুঝ। যায়। এইরূপ স্বতঃপ্রকাশ অনন্তগ্রাবাহ্‌ প্রত্যেক জাগতিক ব্যক্তিতে 
যেরূপ আছে ত্রহ্মভাবেও তদ্রপ অভিব্ক্ত জাছে। এইরূপে “একত্ব 
বুত্বকে” অপেক্ষা করে এবং “বহুত্ব” একত্বকে” অপেক্ষা করে ইহা বুঝিতে 
হইবে। যে স্থলে “একত্ব” নাই, সে স্থলে “বহুত্ব”ও নাই। এই গুঢ়- 
রহন্ত বুঝিতে পারিলেই বেদোক্ত “এক আমি বহু হইব” ইত্যাদি ব্রন্ধোক্তি 
বুঝা যাইতে পারে। 
এবিষয়ে অধিক আলোচনা না করিয়া! কেবলমাত্র “মনুষ্যস্ব্যক্তি 

যে নিজে একটি স্বতঃপ্রকাঁশ অনস্তপ্রবাহের অংশস্বরূপ তাহাই 
উল্লেখ করা আবশ্তক। মহাম্্ী ডারউইন ও নবপ্রবস্তিত অভিব্যত্ধি- 
বাদের তত্ব এই স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাঁহের বিজ্ঞানানুত্থত নিয়মাছসারে 
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ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ব্যাখ্যাত। বাহদর্শক বলিয়া নিজের অনুভূত কাঁধ্য- 
কারণবাদান্ুসারে জাগতিক অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ব্যক্তি- 
বিশেষের অন্তর্গত স্বাধীন ইচ্ছার কথা বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিব্যাধ্যা- 
তৃগরণ প্রায়শই উল্লেখ করেন না। তাহারা কেবল উত্তরাধিকারি- 
সুত্রে লন্ধ ধর্ম্সকল, স্বভাব, শিক্ষ7 ইত্যার্দি এবং তত্তদ্ব্যক্তি কিন্ধপে 
কতকগুলি নিয্মমের অধীন থাকে তথ্বিবয়েই মনৌযোগ দিয়া খাঁকেন। 
সুতরাং তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র একটি বর্ণনামাত্র হইয়া 
পাড়ে । সমুদয় বিবরণাংশই ব্যক্তির স্বভাব অনুসারে ও উত্তরাধি- 
কারিতাস্ত্র অবলঘ্নে কাঁ্ধ্যকারণবাদান্থুসারে ব্যাখ্যাত হয়। থে 
অংশ ব্যাখ্যাত হয় নাঁ তাহার কারণ “আজিও জ্ঞাত হওয়! যায় নাই” 
এইবূপ কথিত হইসকা থাকে । ভীহাদিগের ঘুক্তির সমীচীনতা থাকিলেও 
তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতার কোন ব্যাখ্যা হয় না। বাক্তি- 
বিশেষ ঘে কেবল তাহার পারিপার্থিক অবস্থায় অধীন হইয়া কার্য 
.করে ইহাই তাহারা বুঝাইয়া দেন। তাহাদিগের ব্যাথ্যায় ব্যক্তির 
নিজের যে কোনরূপ স্বাধীন চেষ্টা আছে, তাহা প্রমাণিত হয় না। 
আমি যাহা করিতেছি, বহিরজ্ট সেই সকল কার্ধ্যকলাপের কারা 
কাঁরণভাব বর্ণন করিতে পারেন, কিন্তু আমার অন্তর্গত অভিগায়ের 
বা বিলক্ষণ ইচ্ছার বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতে পারিবেন না। 
কারণ তাহা আমার নিজের, বা নিজম্ব ; তাহা বিলক্ষণ, অন্তর্গত 
এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়াতে কোনরূপেই বর্ণনীয় হইতে পারে না। 

বহিররষ্টার বর্ণনাশক্তির একটা সীমা আছে এবং সেই সীমার 
মধ্যে কেবল বস্ত বা ঘটনার সাধারণধর্মৃই সন্িবিষ্ট হইতে পারে। 
কিন্তু ব্যক্তিগত বিলক্ষণভাব সেই সীমার বাহিরে থাকে। যাহা 
বর্ণনা কর! যার না, তাহা কার্যকারণবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাও করা যায় 
না। মনে করা ফাউক যে আমার একটি নির্দিষ্ট স্বভাব আছে, 
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আমার নান! পারিপার্িক অবস্থা আছে এবং আমি কতকগুলি 
অতীত ঘটনার বা তাহাদ্িগের পরিণাষের অধীন । এই সকল ব্যাপার 
কাধ্যকারণবাদের দ্বার৷ ব্যাধ্যাত হইতে পারে। আমার কথাবার্তা, 
কার্যকলাপ, কার্ধ্যরীতি, প্রবৃত্তি, অনুভূতি, এবং& মন্ত্রণা ব| 
কল্পনা, অর্থাৎ, আমার যাহা কিছু অন্য মন্তুষ্যের বা জীবের সহিত 
সাধারণভাবে থাঁকিতে পাঁরে এবং যাহ! কিছু বাহির হইতে দেখা 
যাইতে পারে তত্তাবংই কাধ্যকারণবাদের দারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে । 
তাহাদিগের কারণস্বরপ আমার উত্তরাধিকারিতা, শিক্ষা, অবস্থা, 
পারিপাণ্ধিক ঘটনাসমৃহ এবং সাধারণতঃ প্রকৃতির অধীনতা 
প্রস্থুতি উন্লেখ করা যাইতে পারে ৷ কিন্তু তাহার দ্বারা আমার “আমি- 
তের” অর্থাৎ আমি যে ব্রক্ষরাজ্যে এক বিলক্ষণ, ও অন্তব্যতিরিক্ত 
ব্যক্তি তাহা ব্যাখ্যাত হয় না। অবশ্য আমার প্রকৃতি হইতে আমার 
ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা বাহির হইতে 
নির্দিষ্টও হইতে পারে না। আমার অসাধারণ ধর্মসকল কেবল , 
আমার ইচ্ছার গ্যোতকমাত্র |, অর্থাৎ আমারই অভিপ্রায় তাহাতে 
প্রকাশ পায়। আমার ব্যক্তিস্বরূপ যদি নিজের আদর্শ অনুসারে কার্ধা 
করিতে থাকে, তবে তাহা ক্রহ্গাবস্থায় গিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিবে এবং 
তখন চরমাবস্থায় উপনীত হইবে। যর্দি কেহ জিজ্ঞাস' করেন যে আমার 
নিত্য ব্যক্তিত্বের (অর্থাৎ আমার যে বিলক্ষণভাঁব আমার প্রকৃতি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না৷ এবং যাহা! কারণবাদের দ্বার! ব্যাথ্যাত ও 
হইতে পারে না ) স্বরূপ কি? তদুত্তরে বলা মাহতে পারে বে “বরহ্মাণ্ডে 
আমি যে বিলক্ষণতাসম্পন্ন একটি ব্যক্তি এবং আমার স্থান যে অন্ঠে 
অধিকার করিতে পারে না এই ভাবই আমার নিত্যব্যক্তিত্থ”। 
ইহা বলিলে আমি বে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা বুঝিতে 
হইবে না? ব্রহ্গাণ্ডের সহিত আমার একটি বিলক্ষণ (বাহা অস্ভের 
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মাই) সম্্ধ আছে। অন্যব্যক্তিসমূহের সহিত আমার একটি বিলক্ষণ 
প্রতিষোগিতাও (বিরোধিতাঁৰ) আছে। এবং সকল পদার্থের উপর 
আমার এক প্রকার বিলক্ষণ নির্ভরভাবও আছে। সেই বিলক্ষণভাব 
কাধ্যকারণবাদের দ্বারা ব্যাব্যাত হুইতে পারে না। কারণ যহা 
বিলক্ষণ তাহা নিত্যই বিলক্ষণ থাকিবে এবং কথন অন্ত-সাধারণ 
হইতে পারে না । ম 

অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে কখিত হইয়া থাকে ঘে জীবজগতে ও 
জড়জগতে ক্রমশঃ অবস্থাগ্ুপারে নৃতন ব্যক্তি আবিভূতি হয়। স্বাভাবিক 
নির্বাচন দ্বারা এবং যোগ্যতার তাঁরমত্য অনুসারে নূতন নৃতন পদার্থ ও 
জীবজগতে উদ্ভূত হয়; এবং অবস্থার আনুকুল্য বা প্রাতিকুল্যবশতঃ কেহ 
বা কোন বন্ধ স্থিরতী প্রাপ্ত হয় অথবা বিনষ্ট হইর] রূপাস্তরিত হয়। মনুষা- 
জীবও যে পূর্ববর্তী মনুষ্য অবস্থা ব্যাতিরিক্ত কৌন অবস্থা হইতে আবিভূতি 
হইয়াছে তাহার স্রন্দেহ নাই । তবে সেই অবস্থাতে যে জ্ঞানের পরিমাণ 
কাল ছিল তাহ! দীর্ঘকালব্যাপী বলিয়া মন্ুধ্যবুদ্ধিতে উপলব্ধ হয় না। 
. মন্গুয্যের জ্ঞানপরিমাণকাল অপেক্ষাকৃত স্বন্নকাঁলব্যাপী হয নৃতন- 
ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। জীবজগতে বাঁ জড়জগতে ঘেনপ 
_ অভিব্যক্তি হয়, স্বাভাবিক নির্বাচন হয় এবং যোগ্োর অন্তিত্বসন্তাবন! 
হয়, মনোজগতে ও তজপ হইয়! থাকে । অভিবাক্তিবাঁদীরা এ বিষয়ে 
বিশেষ মনোষোগ দেন নাই । একটি ধারণ ধারাণান্তরের সংযোগে 
যখন নৃতন ধারণা প্রদব করে, তখনও সদৃশও বিসদৃশ ধারণার নির্বাচন 
ঘটিয়৷ থাকে । অনুকুল ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে উহার অন্বৃত্তি বা 
স্থিতিশীলতা লক্ষিত হয় এবং প্রতিকূল বা প্রবল ধারণার দ্বার প্রতিহত 
হইলে উহা! বিলুপ্ত হয়। এ বিষরে অধিক আলোচনা না করিরা 
এই পর্য্যন্ত বলিতে হহবে যে জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ক্রমশঃ অভিব্যক্ত 
হইতে পারেন এবং অভিব্ত্ত হইয়া নিজের বাক্তিত্ব প্রকাশ করিয়া 
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বিশ্বরাজ্যে আপনার বিলক্ষণতীর সুস্পষ্ট পরিচয় দ্দিতে পারেন । পরে 
সেই ব্যক্তি নিজস্বরূপের আঁদর্শ অনুসারে ক্রমশঃ আরও অভিব্যক্ত 
হইয়। বদ্ধাবস্থায় সম্পূর্ণত1 প্রাণ্ড হইতে পারেন । অন্যথা অর্থাৎ বদি স্বীয় 
আদর্শমুসারে না চলিয়া ভ্রমপ্রমাদবশতঃ স্বীয় আদর্শপথ হইতে ত্র 
হয়েন, তাহা হইলে অন্তরূপে অভিব্যক্ত হইয়া বিকৃতভাব ধারণ করেন, 
এবং স্বতঃপ্রকাশ অনন্ত প্রব্মহে নিয়ত ধাবিত হইতে থাকেন । তাহার 
ভ্রান্ত কার্য্যসকল ব্রন্দের অপ্রতিহত নিয়মানুসারে ক্রমশঃ সংশোধিত 
হইলেও তাহার নিকষ্টব্যক্িত্ব নিজের চেষ্টায় পরিশোধিত ন! হইলে 
তাহার অনন্ত স্বতঃপ্রবাহে সেইরূপই থাকে। এই কারণে কোন 
ফোন ধর্দ্বাদে যে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত-নরকের কথা আছে তাহ! 
কতকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়! প্রতীয়মান হয়। অবশ্য নিত্য "বগা 
অবস্থা” বা প্নিত্য নারকীয় জীবন” এই ছুইটী কথাই অযৌক্তিক এবং 
নিরর্থ তাহা বুঝা যাঁয়। নিত্য নিরবচ্ছন্ন স্ুখেক্টট কোন অর্থ নাই 
এবং নিত্য নরকযত্ত্রণীরও কোঁন উদ্দে্ত থাকিতে পারে না। 
সুখ ও দুঃখ পরস্পরসাপেক্ষ ইহ! বল! বাহুল্য । 

প্মানবাত্মারূপ ব্যক্তির বিলক্ষণতা এবং বিশিষ্টভাব কারণবাদের 
দ্বারা ব্যাথ্যাত না হইলেও ব্রদ্দাণ্ডের সহিত সন্বন্ধবশতঃ উদ্দেশক 
উদ্দিষ্টভাবে প্রকৃতির দ্বারা নিন্দিষ্ট হওয়াতে যখন তাহার ব্যক্তিত্ব ব! 
অস্তিত্ব সর্বতোভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেছে, তখন আর 
মানবাত্ার বিলক্ষণ ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন ইচ্ছার কথা কোথায় রহিল” ? 
এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পাঁরেন। : অর্থাৎ “যখন মানবাত্মার 
ইচ্ছা এবং ত্রদ্মের ইচ্ছা এক হইল এবং নিখিল ব্রন্ষা্ডের সহিত মানবাস্মা 
নিতাসম্বদ্ধ হইয়া রহিল, তখন ব্রহ্মই নিজের অভিপ্রা়বশতঃ মানবস্তার 
স্বরূপকে ইচ্ছা করিয়াছেন ; সুতরাং মানবাত্মা নিজে কিছুই করে না।”- 
এই প্রন্সের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্গের ইচ্ছা এই যে মানবাখ্মা 


মানব্তত্ব সমালোচন। ' ১৯৭ 


স্বাধীন ব্যন্তি হইবে এবং তানুসারে তাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হইবে। 
এইবূপেই ব্রম্ষের ইচ্ছা মানবাত্মার ইচ্ছার সহিত এক হইয়াছে। 
এবং দেইরূপ এক না হইয়াও উহা! (মানবাত্মার ইচ্ছা ) প্রকটিত হইতে . 
পারে না । পুনরায় আপত্তি হইতে পারে বে পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে ধ্ব্রক্ষাগস্থ যাবতীয় জীবন, এমন কি প্রত্যেক ঘটনা পরম্পর এরূপ 
ভাবে সম্বন্ধ যেকোন এক জীবনের বা ঘটনার পরিবর্তন হইলে জাগতিক 
প্রত্যেক জীবন ও ঘটন! পরিবন্তিত ন। হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং 
স্বাধীন মানবাত্াঁ কোথাঁয় রহিল? যদি জাগতিক কোনরূপ পরিবর্তনে 
মানবাত্মা পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে মানবাত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে 
্রন্মাওব্যাপারের দ্বারা নিষস্ত্রিত হইয়। রহিয়াছে । এই অন্যোন্ 
নির্ভরভাবব্শতঃ সকল পদার্থই একন্তে আবদ্ধ । সুতরাং কোন 
পদ্ীর্থই স্বাধীন থাকিতে পারে না, এমন কি মানবাত্মাও স্বাধীন ইচ্ছা 
সম্পন্ন হইতে পারে না” এই আপত্তির উত্তরে বলা ধাইতে পারে 
যে সেই অন্যোন্যসনবন্ধ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ষে প্রত্যেক 

ব্যক্তিই অপর ব্যক্তির এবং সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের এক প্রকার প্রতিযোগী ) 
" অর্থাৎ এক বাক্তি বলিতে পারে বে “যেমন তুমি না থাকিলে আমার 
অস্তিত্ব থাঁকে না, তদ্রপ আমিও বলিতে পারি যে আমি না থাকিলে 
তোমারও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না” মানবাত্মার দ্বারা ফতই কেন তুচ্ছ 
ও সামান্য জাগতিক পরিবর্তন সাধিত হউক, কিছু না কিছু তাহা 
দ্বারা যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন ঘটবে তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 
অতএব মানবাত্বা যে একটি স্বাবীন ব্যক্তি এবং বাহাজগৎ হইতে উহার 
যে কৃষ্টি হয় নাই তাহা! প্রমানিত হইতেছে। বরক্গব্যক্তি হইতেই অপর 
সমস্ত ব্যক্তি উদ্ভুত হইয়াছে এবং উহ প্র্মের অনস্তজ্ঞান হইতে 
যুগপৎই উদ্ভূত হইয়াছে ইহাই সতা কথা । এবপ স্থলে মানবাধা স্বাধীন 
ভাবে থাকিরাও ত্রক্ের ইচ্ছার অভিব্যক্তিত্বরূপ হইতে পারে এবং 


১৯৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


তাহাতে কোনরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয় লা। কারণ ব্রদ্ধ' যখন জগতের 
বহিঃস্থ কারণ নহেন এবং তিনি অদ্বিতীয়, নিখিল ব্রহ্ধাওন্বরূপ বিরাট 
মূর্তি, তখন মানবাত্মা স্বাধীন থাকিয়াও তাহার অভিপ্রায়গ্োতক 
হইয়া সেইভাবেই তাহাতে অবস্থিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ মানবাত্ম- 
রূপবাক্তি ত্রক্মরূপ ব্যক্তির মধ্যে অন্তনিবিষ্ট হইয়াও স্বাধীন ব্যক্তি 
ভাবেই অবস্থিত। ইহা বুঝিতে হইবে ষে স্বাধীনতার কথা কেবল 
মাত্র ব্যক্তিভাবের উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ যখন আমি এক ব্যক্তি, 
তখন আমার ইচ্ছা আমার স্বতন্ত্র ব্যক্তিভাবেরই ইচ্ছা, অপরের নহে । 
আমার ইচ্ছা অবশ্ঠ ব্রদ্দের ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আমি 
স্বাধীন হইয়াও যে অন্য সম্বন্ধে জড়িত, অন্তের উপর নির্ভরভাববিশিষ্ট 
এবং কালসাপেক্ষ, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে আমিভিন্ন অন্ত 
বহু ব্যক্তি আছে এবং সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে আমিও এক ব্যক্তি- 
বিশেষ । কিন্তু বরদ্দের একরস ইচ্ছা সকল ব্যক্তিতেই প্রকটিত আছে। 
অর্থা্, ব্রদ্মাওস্থ নিখিল ব্াক্তিসমূৃহ লইয়া ব্হ্মব্যক্তি অবস্থিত আছেন। 
নিরবচ্ছিন্ন একের অস্তিত্ অসম্ভব । বহু ব্যতিরেকে একের অস্তিত্ব 
থাকিতে পারে না । বহুব্যক্তিও ব্রঙ্গে একত্ব লাভ না৷ করিয়া! “বহু 
হুইতে পারে না। ইহাই ধর্মের গু়তম হস্ত এবং চিরকাল নানা- 
তাবে ইহাই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । 


নৃতন প্রণীলী 


তত্ব-সমালোচন!। 


,মেবারশিক্ষীবিভ্াগের ভৃতপূর্ব অধ্যক্ষ ; উদয়পুরের বুবরাজশিক্ষক ; আগ্রা! 
কলেজের ভুতপূর্বব প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক ; ইংরাজী 
*বেদাস্তপ্রবন্ধ” রচয়িতা; পূর্ব্বতন-সৌম- 

প্রকাশের সম্পাদক 


“উপান্যান্তিজ-্ক” | 
_ শ্রীমতিলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ব, এম, এ, প্রণীত । 


স্তিলশ্গাতা ৷ 
১০ নং বাধানাথ বোসের লেন হইতে 
গ্রস্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । 


৯১২ মেছুয়াবাজার ই্ীট, প্নববিভাঁকর যন্ত্র” 
শ্ীকপিলচন্দ্র নিয়োগী ছারা মুদ্রিত। 





811 1190005 285515৩0. . মূল্য ১০ টাক 


ভিভীন্মন্ভাঞ্গ 
বিজ্ঞাপন । 


প্রথম ভাগের বিষয় সকল অধ্যয়ন করিলে পাঠক প্রায়শঃ তবজ্ঞানের 
বিশেষ উপযোগী বিষয়সকল পরিজ্ঞাত হইবেন। পরে মানবাস্মার স্বরূপ ও 
নিত্যতার বিষয় অনায়াসেই হৃদয়ম হইতে পারিবে । সেই সঙ্ে মন্ুয্ের 
ইতিকর্তব্যতা৷ বুঝিয়। স্ব স্ব কার্যাষ্ঠান করা৷ সকলেরই স্থায়ত্ত হইতে পারিবে 
এইরূপ বিবেচনা করি! গ্রন্থের স্থুলমর্দ্র দ্বিতীক্মভাগেই সন্নিবেশিত হইয়্াছে। 
গ্রন্থের কোন স্থানেই কোন সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ করা হর নাই। স্ৃতরাং 
ইস্তা যে সাধারণের পাঁঠোপযোগী হইবে তাহা৷ আশা করা যায়। মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত পাণিপারল গ্রামাস্তর্র্তী বালিগুহিরী নিবাসী গ্রস্থকারের 
প্রিয়তম শিষ্য প্রমান উপেন্দ্রনাথ পণ্ডা কাব্যতীর্থ গ্রন্থের মুদ্রণ কার্যে বিশেষ 
যন্ধের সহিত সাহায্য করিয়াছেন) আশীর্বাদ করি তিনি চিরজীবী হউন । 


গ্রন্থকারস্য ৷ 





প্রান্তিস্থান--১০ নং বাধানাথ বোসের লেন, কলিকাতা । 


ন্বিম্রল্রচ্ন্নাল্ল নীভ্িগ্সীভ্ভভ্ড! 


০ 


মানবের স্বাধীনতা । 


এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ বিশ্বরচনার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ণন করিয়া উহ নীতি- 
মার্গাুদারী কিন! অর্থাৎ উহাতে গঁচিত্যরীতি অনুস্থত হইয়াছে কিনা তথিষয়ে 
এবং পাঁপপুণ্যের অনুষ্ঠানে মন্ুস্বোর স্বাধীনতা! আছে কিন! তদ্বিষয়ে আলোচনা 
হইবে। বন্তসত্তার অর্থ কোনরূপ উদ্দেস্ত সাধন। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ বা 
অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই ব্রন্ধাণ্ডের অস্তিত্ব হইয়াছে এবং সেই উদ্েস্ত 
ব্যক্তির উদ্দেপ্ত ইহা মনে রাখিতে হইবে। সেই উদ্দেন্ত বা অভিপ্রায় এক 
হইয়াও অনস্তভাবে জাটল। উহাতে অন্য বনু ব্যক্তির ইচ্ছা অস্তনির্কিষ্ট আছে। 
প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা আপন আপন বিলক্ষণতানুসারে স্বাধীন হইম়্াও অন্ত ব্যক্তি 
দ্বারা বুল পরিমাণে নিষস্ত্রিত হয়। ব্রন্ষের উদেস্ত একভাবে কালসাগেক্গ 
বলি প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ ইহাতে ঘটনাপৌর্কাপর্ধ্য আছে অর্থাৎ কতক- 
গুলি ঘটনা অতীত, কতকগুলি ভবিষ্যৎ এবং অন্যগুলি বর্তমানকালে বিদ্মান 
আছে এইরূপ বোধ হয়। অন্যভাবে চিন্তা করিলে বুঝা! যায় ষে ব্রহ্মাওরচনা 
একটি শ্বতঃ প্রকাশ অনস্তপ্রবাহ। মানবজ্ঞানে যেরূপ সংগীতরসের বা কাব্য 
রসের জান হয়, তত্রপ ব্রন্মের অনস্তজ্ঞানে সেই অনস্তপ্রবাহ এককালে অর্থাৎ 
যুগপৎ প্রতিতাসিত হইয়া থাকে। ব্রন্ব্যক্তি এক এবং অদ্বিতীয়? কারণ 
কেবলমাত্র বছব্যক্তির ধারণার জ্ঞানের অনির্দিষ্টতা (অনবস্থা ) দৌষ হয় অর্থাৎ 
তাহাতে জ্ঞানের কোনরূপ নির্দিষ্টতা হয় না ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ব্রহগব্যততি 
অর্থে বহুতববিশিষ্ট এক উদ্দেশ্তের বা ইচ্ছার বন্ধ বিকাশ। তাহা দ্বারাই 


২ '  বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের শ্বাধীন্ত! | 


বঙ্গের পুর্ণজীবনের অভিব্যক্তি সাধিত হয়। একরদ একের অস্তিত্ব থাকা এক 
প্রকার অর্থশৃন্ট কথা। ব্যক্তিপমূৃহ কেবল ব্রহ্গের শ্বরূপবিকাশমাত্র হই ' 
বনুত্বলাভ করে। কারণ একব্যক্তি বিলক্ষণ হইয়া তাহার প্রত্যেক বিকাশাংশ- 
কেই বিলক্ষণ করিয়া ব্যক্ত করে। প্রত্যেক মন্ষ্যের্‌ ইচ্ছাই নিন্বরূপে স্বাধীন; 
কারণ বন্ুব্যক্তির ইচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা সর্বদাই বিলক্ষণভাবে 
প্রকটিত হইয়া থাকে এবং তাহা অন্য কারণের ছার! নিষস্ত্িত বা সাধিত হয় না। 
বহ্ধাগুসত্তার রীতি কালসাপেক্ষ) কারণ কালই ইচ্ছার অভিব্যক্তির প্রকার 
মাত্র। সেই প্রণালী আবার অনন্ত অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কাল উহাতে 
অন্তর্নিহিত আছে এবং সম্পূর্ণজ্ঞানে উহা এককালে বা ধুগ্গপৎ প্রতিভাসিত হয়। 
কারের পূর্ণভাবকে অনস্তভাব বব! হইয়া থাকে। উপরি লিখিত ভাবসকলের 
প্রতি সামকজশ্তভাবে দৃষ্টিপাত না করিয়া উহার একদেশের কিন্বা ভাববিশেষের 
প্রতি অধিক মনোযোগ দিলে জগতের নীতিগর্ভতা সম্বন্ধে নানা আপত্তি ও বন্থবিধ 
তর্ক উঠিতে পারে । 

প্রথমতঃ আপত্তিকারীদিগের মত সংক্ষেপে উদ্ধত করা বাউক। (১) ব্রঙ্গী্ড- 
ব্যাপারকে নীতিগর্ভ বা ওচিত্যমার্ীন্ুসারী বলিতে হইলে জগতে বহুসংখ্যক . 
ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে ইহ স্বীকার করিতে হয়। সেই সকল ব্যক্তি আপনাদিগের 
স্বাধীন ইচ্ছান্থ্সারে উচিত ও অনুচিত কাধ্য করিতে সমর্থ ইহাও স্বীকার করিতে 
হুইবে। নীতিজগতে সনাতন নিগ্নম এবং এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির দ্বার! 
নিষস্ত্রিতভাব আছে সত্য; তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্তব্যক্ষেত্রও 
'আছে। সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিমাত্রেই সত্যমার্গে বা ভ্রান্তমার্গে চলিতে পারে এবং 
বদি সম্ভব হয়, নিজের বিলক্ষণ ইচ্ছার দ্বারাই সম্পূর্ণত৷ ব! নির্ধাণলাভ করিতে 
পারে। নীতিমার্গে সর্বদাই উন্নতি ব৷ অগ্রসারিতা বর্তমান থাকে । নীতিমার্গানুসারী 
পুরুষ যাহা অনুষ্টান করিবে তাহা নিকতি-নিরিষ্ট হইতে পারে না, কারণ তাহা 
তাহাই পুরুষকারের ঘরা নিশ্পন্ন হইয়া থাকে । ব্রদ্মাণ্ডে তাদৃশ পুরুষের প্রয়োজন 
আছে ? কারণ তাহাদিগের অভাব হইলে অনেক কার্ধ্য অনুষ্ঠিত রহিয়। যাইবে । 


বিশ্বরচনাব নীতিগর্ভতা। ও মানবের ত 


মনুম্মের নির্বাণ বা মুক্তিলাভ অনেক পরিমাণে তাহার নিজেন্কুচেষ্টা এবং রুচির 
উপর নির্ভর করে। সম্পূ্ণতা সর্বদাই অন্বেষণের বিষয় হইয়া থার্ষে--বং কোন 
সময়েই তাহ! অধিগত হওয়া! সম্ভব নহে। সুতরাং নৈতিকজগৎ নিত্যই গতিগীল 
হইয়া থাকে এবং কখনই স্থিতিশীল হইতে পারে না। নীতিশাস্ত্ের মূলমন্ত্র 
শনিত্যই উন্নতিসাধন”। (২) “তরঙ্গের অনস্তজ্ঞানে সর্বদাই সকল ঘটনা উপস্থিত 
থাকে, অথবা ব্রহ্মা যেরূপ অবস্থিত তাহাই ব্ন্গের সম্পূণ উদদেশ্ত প্রকাশ করে 
এরূপ বলিলে, জগৎ স্থিতিশীল হইয়া পড়ে ; কারণ সেরূপ ভাবিলে যাহা আছে 
তাহার আর পরিবর্তন সম্ভাবিত হয় না। তত্দরপস্থলে পুরুষমাত্রেরই ইচ্ছা 
রঙ্গের ইচ্ছার অন্তভূক্ত এবং তাহার সহিত এক হয়৷ পড়িবে এবং সে যে 
নিজে শ্বতন্রভাবে কোনরূপ বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিতে পারে ন! তাহাই 
সিদ্ধান্ত হইবে। কারণ তাহার কাধ্যমাত্রই. ্রন্মের উদ্দেস্তসাধনের অন্যত, 
উপায় ব্যতীত তাহার নিজের চেষ্টার ফলস্বরূপ হইবে না। এরূপস্থলে জগতে; 
উদ্মতিসাধনের জন্য পুরুষাস্তরের বিলক্ষণ ইচ্ছার প্রয়োজন থাকে না। সকলেই 
্দ্ষের উদ্দেসসিদ্ধির কারণমাঞ্র হইয়া! পড়িল) স্ৃতরাং কোনকালে কাহারং 
পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হইবে না”। (৩) পুরুষবিশেষ ভিন্নভাবে পরিবস্তি 
হইলে, প্রন্মাণ্ডও ভিন্নরূপ হইবে (কারণ অংশবিশেষের অন্তথা হইলে পূরণবস্তরং 
অন্তথাভাব অবস্তস্তাবী) এই বুক্তি অন্ুপারেও ব্রদ্ধের অনস্তজ্ঞানে নিত 
বর্তমান ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তথীভাঁব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যাহা নিত 
একভাবে বর্তমান আছে তাহার আবার পরিবর্তন কিরূপে সম্ভব হয়? স্তর 
পুরুষ যাহা আছে, তাহাই থাকিবে, তাহার নিজের চেষ্টায় সে কোনরূপ পরিধর্ত 
বা উন্নতিসাধন করিতে পারে না ইহাই ফলিতার্থ হইয়া পড়িবে। তাহা হই 
মনুষ্যজীবনের নৈতিকতা থাকিল না। ব্যক্তিবিশেষের বিলক্ষণতা কার্ধ্যকার' 
বাদের (০8055110 ) দ্বারা কিম্বা কোন বহিরুপাধি দ্বারা (11510001061 
ব্যাখ্যাযোগ্য না হইলেও সে যে ব্রহ্ষাগুরূপ পূর্ণবস্তর একটি স্থির অংশস্বর 
তাহাতে আর্‌ সন্দেহ নাই। স্থতরাং তাহার নিরতি এক প্রকার নিত্যনি্গ 


$ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মাঁনবের স্বাধীনতা । 


বলিতে হইবে। সকলেই বরহ্ষের ইচ্ছান্থুসারে চলে এবং নিজের স্বাধীন কার্য 
কারিতা কুত্রাপি সম্ভব হইতে পারে না । সুতরাং মনুস্থের স্বাধীন ইচ্ছা এবং 
নিয়তি-নির্দেশ বা অদৃষ্টবাদ এই উভগ্বের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে যে বিরুদ্ধভাব 
প্রচারিত হুইন্কা আদিতেছে তাহাই রহিয়া যাইবে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।” 

উপরি লিখিত আপত্তিসমূহের প্রতিবাদে প্রথমতঃ ইহা উল্লেখ করিতে হইৰৈ 
যে নীতিভাব সম্পূর্ণরূপে কালতত্বের উপর নির্ভর করে। সনাতন এবং প্রমাণসি্ধ 
হইলেও নীতিতত্ব নিত্যই কার্যকলাপসাপেক্ষ অর্থাৎ এককাধ্য এবং তাহার 
ফলস্বরূপ অন্য কার্য যদি কালে ঘটিত হয়, তবেই নীতিনিয়ম তাহাতে প্রযুক্ত 
হইতে পারে। ন্ৃতরাং কাধ্যমাত্রেরই যখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আছে 
অর্থাৎ এক কা্য ঘটিয়া৷ অতীত হইল, বর্তমানে তাহার ফলম্বরূপ অসস্থাস্তর 
হইল এবং ভূবিষ্যৎ কালে অন্যরূপ হইবে এইক্ূপ ধারণা করিতে হইবে। এইরূপ 
হইলেই নীতিনিযমের প্রয়োগাবসর হইতে পারে। ফল কথা কানসাগেক্ষ 
ঘটনার পৌর্কাপর্ধ্য না থাকিলে নীতিপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে না। ব্রঙ্গা্ে 
যে ঘটনার পৌর্বাপর্ধ্য আছে, তাহা স্বতঃপ্রবর্তিতপ্রবাহ ব্যাথ্যায় বর্ণিত 
হইয়াছে। মন্ুষ্যের পরিচ্ছি্নজ্ঞানে সেই অনন্তপ্রবাহের স্বল্লকালব্যাগী ঘটনা! 
পৌর্ধাপধ্য অভিলক্ষিত হয় মাত্র, কিন্ত ব্রচ্মের অনন্তজ্ঞানে সেই সম্ূণপ্রবাহ 
সাকল্যে এক সময়ে বর্ভমানভাবে প্রতিভাসিত হয়, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
স্তরাং ব্রহ্ধাওপ্রবাহ যে স্থিতিশীল এবং পরিবর্তনহীন এ আপত্তি যুক্তিহীন 
প্রাতিপন্ন হইতেছে। 

দ্বিতীয়তঃ আপন্তিকারী বলিয়াছেন হে নৈতিকপুব লিজের হাযীদ চেষ্টাদবারা 
গাঁপ বা পুণ্য করিতে সমর্থ হয় ইহা নীতিতত্বান্থসারে স্বীকার করিতে হইবে! 
ইহা অবশ্য অত্য তথিষয্নে সন্দেহ নাই। উত্তরাধিকারিতা এবং পারিপার্থিক 
ঘটনাবলিত্বারা বহুভাবে মিষন্ত্রিতি হইলেও নৈতিক পুরুষের কার্ধ্য তাহার 
নিজের চেষ্টা বা ইচ্ছার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে, তদ্ধিয়ে সন্দেহ নাই। সেই 
বিলক্ষণ- চেষ্টা, বা ইচ্ছা তাহার নিজের বিশিষ্ট সম্পত্তি এবং তাহা দ্বারাই 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বজিনতা । ৫ 


কাধ্য সংঘটিত হয়। জগতের অন্য কোন কারণাস্তরের 'দী়া-আগ্ু. অচ্ষ্টি 
হয় না। ব্রন্ষের অনন্তজ্ঞানে যেরূপ নীতিতন্ব প্রতিভাদিত আর জাতে 
পুক্ুষসমূহের ব্যক্তিভাব, স্বাধীনতা ও ্বতন্রকাধ্যকারিতা৷ এই তিনাচিভাদও 
বিদ্যমান আছে এবং তাহা দ্বারাই ব্রদ্ষের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়৷ থাকে? 
নৈতিক পুরুষ যে উচিত কিন্বা অনুচিত উভয়বিধ কাধ্যই করিতে সক্ষম তাঁহা 
অনন্ত ব্রহ্মাওপ্রবাহের প্রকৃত স্বরূপ এবং কালনিয়মানুসারী ঘটনীপ্রবাহের ঘথার্থ 
স্বরূপ সুশ্্রভাবে বুবিতে পাঁরিলেই বুঝা যাইতে পারে। 

“কোন এক সময়ে ব্যক্তি বিশেষ জীবিত আছে” এই কথার অর্থ এই 
যে তাহার অন্তরে একটা পরিচ্ছিন্ন অভিপ্রায় বর্তমান আছে এবং সেই ইচ্ছা 
বা অভিপ্রায় নিয়তই অপর বিষয়ের আকাজ্জা করিতেছে । এই অপর বিষয় 
প্রথমতঃ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হইলেও ব্রক্মপদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে 
না। নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও মোহান্ধ ব্যক্তিও প্রকারান্তরে ব্রন্ষকেই অনুসন্ধান 
করিবার জন্য নিক্নত ব্যগ্র থাকে অর্থাৎ কিরূপে তাহার বিলক্ষণ ইচ্ছা পূর্ণতা 
লাভ করিবে তাহাই সে জানিতে চাহে। সেই ব্যক্তি আপন আস্তরিক ইচ্ছা 
অনুসারে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত ব্র্গাও্কে তাহার বহিঃস্থ প্রতিযোগী বলিয়া 
মনে করে। ইহাই পরিচ্ছিন্ন জীবের নিয়তি । নীতিতত্ব যেরূপেই বর্ণিত হউক, 
$চিত্যমার্স অনুসরণ করিলে মনুষ্য ঘে ভগবানের নিকটবর্তী হইবে এবং পরিণামে 
ভীহার সহিত একত্ব লাভ করিবে এবং বিরুদ্ধমার্গে চলিলে যে তাহার বিপরীত 
ফল হইবে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। স্থৃতরাং ওচিত্য মার্থের প্রতিকূল অথব! 
অন্থুকুল আচরণ এই উভয়ই যে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর তাহা বলিতে 
হইল। স্থুলতঃ এই হইল যে ব্যক্তিবিশেষের ব্রদ্ৈকত্বলাভ চরম লক্ষ্য ও অভিপ্রেত 
হইলেও এবং ব্রহ্মাণ্তকে নিজের ক্ষেত্র ও তাহার আন্ুকুল্যাচরণ তাহার একাস্ত 
কর্তব্য ইহ স্থির হইলেও মনুষ্য নিজের পরিচ্ছিন্নতানিবন্ধন ব্রন্মাগুকে তাহার 
অভিপ্রায়ের বহিভূতও প্রতিযোগিরূপে বিরুদ্ধ বলিয্বা মনে করে। লৌকিক 
ভাষায় এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কথিত হইয়া থাকে যে এক পক্ষে ব্য্জি- 





৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা। 


বিশেষের ইচ্ছা একরূপ, এবং অন্য পক্ষে বহির্জগতের উদ্দেশ্য অন্যরূপ ) সুতরাং 
নীতিমার্গে চলিতে হইলে জগতের উদ্দেশ্যের সহিত ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশোর 
সামঞ্জস্য থাকা উচিত এবং সনাতন নীতিনিয়ম পাঁলন করা৷ তাহার একাস্ত কর্তব্য 
ইত্যাদি। এই সকল কথায় বুঝা যায় যে ব্যক্তিমাত্রেরই বহিভূ্ত একটি নিত্য 
নীভিতবের নিয়ম জগতে বর্তমান আছে। 

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বহির্জগতের সহিত প্রতিযোগ্রিভাবের ধারণা 
হইতেই মন্তব্যের আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই হেতু জগতের সহিত আপনার 
কয অন্ুতব করিতে না পারি! মনুষ্য প্রকৃতির প্রতিবোগিভাবে স্বাভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিতে ব্যগ্র হয়। ন্মুতরাং জগতের সহিত প্রতিকূলভাবে ব্যবহার করা 
সস্তব মনে করিয়া আপনার পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি অনুসারে অন্যায়াচরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হম়্। কিন্ত সম্পূর্ণ ভাবে জগতের প্রাতিকৃল্য অনুষ্ঠান কর! অথব! নিরবচ্ছিন্ন 
পাগাচরণ করা! জীবমাত্রেরই (যতই হূবৃন্ত হউক) একাস্ত অসম্ভব ইহা সহজেই 
বুঝ! যায়। ফলিতার্থ এই হইল যে সনাতন নীতিনির়মান্ুসারে আপনার 
সহিত জগতের বিরোধভাব অপনীত করত, তাহার সহিত একতাসুত্রে বদ্ধ হইয়া 
স্বাতিগ্রায় সিদ্ধ করা--এক প্রকার ধারণা) এবং সেই নীতিনিয়মের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়া জগতের প্রতিদ্বন্িভাবে ও বিরুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত 
হইবার ইচ্ছা! করা-_অন্যরূপ ধারণা । জগতে এই কারণেই পাপ ও পুণ্য এই ছুই 
প্রকার ঘটন। ঘটিয়। থাকে । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিচ্ছিবুদ্ধি মনুষ্য নীতিততব জানিয়াও নিজের 
স্বাধীন ইচ্ছানুসারে সেই নীতিনিয়মের অন্ুকুলভাবে অথব! প্রতিকুলভাবে কাধ্য 
কারিতে পারে কি না? পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তর্বব্যক্তি বিলক্ষণ বলিয়া 
তাহার অভিব্যক্তিত্বব্ূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই বিলক্ষণতাসম্পন্ন। অর্থাৎ তাহাঁদিগের 
বিক্ষণ বা বিশিষ্ট স্বরূপবশতঃই তাহারা স্বাধীন ইহা! স্বীকার করিতে হইবে। 
কারণ তাহাদিগের বিলক্ষণতা! কোনরূপেই তাহাদিগের পারিপার্থ্িক অবস্থাদ্ারা 
কার্যকারণবাদানুসারে ব্যাখ্যা হইতে পারে না। এই ভাবই আবার কাল 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা! । ৭ 


সাপেক্ষতাুসারে এবং অন্তভাবানুদারে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে সেই 
বিলক্ষণন্বরূপ ব্যক্তির অনস্ত কাঁধ্যকলাপের মধ্যে প্রত্যেক কার্ধাই বিলক্ষণ এবং 
স্বাধীন। কারণ বিলক্ষণ বস্তর প্রত্যেক অংশই বিলক্ষণ ইহা অবস্থাই স্থীকার্ধ্য। 
সুতরাং বহির্্টা কার্্যকারণবাদের দ্বারা সেই সকল স্বাধীন কার্য্ের বিলক্ষণত 
ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। অবশ্য সেই সকল কার্যস্থচিত স্বাধীনত৷ এক 
প্রকার “সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা” অর্থাৎ উ্তকাধ্যসকল বঙ্গাগুনিয়মের অস্তবর্থী 
হইয়াও কেবল নিজের নিজের বিলক্ষণাংশে স্বাধীন। এই স্বাধীনতাকে নৈতিক- 
পুরুষের হিতাহিতবিবেক অথবা ওচিত্যানৌচিত্যনির্ববাচন বলা যাইতে পারে কিন 
তাহাই বিচারের বিষয় হইয়া! থাকে । 

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে “উপর্িলিখিত ভাবে যেরূপ স্বাধীনতা; 
কথ! বলা হইল উহাকে নৈতিকস্থাবীনতা। না বলিয়া জ্ঞান ও অজ্ঞানের অবস্থামান 
বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মানবাত! আপন স্বরূপের অভিব্যক্কি ইচ্ছা করিয় 
বঙ্গের সহিত প্রক্যই লক্ষ্য করে, কিন্তু অক্ঞানবশতঃ লক্ষাত্র্ট হইয়৷ পড় 
এবং গাপানুষ্টানে রত হয়। পক্ষান্তরে ন্যায়মার্ানুসারী ব্যক্তি ভ্ঞানবশতই 
পুণ্যানুষ্টান করেন ও সৎপথাবলম্বী হয়েন; সুতরাং ইহা কেবল জ্ঞানও অজ্ঞানে, 
বিভ্ত্তণমাত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা নহে।” 

উপরিলিখিত আপত্তির প্রতিবাদে বলিতে হইবে যে যখন কোন ব্য 
কোন কার্ধ্য করে, তখন সেই কার্য্য তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছা অর্থাৎ অনুধাবন 
নির্বাচন এই উভয়ভাবেই গ্রকটিত হয়। ইহাই মনৌবিজ্ঞানে "অবধান ব 
মনোযোগ” বলিয়। উল্লিখিত হইয়া! থাকে । প্রত্যেক অবধানকার্য্ে জ্ঞান « 
মনোযোগ মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়াই অবধানব্যাপা 
সম্পন্ন হয়। মনে একটি ধারণা উপস্থিত হইলে সেই সঙ্গেই কোন একা 
কার্যবিশেষের আভাসও পাওয়া যায়। সেই আভাসিত ধারণায় মনোযোগ দিব 
মাত্রই তাহা সংবিদে পূর্ণরূপে প্রতিভাসিত হইয়া পত্রে কার্ধ্যরূপে পরিণত হই! 
থাক । প্রলোভনে সময়ে ব্যক্তিবিশেষ ঘি পরম্ব অপহরণের সুযোগ দে 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত? ও মানবের স্বাধীনতা । 


ভঁহা হইলে সে সেই পরস্ব কিরূপে আত্মসাৎ করিবে সেই চিন্তায় নিমগ্ন 
হ্য়। তাহার সেই ধার্ণাতেই পাপকার্যের অনুষ্ঠান প্রতিভাসিত হয় এবং 
তাহা যদি অবধানবশতঃ বা মনোযোগনিবন্ধন নিজের সংবিদের সম্পূ্ক্ষেত্র 
অধিকার করে (অর্থাৎ তাহ৷ ছাড়া সেই সময়ে যদি তাহার অন্ত কিছুর জ্ঞান না 
হয়) তাহা হইলে অচিরাৎ তাহ! কার্যে পরিণত হইয়া! পড়িবে । অর্থাৎ যদি 
দেই ব্যক্তি পরস্বাপহরণের স্থুবিধ! ভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করে ( অর্থাৎ 
একাগ্র হইয়া তাহাই ভাবে ) এবং যদি তাহার সেই কার্য করিবার উপযুক্ত 
শারীরিক শক্তি থাকে, তবে সে নিশ্চিতই সেই পাপকাধ্য অনুষ্ঠান করিবে। 
কিন্তু যদি সেই সময়ে সেই ব্যক্তি নীতিতব্বের বিষয়, আত্মগৌরবের বিষয় এবং 
নিজের ব্রহ্মস্বন্ধের বিষয়ও চিন্তা করে, তাহা৷ হইলে উক্ত পাপকাধ্য অনুষ্টিত 
হইতে পারিবে না। তখন পাপগ্রবৃতি নৈতিকগ্রবৃত্ি্ধারা নিযন্তরিত হইবে। 
সুতরাং অবধান বা মনোযোগ হইতেই কার্ধযনির্বাচন ঘটিয়া থাকে । আমাদিগের 
মনোবৃত্তিতে জ্ঞান ও অভিপ্রারর এই ছুইটিভাব সর্বদাই ব্যক্ত হইয়৷ থাকে। 
বাহ! আমর! বর্তমানকালে জানি, তাহা! আমাদিগের সংবিদে অন্য বিষয় হইতে 
ভিন্ন বলিয়! প্রতীয়মান হইঙ্সা থাকে। যাহা, আমরা এক্ষণে অনুধ্যান করি, 
তাহা! আমাদিগ্ের জ্ঞানের অন্তর্গত অভিপ্রায়ের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়৷ অন্থঠিত হইয়া 
থাকে। কিন্তু ষে ব্যাপারের দ্বারা আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়কে পরিবর্তিত করে, 
সেই ক্রিয়াকেই অবধান বা মনোযোগ বলে। এই ব্যাপার বা ক্রিয়। আমাদিগের 
বর্তমান জ্ঞানকে পরিবস্তিত করিয়৷ অন্তরূপে আমাদিগের অভিপ্রাক্স সিদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারকালে যে বর্তমানজ্ঞানানুসারেই ক্রিয়া ঘটিদ্া থাকে 
তাহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। 

_. মনোধোগ বা অবধানের কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে 
বন্দিতে হইবে যে কোনরূপ কার্ধযান্ঠানের সময় বিবেচনাপূর্ববক স্বাধীন ইচ্ছানতু- 
সারে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া, অথব! তাহা উপেক্ষা কর! (অর্থাৎ পরিহার করা৷ ) 
অবধানের বা! মনোযোগের ক্রিয্লাশক্তি। বহুবিধ ধারণায় এবং জানে পূর্ণ সংবিদের 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ওর বযাবীন্তা। | ৯ 


ক্ষেত্রকে সন্থুচিত করিয়। নির্দিষ্ট কোন মার্স মনকে কোন সম্বে নিযুক্ত করাকেই 
মনোযোগের নির্বাচন কাধ্য বলা। যার। মনুষ্য যেভাবে বহির্জগতের লহিত 
নিজের সম্বন্ধ অবলোকন করে, সেই ভাবেই কাধ্য করে? কিন্তু যখন প্রত্যেক 
জ্ঞানের কাধ্যই মনোযোগ বা! অবধানের কার্ধ্য এবং সেই মনোযোগ যখন বহি- 
জর্গতের সহিত মন্তুষ্যের নিজের কোন না কোন সম্বন্ধ লইয়৷ ব্যাপৃত থাকে, 
তখন মনুষ্য যে ভাবে কাধ্য করে সেই ভাবেই সে বহির্জগতের সহিত আতসন্ন্ধ 
অবধারণ করে। অজ্ঞ লৌক নীতিতত্বের কথ! জানে না এবং নিজের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের 
বিষয় বুঝিতে পারে না) সুতরাং অজ্ঞতানিবন্ধন তাহার দোষ মার্জনীয় হইয়া 
থাকে। কারণ হিতাহিতবিষয়ে অথব1 ওচিত্যানৌচিত্যবিষয়ে বিচার করিতে 
হইলে মন্ুষ্যের জ্ঞানোপার্জনের অপেক্ষা আছে। কি্তু গুচিত্যজ্ঞান বা! নিজের 
মঙ্গলজ্ঞান উপস্থিত হইলে তদনুসারে কার্ধ্যানুষ্টান করিতে নৈতিকব্যক্তির স্বাধী- 
নতা লুপ হয় না। কারণ সৎকার্ধের অনুষ্ঠানকালে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত 
হইয়াই সদনুষ্ঠীনে মনোযোগ দিয়া থাকেন। ব্রহ্ম এবং ত্রদ্মাপ্ডের সহিত তাহার 
পরিজ্ঞাত নিত্যসন্বন্ধ যাবৎ তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া প্রতিভাদিত থাকিবে তাবৎ 
তিনি নিশ্চিতই সৎপথে বর্তমান থাকিবেন এবং কোনক্রমেই মারগতরষ্ট হইবেন না । 
মোহান্ধ বা! লোভপরবশ মনুষ্য ব্রহধসন্বনধ বা ব্রশ্থীগুসম্দ্ধ বিষয়ে চিন্তা না করিয়া 
কেবলই যখন প্রলোভনের বিষয় চিন্তা! করে তখন সে সুযোগ পাইলেই অপ- 
হরণাদি পাপকার্য্যের অনুষ্টান করিয়া থাকে । সুতরাং সকল অবস্থাতেই জ্ঞানই 
কার্ধযরীতি নির্দেশ করে এবং সেই জ্ঞানও আবার মনোযোগ বা অবধান ক্রিয়া 
বার! বিশিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট হয়। স্রজ্ঞ ও স্বরশক্তি মনতুদ্যের আয়ত্তের বহিভূ্ত 
অনেক ঘটন! ও অনেক অবস্থা আছে, এবং তন্নিবন্ধন মনুষ্যের ভ্ঞানক্ষেত্র স্বতঃই 
সন্ৃচিত হওয়াতে মনোযোগ কেবলমাজ্র দেই বঙীর্ণ ক্ষেত মধ্যেই কার্ধ্য করিয়া 
থাকে । মনোযোগের এই সংকীর্ণাবস্থা মন্থুষ্যের অপরিহাধ্য এবং নিয়তি-নির্দিষ্ট। 
কিন্ত ইচ্ছাপূর্বক মনোযোগের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিলে আমাদিগের ভ্ঞানবিষয়ও 
সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত ও পরিবর্তিত হইয়৷ পড়ে। মনোযোগের এইরূপ ইচ্ছা- 


১৯ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্থাধীনত| । 


প্রণোদিত অবস্থাই সময়াহ্ুসারে নৈতিক স্বাধীনতা প্রকটিত করে। এই কারণে 
যখন কোন মনুষ্য নীতিমার্গের সহিত নিজের ইচ্ছাবৃত্তির বিরোধ বুঝিতে পারে, 
তখন তাহার শিক্ষাবশতঃ এবং তাহার জ্ঞানের বর্তমান অবস্থাবশতঃ ছুই বিরুদ্ধ 
.পক্ষের মধ্যে যে পক্ষে তাহার মনোযোগ পড়ে সেই পক্ষের অন্ুকূলেই সে তখন 
কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। বদি সেই ব্যক্তি অন্ত কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া 
কেবল নিজের বর্তমান অবস্থা। অর্থাৎ স্বার্থভাব চিন্তা করে এবং কেবল তাহারই 
তৃপ্তিসাধন ইচ্ছা করে, তাহা হইলে নিশ্চিতই তাহার নীতিজ্ঞানের অভাব হইয়া 
গড়িবে। তাদৃশ অবস্থার সে ব্যক্তি যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়! 
যাইবে এবং নীতিমার্ম হইতে স্থলিত হইয়! পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়! পড়িবে। 
কিন্তু যদি মনৌফোগবশতঃ নীতিতত্বজ্ঞান তাহার প্রবল হয়, তাহা হইলে সেই 
ব্যক্তি সৎপথেই প্রবৃত্ত থাকিবে। বর্তমান জ্ঞান অনুসারে কার্ধ্য হয় সত্য, কিন্ত 
লোকের বর্তমান জ্ঞান কেবলমাত্র অবধান ব৷ মনোযোগের ফলস্বরূপ হইয়া থাকে 
এবং সেই মনোযোগই সেই সময়ের ইচ্ছার রূপাস্তর মাত্র হয়। হ্ুতরাং ফলিতার্থ 
এই হইতেছে যে মানবাত্বার স্বরূপ নানাবিধরূপে অতীত ঘটনাবলির উপর, 
প্রান্কৃতিক কারণের উপর এবং সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করিলেও তাহার 
পূর্বোক্ত অবধান ক্রিয়া বা মনোযোগব্যাপার এরূপ বিলক্ষণ এবং ব্যক্তিনি্ যে 
কাধ্যকারণবাদের দার! তাহার ব্যাখা হইতে পারে না । সুতরাং উক্ত মনোযোগ 
িয়াই মানবাত্বার স্বাধীনতাস্থচক ইহা! বুঝিতে হইবে। 

উপরি লিখিত সমালোচনার সরলার্থ এই হইল যে সনাতন নীতিত্ববিষয়ে 
যে ধারণা আছে, তাহাতে মনোযোগ দেওয়া আর ন! দেওয়ার স্বাধীনতা মনুস্য 
ব্যক্তির আছে। সেই নীতিতব্বের নিয়মাবলির উপর জ্ঞানপূর্বক এবং ইচ্ছা 
পূর্বাক মনোযোগ না দেওয়াতেই অর্থাৎ স্বাধীনভাবে উহাকে বিস্বৃতির গর্ভে 
ফেলিয্লা দিলেই পাপানুষ্ঠানের সম্ভাবনা! ও প্রসক্তি হইফ়্া পড়ে। কারণ জ্ঞানতঃ 
নীতিনিযম উল্লজ্বন করা জন্তব না হইলেও ইচ্ছাপূর্বক তদ্বিযয়ে মনোযোগ না 
দিলেই উহা বিন্তির গর্ভে পতিত তব এব তথন পাঁপীিঠীনিস সন আন 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । ১১ 


পক্ষান্তরে ভ্ঞানত: ওচিত্য ও সত্যানুষ্াস্থলে লোক স্থাধীনভাবেই তঘিষয়ে 
মনোযোগ দিয়া থাকে । সুতরাং পাপ কেবল সত্য ও ওচিত্যের প্রতি হ্বাধীনভাবে 
মনৌযোগ না দিলেই ঘটিয়া থাকে । মন্ুয্যের পরিচ্ছিন্নতানিবন্ধন জ্ঞানক্ষেত্রের 
সঙ্কীর্ণভাব এক প্রকার নিয়তি-নির্দিষ্ট। সুতরাং সাঁকল্যভাবে সমগ্র বিষয়ের 
জ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়। কতক বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া এক প্রকার মন্থুষোর 
নিয্তিবশতঃ অপরিহার্য! তন্নিবন্ধন পাপ হইলে মার্জনীয় হইতে পারে বটে 
কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক শ্বাধীনতাবে মনোযোগ না দিয়! জ্ঞানক্ষেত্রকে সম্থুচিত করাতে 
বে সকল পাঁপকাধ্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা মার্জনীর় হইতে পারে ন!। ইচ্ছাপূর্কবক 
ভগবান্কে এবং সত্যনিয়মকে ভুলিয়া যাইলেই মনুষ্য তাহার জন্য অপরাধী হইয়া 
পড়ে; সেই ইচ্ছাপূর্ববক স্বাধীনভাবে ভগবানের প্রতি এবং তাহার নিয়মের 
প্রতি মনোযোগ রাখিলেই স্বাধীনভাবে পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করা হইয্জ। থাকে । 
অতএব ইচ্ছাপুর্বক নীতিবিষয়ে মনোযোগ ব্ক্ষা কর! অথবা তাহা বিশ্ব 
হওয়াকেই নৈতিক স্বাধীনতা বলিতে হইবে। 

(আআ) এস্থলে আপত্তিকারীদিগে্ প্রধান আপত্তির কথ! উল্লেখ কর 
উচিত। এই আপত্তি অনুসারে নৈতিক অদৃষ্টবাদ্ের কথা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ 
যাহা আছে তাহা তদ্রপই থাকিবে, কোন ব্যক্তিবিশেষের পাপ বা পুণ্যের দ্বার 
্রঙ্গাগুরচনার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে ন!। অর্থাৎ যদি মানা যায় যে 
কোন ব্যক্তিবিশেষ তাহার ইচ্ছাপুর্ববক অবধানবশতঃ ভ্রান্তজ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত 
হইয়া.ভাহার প্রকৃত ঈশ্বরসনবদ্ধ বিস্মৃত হই্কা বিরুদ্ধভাবে ; অথবা সত্যঙ্ঞানের 
অনুগামী হইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধ বিস্বৃত না হইর! অনুকূলভাবে কার্য করিলে একের 
কাঁধ্যকে পাপ এবং অন্যের কার্ধাকে পুণ্যকার্ধ্য বল! যাইবে, তাহা হইলে 
ভগ্রবান্‌ যখন পাপীর এবং পুণ্যবানের সমগ্র অভিপ্রায় এককালে অবগত 
আছেন এবং যখন চরমাবস্থায় তাহার্দিগের পরস্পরের বিসদৃশ এবং বিরুদ 
কার্যকলাপ এক হইস়। পূর্ণতালা করে এবং পূর্ণতা লাভ করিয়া রহ্মে 


ন্কিরিজারির মারজান রায়ের ররর লালা রাগ নেসা রর তা 


৯২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


চরমাবস্থায ব্রন্ধাওব্যাপার যেমন নির্দিষ্ট আছে তাহা তদ্রপই থাকিবে । পাঁপিগণ 
পাপকাধ্যের ঘার৷ এবং বার্মিকের! পুণ্যকার্য্ের দ্বারা তাহার বিন্দুমাত্র অন্যথা 
সাঁধনা করিতে পারিবে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অতএব ব্রন্ধাণ্ডের 
অনস্তকালীন সম্পূর্ণতা যখন পুর্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে, তখন এক প্রকার অৃষ্ট- 
বাদ আদিয়া৷ পড়িতেছে। অর্থাৎ যাহা ঘটবার তাঁহ। নিশ্চতই ঘটিবে, লৌকের 
চেষ্টায় তাহার কিছুই ব্যত্যয় হইবে না_ এই সিদ্ধান্ত হইয়া দাড়াইতেছে।” 

. উপরিলিথিত আপত্তির প্রতিবাদ করিতে হইলে বিশিষ্টকালঘটত ঘটনা- 
পৌন্বাপ্যয এবং অনস্তকালব্যাপী ব্হ্াগুএরবাহবিষয়ে পুনরায় আলোচনা করা 
আবশাক হইয়া পড়ে। কোনরূপ বিশিষ্ট নৈতিককার্ধ্য অর্থাৎ পাঁপ ব৷ পুণ্যাচরণ 
কোনরূপ নিদিষ্ট কালেই ঘটিকা থাকে। কোন বিশিষ্টকালের সম্ব্ধ ধরিয়া 
এবং বিশেষতঃ ভবিষ্যতের সম্বন্ধ বিচার করিয়াই ব্যক্তিবিশেষের কাধ্যকলাপ 
পাপমধ্যে অথবা পুণাকার্যামধ্যে পরিগণিত হইয়া! থাকে । অর্থাৎ কালবিশেষের 
বিচার করিয়াই পুরুষ বে কার্য করিতেছে, তাহা দ্বারা “তাহার জীবন” পাঁপ- 
কলুধিত অথব| পুণ্যপুত হইতেছে, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে । এস্থলে “তাহার 
জীবন” এই উক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে) অর্থাৎ ব্রহ্ধাওুসন্স্ক- 
বিশিষ্ট "তাহারই বিলক্ষণ জীবন” তাহার কার্ষের দ্বার! উপরঞ্রিত হইয়া থাকে, 
ইহাই বুঝিতে হইবে। সমগ্র সত্তারূপ সম্পূর্ণ ব্রহ্মা্ড সেই কাধ্যের. দ্বারা 
উপরপ্তিত ( কলুষিত বা পবিভ্রিত ) হয় না। নৈতিকপুরুষ (1071 ৪৪৩70) 
এক ব্যক্তিবিশেষ এবং তিনি অপর ব্যক্তিসমূহের প্রতিযোগী; অর্থাৎ স্নেক 
ব্যক্তির মধ্যে তিনিও এক ব্যক্তি। অন্য ব্যক্তিসমূহ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথুক্‌ করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার অভিপ্রেত কার্যকলাপ, অপর ব্ক্তির কার্ধ্য- 
কলাপের সদৃশ বা বিসদৃশ কি না, তাহা বুঝিয়। সঁহাকে বিলক্ষণভাবে নির্দেশ 
করা যাইতে পারে, তাহার আৰু সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই নির্দিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তি 


যদি পরস্বাপহরণ করিবার ইচ্ছা! করে, এবং তাহাতে কৃতকার্য হয়, তাহা হইলেই 
হলিবািশীামি বক্র লই তানি এটি ১৩১0১ ২৩১, ১ 
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বছবিধ অনিষ্ট এবং পাঁপকাধ্য ও আপদ্‌ ঘটিয়া। থাকে, তাহা! সকলেই বিদিত 
আছেন। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বা আধিভৌতিক আপদ্‌ এবং অকালমৃত্যু প্রভৃতি 
নানাবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মনুষ্য সেই রহস্যবিষয়ে অধিকাংশতঃ 
অজ্ঞ, এইরূপ সকলেই বলিয়া থাকেন। সুতরাং জগতে যে অমঙ্গল 
টিয়া থাকে, অর্থাৎ অমঙ্গলের যে অস্তিত্ব আছে, তাহা আর বলিতে হইবে 
না। সাময়িক অমঙ্গলমাত্রই জগত্প্রবাহের আংশিকভাব এবং সেই 
আংশিকভাবে অতৃপ্ত হইয়াই মনুষ্য তাহার কারণ জানিবার জন্য, তাহার 
সহিত অন্য ঘটনার সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য এবং তাহার সাংসারিক উপযোগিতা জ্ঞাত 
হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তৎসম্বদ্ধঘটনার অপরাংশ অনুসন্ধান করে। সামান্যতঃ 
বলিতে হইলে, সমগ্র কালপরিচ্ছিন্ন ঘটনাই অপর ঘটনার আকাঙ্কাজনক হয় এবং 
ইহাই মন্ৃষ্যের পক্ষে এক প্রকার আপদ্‌ বলিতে হইবে। কারণ স্বতন্ত্রভাবে 
ধরিলে তাহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের অশাস্তি উপস্থিত হয় এবং নিত্যই 
তাহাদিগের ব্যাখ্যার জন্য অপর ঘটনার অগ্নুসন্ধান করিতে হয়। সুতরাং 
পরিচ্ছিন্ন হওয়াই এক প্রকার অসস্তোষকর ব্যাপার বলিতে হইবে। কিন্তু সমগ্র 
বরহ্মাগপ্রবাহের সহিত এক করিয়া (মিলাইয়!) কোন ঘটনার স্বব্'প বিচার 
করিলে সেই ঘটনাকে সম্পূর্ণ অমঙ্গল বাঁ আপদ্‌ত্বরূপ বগিয়া মনে করা যায় না। 
কারণ তাদৃশ ঘটনার সম্বন্ধ থাকাতেই ব্রঙ্গাণ্ডকে সম্পূর্ণ বলা ধায় এবং উহাদিগের 
দ্বারাই ব্রহ্মজীবনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া থাকে । কালপ্রবাহজন্তি আপদ্‌ 
, বা অমঙলের পরিচয় পাইলে আমরা তাহার পরিবর্তন করিতে অথবা তাহার 
উপায় করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করি। তদ্রুপ করিবার কারণ এই যে, তাহার 
সংলগ্নতা অথবা উপযোগিতা! বুঝিতে পারিলেই জগৎব্যাপার আমাদিগের মদ 
সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। যন্ত্রণা ব' অকালমৃত্যুর ঘটনাস্থলে সকলেরই মনে হয় 
যে, প্যদি ইহাই জগতের পৰ্রিণাম বা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ জগৎ 
থাকা অপেক্ষণ না থাকা মঙ্গলের বিষয়” | এইরূপে ছুঃখমাত্রই ইহা ঘোষণা! 
করে যে, পূর্ণসত্তা বা জগত্প্রবাহের চত্রমাবস্থা মন্ুষ্যের নিকট পরিব্যক্ত হয় 


১৪ বিশরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা! । 


ন। আকাঙ্াতৃপ্তির জন্য উত্তরোত্তর সর্বদীই অন্যত্র অন্থুন্ধান করতঃ 
মানব নিন্নতিবশতঃ বাধ্য হইয়া অতিশয় ক্রেশে জগতে জীবন অতিবাহিত 
করে। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরিচ্ছি্ন সত্তা সত্য না হইলে, অনস্ত পুর্ণসতাও 
সত্য হইতে পারে না, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতার অপেক্ষারই অপরিচ্ছিন্নতার ধারণা 
সম্ভব হয়। যদি পরমসত্তাকে পরিজ্ঞাত ঘটনাবলির সম্পূর্ণ ভাব বল বায়, তাহা! 
হইলেই সকল আংশিক ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে) কারণ অংশেরই 
পর্ণতাকে পুর্ণতা বলে। অসশ্পূর্ণতা লইয়াই অন্পূ্ণভাব হয় অর্থাৎ অসম্পূর্ণ 
পদ্দার্থই সম্পূর্ণতা লাভ করে। পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পরিচিত ছুঃখের, আপদের ও 
অমঙ্গলের ধারণা! ব্হ্ষব্যক্িতেও বর্তমান থাকে এবং বর্তমান থাকে বলিম্মাই 
তাহার প্রতিযোগিভাবরূপ চরম শাস্তির অবস্থা অর্থাৎ ব্রন্মের চরম উদ্দেশ্যও 
সাধিত হয়। ধেমন কালবিশেষের জ্ঞান অনস্তকালজ্ঞানের প্রতিযোগি, তন্রপ 
অসম্পূর্ণভাবও সম্পূর্ণতার প্রতিযোগী । আপদ্‌ ও ছুঃখ বা অমঙ্গল প্রভৃতি 
কেবলমাত্র অসম্পূর্ণ অবস্থার সথচকমাত্র। ধেমন সঙ্গীতরসের ভিন্ন ভিন্ন শ্বর 
পুর্ণ মঙ্গীতরসের প্রতিযোগী, তদ্রপ ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পরিচ্ছিন্ন ভাবও 
তাহার অনন্ত পুর্ণাবস্থার জ্ঞাপক ও হেতুভূত হইয়া থাকে । 

এক্ষণে ইহা এক প্রকার সিদ্ধি হইল যে, ব্রদ্ধাগ প্রবাহে যখন আপ্‌, বিপদ্‌ ও 
ছুঃথের কারণ থাকা সম্ভবপর, তখন নৈতিক জগতেও যে ব্যক্তিবিশেষ পাপানুষ্ঠান 
বা! অন্যায় কাধ্য করিতে পারে, তাহ! অনায়ামেই বোধগম্য হইবে। যখন সেই 
পাঁপকার্ধযকে বিশেষ কার্ধ্য বলিয়। উল্লেখ করা যায়, তখন তাহার অর্থ এই ষে, 
সই ব্যক্তিবিশেষ তাহার জীবনের কোন বিশিষ্ট কালে নিজের ইচ্ছা সেই ভাবেই 
অভিব্ক্ত করিফ্জাছে। তাহার কারণ পরিচ্ছিন্নব্যক্রিমাত্রই কালবিশেষে 
আপনার ইচ্ছ। কার্যে পরিণত করিতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ বিলক্ষণ হওয়াতে 
কোন নির্দিষ্টকালে সম্পাদিত তাহার কার্য্যবিশেষও অবশ্যই বিলক্ষণ হইবে। 
তখন অনায়াসেই বল যাইতে পারে যে, জগতে কাধ্যানুগায়ী বনু ব্যক্তির মধ্যে 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । ১৫ 


সেই ব্যক্তিবিশেষই তাদৃশ কাধ্য করিয়াছে এবং*সেই ব্যক্তি না থাকিলে তাদৃশ 
অসস্তোষকর কার্ধ্য অন্যের দ্বারা সাধিত হইত না। 

একথা স্বীকার করিয়াও আপত্তিকারী হয়ত বলিবেন যে, “সম্পূর্ণ ঙ্ধাগপ্রবা- 
হের বিষয় চিন্তা করিলে উহা! এরূপ নিয়তিনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান 
হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের অনুষ্ঠিত পাপানুষ্ঠানের দ্বারা তাহার কোন ইতর বিশেষ 
হইতে পারে না। কারণ সকল পাপানুষ্ঠানই জগতের অন্তর্গত থাকিয়! পত্রিণামে 
এরূপ পরিশোধিত, রূপান্তরিত ও মাঙ্জিত হইয়! যায় যে, তাহাদিগের আস্তিত্‌ 
সন্বেও জগতের পূর্ণাবস্থা যেরূপ, তদ্দূপই রহিয়৷ যায় ) সুতরাং ইহা হইতে নৈতিক 
অদুষ্টবাদ আসিয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের পাপ ব! পুণ্যানু্ঠানবশতঃ 
জগতের কিছুই আইসে যায় না এইরূপই স্বীকার করিতে হয়” । এই সকল কথা 
স্বীকার করিলেও দেখিতে হইবে ষে, ব্যক্তিবিশেষকৃত পাপানুষ্টানসকল কিরূপে 
পরিশোধিত, ব্বপাস্তরিত ও মার্জিত হয়। অনুষ্ঠিত পাপদকল কালাস্তরে পরি- 
শোধিত, রূপান্তরিত ও মার্জিত হয় বলিয়া! উহাদিগকে পাপানুষ্ঠান বল! যায় না। 
উহার ব্যক্তিবিশেষের অন্থুষ্ঠিত এবং তাহারই ইচ্ছার প্রকাশক বলিয়াই পাঁপা- 
ুষ্টান বলিয়া পরিগণিত হয়। হয়ত উত্তর কালে সেই সকল পাপকার্ধয অন্যের 
ইচ্ছ! দ্বারা পরিশোধিত, রূপান্তরিত এবং পরিমার্জিত হইয়া যাইবে । তাহাতে 
পুর্বকালীন পাপানুষ্ঠানকারীর দায়িত্ব নুপ্ত হইবে না; কারণ সেই ব্যক্তি তৎকালে 
নিজের ইচ্ছাবশতঃই সেই সকল পাপকার্য্য করিয়াছে; সেই সকল কার্যের দ্বারা 
সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্তের বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থ প্রবল মনে করিয়াছে ঃ 
এবং ত্রদ্ধের উন্দেশ্তের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া নিজের উদ্দেশ্তের প্রতি 
অবহিত হ্ইয়্াছে। যেমন যদ্দি কোন ব্যক্তি নীতিতত্ের অবহেলা করিয়। 
পরস্ব অপহরণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাদৃশ পাপকার্যের দ্বারা 
ভগবানের সহিত একপ্রকার বিদ্রোহান্ুষ্ঠটান করিয়াছে বলিতে হইবে। 
দেই ব্যক্তি অনীমশক্তিসম্পন্ধ হইলে হয়ত জগৎকে উৎপাদিত করিতে পারিত। 
কারণ পাপকাধ্যমান্রই একরূপে জগতের উৎসাদক বা! বিনাশক এবং পুণ্যকাধ্য 


১৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


মাই জগতের ধারক বলিয়া ধর্শনর অভিহিত হইয়। থাকে । সুতরাং পাপকারী 
যে পাপের অনুষ্ঠান করে, তাহা স্বরূপতঃই পাপকার্ধ্য এবং তাহা সেই পাঁপকারী 
ব্ক্কিবিশেষ ব্যতীত অন্ত কেহ তাহা। করিতে পারিত না৷ এবং অন্ত কেহ তাহার 
অন্ত দায়ী নহে। অতএব সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া, পরিশোধন হওয়া 
অথবা পরিমার্জন কুওয়া ্রন্মাগরচনার পক্ষে প্রয়োজনীভূত হইয়৷ পড়ে । ধর্মের 
গ্লানি হইলে ভাহার প্রতিকারের দ্বারাই ব্রহ্গাণ্ডের সম্পূর্ণতা অভিব্ক্ত হইয়া 
খাকে। ভীতি ও আশঙ্কার ভাব বিদুরিত করিয়াই বীরপুরুষ নিজের বীরত্ব 
প্রকটিত করেন। বীরত্ব যেরূপ ভীতিরসের উপর বিরুদ্ধভাবে নির্ভর করে, 
তন ব্রহ্ষাগরুনার নৈতিকতা বিরুদন্ধভাবে অনৈতিক কাধ্যের উপর নির্ভর 
করে) অর্থাৎ এককে নিবারণ করিয়াই অপরের প্রকাশ হইয়া থাকে । 

এক্ষণে ইহা, প্রতিপন্ন হইল যে, কালসাপেক্ষ জগতে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার 
স্বরূপকে ব্যাখা করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে উহা ব্যক্তিনিষ্ঠ (অর্থাৎ 
বিলক্ষণ ) এবং স্বাধীনতার সুচক। স্মৃতরাং উহাতে সমযলান্ুসারে এবং পরিমাণা- 
নুসারে নৈতিকতা রহিয়াছে পাপকারীর কাধ্যকলাপের কাল-পৌর্ববাপর্ধয অনুসারে 
অনিষ্টকারিত। থাকে এবং পাপকারী ব্যক্তিবিশেষ হইতেই সেই পাপের অনুষ্ঠান 
হইয়াছে, নতুবা তাহ! হইত না। অতএব প্রত্যেক নৈতিক পুক্রষ তাহার 
স্বাধীনতার পরিমাণান্থসারে সত্য নীতির প্রতি মনোযোগ রাখিয়া ইচ্ছপূর্ক 
সৎকার্ধযসাধন করিতে পারেন অথবা নীতিতত্ব হইতে মনোযোগ নিবৃন্ত করিয়া 
অর্থাৎ তাহা ভুলিয়৷ গিয়। নিজের সংক্ষিপ্ত ভ্তানানুসারে পাপের অনুষ্ঠান করিতে 
গারেন। এইরূপে সেই সকল কার্য্ের দ্বার তিনি নিজের জীবন একপক্ষে পবিত্র 
এবং অন্যপক্ষে কলুষিত করিতে পারেন 3 অর্থাৎ ষে পরিমাণে তিনি নিজের 
স্রীবনকে ব্রক্ষাওপ্রবাহের সহিত এক অথবা তাহা হইতে ভিন্ন মনে করেন, সেই 
পৃরিমাণেই তাহা পৃ বা! কলুষিত হইয়া থাকে । ব্র্ধভীবন তাহার কার্যে 
আধার হইলেও তাহা দ্বার! উপরঞ্জিত হয় না। "শ্রয়োবিষয়ে তাহার মনোযোগের 
সাব অথবা। অসাৰ (অভাব্)ই তরঙ্গ কাধ্যানপ্পাদনের সাধন। জাগতিক 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা। ও মানবের স্বাধীনতা । ১৭ 


পদার্থদমূহ এবং ঘটনাবলি পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ ধলিয়া' নৈতিক পুরুষ-নিশ্পাদিত 
কার্যকলাপের পরিণাম অবস্থানুদারে তুচ্ছ, গুরুতর, বহুবিস্তৃত এবং বহুকালব্যাপী 
হইতে পারে। পাপকারী যে অনিষ্ট উৎপাদন করে, জগতপ্রবাহ পরিণামে ভাহা! 
অবগ্তই পরিশোধিত করিবে এবং তৎসমস্তই চরমাবস্থায় বিফল হইবে. তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু পাঁপকারী সমগ্রভাবে ত্রন্গাণ্ডের অনিষ্ট কৰিতে অসমর্থ 
হইলেও তাহার কার্য হইতে অপর সংশোধক কার্য অবশ্তই ঘটিবে। অপর 
নৈতিকপুরুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছাবলে পাপীর স্থষ্ট বিশৃঙ্খলতা যথাকালে বিদূরিত 
করিবে। হয় ত সেই পাঁপকারী, নিজের চিত্তশুদ্ধি উপস্থিত হইলে, পুর্ব্পাপজনিত 
অনিষ্ট পরিশোধন করিতে নিজেই যত্ববান্‌ এবং কৃতকাধ্য হইবে। সুতরাং 
জগতের নৈতিক -শৃঙ্খলার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, পাপকার্ধ্য একেবারে 
অনুষ্টিত হইতে পারে না__এরূপ নহে, কিন্তু কালপ্রবাহে পাপকারীর নিজের চেষ্টায় 
যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্তব্য্তির চেষ্টায় সেই পাপান্ুষ্টান উত্তরকালে পরিশোধিত 
ও পরিমার্জিত হইবে এবং সেই পরিশোধন ও পরিমার্জনবশতঃই অনন্ত কাল- 
প্রবাহে ব্রহ্ধাণ্ডের উদ্দেস্ট সফল ও সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। নৈতিক শৃঙ্খলার 
অবশ্ঠস্তাবী নিয়ম এই যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব. পরিশোধন হইয়া গায়ের এবং 
সত্যের পূর্ণ অভিবাক্তি হইয়া থাকে । অনন্ত কালপ্রবাহে ব্রহ্মা নৈতিকতাপূর্ণ 
এবং সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ একথা বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, "পাপকারী নির্দোষ 
বা নিরপরাধ, অথবা তাহার পাপকার্য্ের দ্বারা মন্দ ফল হয় নাই অথবা নিয়তি- 
বশতঃ জগতে তাহার নৈতিক স্থান স্থিরভাবে নির্দিষ্ট” । এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে 
পারে যে, পাপকারী সম্পূর্ণ জগৎপ্রবাহের অন্যতম অংশস্বরূপ হওয়াতে, তাহার 
পাঁপকার্ধ্য, উত্তরকালে তাহার নিজের দ্বারাই হউক অথবা অপর কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের দ্বারাই হউক, পরিশোধিত, র্বপান্তরিত ও পরিমাজ্জিত হইয়৷ চরম মঙ্গলা 
বস্থার় পরিবন্তিত হইবে। 

এক্ষণে আপত্তিকারীদিগের আপত্তিসমূহের কথান্ুসারে যথাযথ প্রতিবাদ 
করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতে পারে। 

২ 
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১ম আপত্তি । এই বে, *ব্রহ্ধাওপ্রবাহ হখন অছ্বৈতভাবাপন্ন এবং এক 
বিলক্ষণ সত্তা এবং হখন উহার অন্তরূপ সম্ভব নহে, তখন তাহাকে স্থির এবং 
পরিবর্তনরহিত বলিতে হইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্্যদ্বারা! 
তাহার অন্তথাভাব ঘটিতে পারে না৮”। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, 
অনন্তজ্ঞান-প্রতিভাসিত ব্রহ্ষাওপ্রবাহের স্বরূপ বিবেচনা করিলে উহাতে পরি- 
বর্জন হইতে পারে না-_ইহা৷ সত্য বটে, কিন্তু সেই অনন্তজ্ঞানমধ্যে সাময়িক 
কাধ্যকারীদিগের নানাবিধ কার্যযকলাপজনিত পরিবর্তনের স্ঞানও অন্তভূ্ত আছে। 
্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ অবস্থায় অবশ্যই কালিক পরিবর্তন সম্ভব নহে। কিন্তু অন্যভাবে 
দেখিলে জগৎ সর্বদাই নৃতন নূতন ঘটনাবলিজনিত পরিবর্তনে উপরঞ্জিত। কারণ 
প্রত্যেক মুহূর্তে কিছু না কিছু অভিনব, অভিব্যক্ত, ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং স্বাধীনকার্ধ্য 
অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তাহা হইতে যে সকল পরিবর্তন হইতেছে, তাহার জন্ত 
তাহার অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিসমূহের স্বাধীন মনোঘোগ ও নির্বাচনকেই কারণ 
বলিয়া মনে করিতে হইবে। 

হয় আপত্তি। “প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, তিনি বাহাই করুন, স্তাহার 
উদ্দেশ্য এবং ব্রন্ষোদেশ্য নিত্যই এক। তাহার কার্যকলাপের দ্বারা ত্রচ্ম খন 
নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেন, তখন সেই ব্যক্তি তাহার কার্যের জন্য দায়ী কেন 
হইবেন”? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, মনুষ্য ফতই অন্ধভাবে কাধ্য করুক, 
বতই ক্লেশ ভোগ করুক ব৷ পাপাচরণ করুক, ১) তাহার কাধ্যকলাপ ব্রঙ্গাও- 
খটনাবলির সহিত মিলাইয়া এক করিয়া ধরিলে, (২) যে সকল তত্ববিষয়ে তাহার 
অমনোযোগ হইয়াছে তাহ! চিন্তা কৰিলে, (৩) যে সকল ঘটনার মধ্য দিয়া সেই 
ব্যক্তি এবং অপরাপর ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করিবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা 
করিলে, (৪) ভবিষ্যতে যে সকল ঘটন।পূর্বর্কত পাপের পরিশোধনার্থ সংঘটিত 
হইবে এবং চরমাবস্থাক্ পূর্ানুষ্ঠিত কার্যকলাপ পরিমাঞ্জিত হইয়া যে নিঃশ্রেয়- 
সাবস্থ! উপস্থিত হইবে তদ্বিবরে চিন্তা করিলে, মনুষ্যবিশেষের উদ্দেশ্য ও বগ্যোদদেন্ত 
ফলত «এক এইরপ মনে করা যাইতে পারে । কিন্তু মন্রষের কার্যাকলাপকে 
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স্বতন্্রতাবে ধরিলে এবং তাহার বর্তমান আংশিক বা ভ্রান্ত জ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে ব্রক্মভাৰ হইতে মনুষ্যতাব বহুপ্রকারে বিভিন্ন বলিয়াই নিশ্চন্ন কারিতে 
হইবে । 

৩য় আপত্তি। প্ত্রহ্গের উদ্দেশ্যের সাফল্যস্থচক ব্রদ্ধাগুপ্রবাহের ঘটনাবলির 
মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের কার্যও ঘটনাবিশেষমাত্র। অতএব ব্যক্তিবিশেষ কোন 
কার্য করির! পাপানুষ্ঠান ব৷ অন্তায়াচরণ করিতে সমর্থ নহে”। এই আপত্তির 
উত্তরে বলিতে হইবে যে, প্রথমোক্ত উক্তি সত্য হইলেও তাহা হইতে অনুমান 
স্বরূপ দ্বিতীয় উক্তি সমধিত হইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের কার্য ব্রহ্মাণ্ড 
প্রবাহের ঘটনীবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা বটে, কিন্ত সেই ঘটনার নৈতিকত 
কি অর্থাৎ তাহা সদাচরগ কি অসদাচরণ, তাহাই বিচার করা নীতির বিষয় 
সেই ঘটনার ভাৎকালিক স্বরূপ পাপাহুষ্ঠানও হইতে পারে অথবা পুণ্যানুষ্ঠানং 
হইতে পারে। সেই কাধ্য যে পরিণামে পরিশোধিত হইবে, তাহা স্বতন্ত্র কথা 
তাহার পরিশোধন এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয় ঘটনা একত্র মিলিয়। ব্রহ্গাণ্ডের 
সন্পূর্ণভাসাধন করে। যেরূপ পূর্বানুভূত ভীতিভাবের দৃরীকরপ করিয় 
প্রকৃত সাহসের কার্য্য করিলে বীরত্ব প্রকটিত হর, তব্রপ পাপের সংস্কার দ্বারাই 
্রঙ্গাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে । 

৪র্থআপত্তি। “কথিত হইয়াছে যে, বাক্তিবিশেষ ভিন্নস্বরূপ হইলে, সমব 
্রন্মা্ড ও ভিন্্বরূপ হইয়া পড়ে। কিন্ত ব্রদ্মের বিলক্ষণ ও স্থির উদ্দেশ্যনাধৰ 
্হ্গা ভিন্নন্ধপ হইতে পারে না, অতএব ব্যক্তিবিশেষও ভিন্নরূপ হইতে পারে 
না। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ যাহা আছে, তাহাই নিয়তিনির্দিষ্ট এবং তাহার অন্যথা 
ভাব সম্ভব হইতে পারে না”। এই আপত্তির উত্তরে মনে কর! যাউক ফে 
পশ্যাম” একটি ব্যক্তিবিশেষ। তাহার বিলক্ষণতা বাহ্য বস্ত বা পদার্থের ছার 
নির্দিষ্ট হয় নাই ; অর্থাৎ সে যে এক বিলক্ষণ ব্যক্তি, তাহা কা্য্যকারণবাদের দ্বার 
ব্যাখ্যা কর! বায় না। তাহার স্বরূপ কেবল তন্িষ্ঠ এবং সমুদয় জগতে তাহার 
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ততসমুদয় এবং তাহার স্বরূপ কেবল তন, অর্থাৎ ভাহাতেই আছে এবং তাহার 
কাধ্য কেবল তাহারই অনুষ্ঠিত। এক্ষণে যদি “শ্যাম” অন্রূপ হয়, তাহা! হইলে 
জগৎও অন্তরূপ হইবে; কারণ তাহাকে এবং তাহার বিলক্ষণতাকে লইম্বাই 
জগৎ বর্তমানস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কিন্ত “শ্যাম” সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের একটা 
ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সম্পূর্ণ জগতের কোন স্থানে ষদি কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদিত 
হয়, অথবা কোন পাপকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই অনিষ্টের বা পাপের 
পরিশোধক অন্য কাধ্যের অপেক্ষা! হইয়া! থাকে এবং চরমাবস্থায় সেই কার্ধ্য 
পরিশোধিত হইয়া মঙ্গলে পরিবর্তিত হয়। এই কারণেই অংশের প্রয়োজন 
এবং সেই অন্যতম অংশবিশেষ “শ্যাম” সেই পাপকার্যের অমুষ্ঠাতা বলিয়! 
স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে উল্লিখিত হয়। পাপকাধ্য নিরবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রভাবে ঘটিত 
পারে না। তাহার প্রতিযোগী অন্ত কাধ্যকলাপ কখনও প্রাক়শ্চিত্তরূপে, 
কখনও পরিশোধক কার্য্যরূপে এবং কখনও তাহার গর্হণ। ব নিন্দারূপে প্রকটিত 
হয়। পরে চব্রমীবস্থায় তাহা দুরীভূত হইয়া সম্পূর্ণতা৷ লাভ করে। পূর্ব্বকৃত 
পাপানুষ্ঠানের পরিশোধনার্থই পরবর্ভী ঘটনাসমূহের অথবা কার্যকলাপের 
প্রয়োজন হয়। সেই সকল পরিশোধক কার্যকলাপের অনুষ্ঠাত পাপকারী 
হইতে ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইতে পারে, অথবা চিত্তশুদ্ধিবশতঃ পরে সে নিজেও 
হইতে পাবরে। সেই সকল. পরবর্তী কাধ্যকলাপও ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং স্বাধীনভাবে 
অনুষ্ঠিত হইয়া৷ থাকে । সেই কার্যসকল পুর্বক্ৃত পাপের অপসারণ করিয়া 
এবং তাহাদিগকেও আপন কাধ্য প্রবাহের অন্তভূক্তি করিয়া এক জম্পূর্ণ প্রবাহ- 
রূপে পরিণত হয়। বীরপুরুষের পূর্বান্ভৃত শঙ্কা ও ভীতিভাবকে মিলাইয়া 
লইয়া প্রকৃত সাহসের কাধ্যসকল যেন্ূপ বীরভাবে পরিণত হয়, তক্রপ 
পুর্বানুঠিত পাপকার্যকে মিলাইরা লইয়াই পুণ্যকাধ্যসমূহ সম্পূর্ণবস্থায় 
উপস্থিত হয়। সম্পূ্ণপ্রবাহ হইতে স্বতন্ত্ভাবে ধরিলে “শ্যাম” যে পাপকারী, 
তাহাই রহিা যার। তত্রপ শঙ্কাহ্ভব বা ভীতিভাব বীরেরও অনুভূতিপ্রবাহে 
ঘটনাবিশেষ বলিয়৷ পরিগণিত হইফ্জা থাকে । “শ্যাম” বদি পাপাচিরণ না 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানধেক্কম্বাধীনত। ৷ ২১ 


করিত, তাহা! হইলে পরবস্তী পরিশোধক কার্যকলাপের প্রয়োজন হইত না । 
স্থৃতরাং পাম” একটি নির্দিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তি হইলেও তাহার কাধ্য যে নিয্তি- 
নির্দিষ্ট হইবে, এরূপ কোন কারণ নাই। তরঙ্গ প্াম”কে স্বাধীন ও বিলক্ষণ 
ব্যক্তিবিশেষ করিয়াই এবং তাহার কাধ্যকলাপ তাহার স্বেচ্ছা্ধীন করিয়াই 
তাহাকে নিজের উদ্দেশ্তসাধক করিয়াছেন। শাম” পাপানুষ্ঠান করিবে বলিয়া 
ব্রহ্ম “্যাম”কে ব্যক্তিবিশেষ করেন নাই। পাপানু্টানকালে "শ্তাম” ব্রদ্মের 
উদ্দেশ্তের অনাদর করিয়াছে এবং তাহার অস্তিত্বের প্রতি দৃক্পাত করে নাই। 
পাপাচারীর কার্যকলাপের পরিশোধন করিদ্ধাই বহ্ধোদেশ্ট সাধিত হয়। সেই 
নকল পাপকার্য্যকলাপের দ্বার তাহার উদ্শ্য সাধিত হয় না৷ 

৫ম আপত্তি। আপত্তিকারী বলিবেন যে, “কল মন্ষ্যই ঈশ্বরকে সন্ত 
করিবার চেষ্টা করে এবং সকলেই চরমাবস্থায় ঈশ্বরের সহিত মিলিক্পা আপ্যায়িত 
হয়”। এই উক্তির সম্বন্ধে বলা যাইতে পাৰে যে, পাপানুষ্ঠানের পরিশোধন হইয়া 
অনন্ত নিঃশ্রেয়সের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের সহিত মিলিয়াই মনুষ্য চরিতার্থ এবং সী, 
হইয়] থাকে । কিন্তু সেই চরম নিঃশ্রেরস হইতে বুঝিতে হইবে যে, পাঁপানুষ্ঠান 
তাহার পূর্ববর্তী ঘটনা ছিল এবং তাহার পরিশোধন, পরিমার্জন এবং রূগাস্তরী- 
করণ দ্বারাই সেই চরম নিঃশ্রেয়সাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ন্ুুতরাং পাগানুষ্ঠান- 
রূপ ঘটন! চররমাবস্থার অন্তর্ভূক্ত হইয়৷ পরিশৌধক ঘটনাকে অপেক্ষা করে। 
মনুষ্য ব্রহ্গসাধুজ্যলাভে আপ্যায়িত হয়; তাহার কারণ তখন পাপ বিলুপ্ত 
হইয়া পরম মঙ্গলাবস্থা উপস্থিত হয়। ইহাতেই ব্রঙ্ধাণ্ডের নৈতিকতা প্রকটিত 
হয়; কারণ মনুষা তখন (অর্থাৎ অনস্তাবস্থায় ) স্বাধীনভাবে আপনার স্বরূপে 
উপনীত হয়। 

৬ষ্ঠ আপত্তি। আপত্তিকারী বলিবেন, পরশ্বরিক পূর্বজ্ঞান এবং মনুষ্যের 
কাধ্যানু্ঠানবিষয়ক স্বাধীনতা, লইয়া প্রাচীনকাল হইতে যে বিতণ্ড চলিয়া! 
আসিতেছে, তাহ! পূর্বক্ষপ বিচারদ্বারা মীমাংসিত হইল না”। এই আপত্তির 


দলীয় পরত... ব 
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দেখিতে পাওয়া যায় না। “সর্বদশী ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব হইতে বিদ্তমান আছেন, 
পরে তাহা হইতে স্বতন্ত বরহ্মাণ্ স্থা্ি করিয়াছেন এবং সেই ব্রক্গাগুব্যাপী ঘটনাবলি 
তাহার পূর্ববকালিক দিব্যজ্ঞানের পরবর্তী*-_ইহা৷ এই গ্রন্থর-প্রস্তাবিত তত্বদর্শন- 
প্রসঙ্গে করন কর৷ হয় নাই। প্রস্তাবোক্ত বিচারানুসারে ব্রহ্ধাওস্থ ব্যক্তিসমূহ- 
মধ্যে যে জ্ঞান বিস্তৃত আছে, তত্বযতিরিক্ত কোন ঘটনাসম্বন্ধে কালসাপেক্ষ পূর্ব 
জ্ঞান উশ্বরেরও থাকিতে পারে না। কারণ কালদাপেক্ষ ঘটনাজ্ঞান অর্থাৎ যে 
ঘটনা এক সময়ে ঘটে এবং অন্য সময়ে অন্যরূপ হয় তাহার জ্ঞান কালপরিচ্ছিন্ন 
জীবেরই হইতে পারে এবং সেই জ্ঞানের কারণ কালপরিচ্ছিন্নতা। ইশ্বর সেরূপ 
কালপরিচ্ছিন্ন নহেন। ব্যক্কিবিশেষ এবং তাহার কাধ্যকলাপ বিলক্ষণ বলিয়! 
কালপরিচ্ছিক পূর্বস্ভান কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার কার্ধ্যকলাপকে অধিকার 
করিয়। কাহারও জন্মিতে পারে না) অর্থাৎ কালসাপেক্ষ পূর্বজ্ঞানে কেহই 
বলিতে পারেন না! যে, ব্যক্তিবিশেষ ভবিষ্যতে কিরূপ কার্য্য করিবে। কালসাপেক্ষ 
ুর্বক্ঞান কেবল সাধারণ ধর্মমাত্র এবং কাধ্যকারণবাদানুসারে নিদিষ্ট বিষয় 
সম্বন্ধেই ঘটিতে পারে। কিন্তু বিলক্ষণ বা স্বাধীন বিষয়সন্বন্ধে উক্তবিধ 
জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। এই কারণে কোন স্বাধীন বিলক্ষণ 
ব্যক্তিবিশেষ ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহ! কোন মন্ুষা (বা৷ দেবত। ) সম্পূর্ণ 
ভাবে পূর্বে অবগত হইতে পারেন না। কিন্তু ব্রন্মের অনন্তজ্ঞানে সমগ্র ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনাবলি এককালে এবং যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে প্রাতিভীসিত 
আছে। দেই জ্ঞানকে প্পূর্বজ্ঞান” ন! বলিয়া! "অনন্ত জ্ঞান” বলিতে হইবে। 
এই. অনস্তজ্ঞানে সমগ্র ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান এবং সমগ্র স্বাধীন কার্যের জ্ঞান 
বর্তমান আছে। সঙ্গীতরসে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভিন্ন ভিন্ন সময্ষে এবং ভিন্ন 
কিরন রীতিতে গীত হইসসা যুগপৎ একজ্ঞানে উপনীত হয়, তন্দ্রপ প্রত্যেক স্বাধীন 
কার্যযসমূহ কালানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াও সেই অনন্ত জ্ঞানে যুগপৎ উপস্থিত থাকে । 

উপসংহারে বলিতে হইবে ষে (১) ব্রহ্মাণ্ড নৈতিকতাপূর্ণ; (২) প্রত্যেক 
নৈতিকপুরুষের আত্মোপবোগী স্থান আছে; তাহার কর্তব্য ও সেই কর্তব্যের 


্ 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা! ৷ হত 


পরিণাম আছে; তীহার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিনিষ্ প্রয়োজন আছে ? তাহার কাধ্য- 
কলাপ তীহারই নিজের অন্ঠিত এবং ব্্ধ তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াই নিজের 
উদ্দেস্ত সাধন করেন; (৩) নৈতিকপুরুষের কার্যকলাপ ব্রহ্মাওুনিরপেক্ষ নহে । 
সেই সকল কাধ্যকলাপ ত্রহ্ধাণ্ডের অনুকুল হইলে তাহার সাহায্যে এবং প্রতিকূল 
হইলে তাহার পরিশোধনের ছার! ব্দ্ধাণ্ডের অন্তর্লীন ত্রহ্ষোদেস্ঠ সাধিত হয়, এবং 
সেই উদ্দেস্তসাধনে ব্যক্তিবিশেষেরও স্বাধীনতার অপেক্ষা খাকাতে ভাহাও উহার 
অন্ততূক্তি থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। 


ছুঃখ-রহস্ত বিচার । 


পরিচ্ছিন্ন জীবন বলিলেই দুঃখ বা অনিষ্টনিবারণের অভিপ্রায়ে কার্ধ্যান্ুষ্টানে 
ব্যাপৃত জীবন বুঝিতে হইবে। তথাপি পরিণামে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ও পুর্ণ অবস্থা 
ফ্েমন্ত্রলময়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কালসাপেক্ষ ঘটনা প্রবাহের অন্তর্গত 
কোন ঘটনাই তৃপ্তিপ্রদ নহে। সুতরাং মনুষ্যমাত্রই পরিচ্ছিন ব্যক্তি বলিয়া! এক 
প্রকারে না একপ্রকারে অনিষ্টাচারী এবং ব্রহ্গব্যক্তি হইতে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়! 
জানিতে হইবে । কিন্ত মনুষ্য জীবনকে অনস্তভাবে চিন্তা করিলে তাহাতেই 
যে ব্রন্মের উদ্দেপ্ত সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে । এই সকল সত্য 
অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রায় সর্বদেশীয় ধার্শিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রচার করিয়া 
আসিতেছেন। 

দুঃখ, পাপকাধ্য বা কোনরূপ অনিষ্টের অনুষ্ঠান অর্থে এরূপ কার্যকলাপ বা 
ঘটন। বুঝায় যে, তদ্দিষয়ে মনুস্যের অতিপ্রায়ের তৃষথ্থির জন্য তাহার পরিশোধনার্থ 
অথব। তাহার ব্যাখ্যার্থ অন্ত কার্যের বা ঘটনার অপেক্ষা হইয়া! থাকে । অনিষ্টের 
বা ছুঃখের এইরূপ লক্ষণা করিলে যাবতীয় কালদাপেক্ষ এবং সেইহেতু অনিষ্ট- 
জনক ঘটনাকেই অমঙ্গলের কার্ধ্য বা দুঃখজনক কার্ধ্য বল যাইতে পারে। কারণ 
কালসাপেক্ষ কাধ্যমাত্রই নৃানাধিক পত্রিমাণে অসস্তোষকর বলিয়া অনিষ্টকর ব। 
ছুখজনক হইয়া থাকে। সেই কালসাপেক্ষ ঘটনাদ্বারা কি পরিমাণে অনিষ্ট বা 
ছুঃখ হইল, তাহা জানিবার জন্যই মনুষ্য ব্যগ্র হইয়। থাকে ৷ কালের স্বরূপ আমা- 
দিগের ইচ্ছার রূপান্তরমাত্র। ইচ্ছার কার্য পরে পরে হয়; অর্থাৎ ইচ্ছাতে 
পৌাপর্ধ্য ঝ। পর পর ভাব (55853102) অবশ্যই থাকিবে, এইজন্য ইচ্ছাই 
কালের স্থ্টি করে। সুতরাং ইচ্ছার স্বরূপই কাল বা ক্রমপরম্পর। | এই তত্ব 
হইতেই “কালপ্রবাহে ইচ্ছার তৃপ্তি হর না” এই সত্য নির্ধারিত হয়৷ লামগ্নিক 


ছঃথরহস্ত বিচার । ২৫ 


অতৃপ্ঠভাবের তৃপ্তিলাভের জন্য ইচ্ছা যে দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই ইচ্ছার 
ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র। ম্থৃতরাং বর্তমান অবস্থাতে অতৃগ্ততাবই কাঁলপরিচ্ছিন্ন জীবের 
সাধারণ লক্ষণ | যতই মনুষ্যের ধারণা উচ্চ বাঁ উন্নত হয়, ততই বুঝা যায়, সময়ে 
তাহা সম্পূর্ণ বা তৃপ্ত হইতে পারে না। কারণ আমাদিগের বর্তমান পরিচ্ছি্ 
জ্ঞান, এমন কি কোন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই উচ্চ ও উন্নত ধারণাকে সফল করিবার 
উপযোগী নহে। মনুষ্য সহসা বুঝিতে পারে না যে, কেন সে সময়বিশেষে বন্তপায় 
অভিভূত হয়, ছু:খে জড়িত হয় এবং বিপদে পতিত হয় এবং কেনই বা অন্য 
সময়ে আবার নিজের অবস্থায় কথক্চিৎ সন্থষ্ট থাকে। বহির্জগতের সহিত মনুষ্য” 
জীবন নান। বন্ধনে আবদ্ধ আছে বলিয়া অনেক সময়ে মনুষ্য নিজের যুক্তিসঙ্গত 
উচ্চ ধারণার বা আদর্শের সহিত তাহার উপস্থিত আপদ্বিপদের কোনরূপ সম্বন্ধ 
বুঝিতে পারে না। তাহার কারণ ব্যক্তিবিশেষ যখন কোন সম্পদ্‌ বা বিপদ্‌ 
ভোগ করে, তখন সেই ভোগের অবস্থায় আপনা। হইতে ভিন্ন বিশাল জীবজগতের 
আপদ, বিপদ্‌_ও সম্পদাদির কাধ্যকারিতা তাহার উপর প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ 
সেই সকল কাধ্যের এবং ঘটনার ফল তাহাতে প্রকাশিত হয়। সেই কারণে 
সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারে না যে, কেন তাহাকে সেই সকল স্থখছুখোদির ভোগ 
(যাহার সহিত তাহার কোঁন স্বন্ধ নাই) তাহাকে ভূগিতে হইল। প্রথমতঃ 
মনুষ্য সামাজিক জীব হওয়াতে সুজাতীয়দিগের ছুঃখ এবং সুখ তাঁহাকে কিয়ৎ- 
পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, আপনার সমাজ ছাড়িয়াও 
আবার সমুদক্ প্রকৃতির সহিত মন্থুষ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকাতে, সেই প্রকৃতির 
কাধ্যকলাপও তাহাতে প্রতিফলিত হর ; অর্থাৎ প্রক্কৃতি সাধারণতঃ স্বধর্দবশতঃ 
যে চেষ্টা করে, মন্ষ্যকেও তাহা করিতে হয় বা তাহাতে সংলিপ্ত থাকিতে হয়। 
দৈহিক যন্ত্রণা অথব! জাতীয় অনুভূতি সকল ব্যাখ্যা করিতে হইলে পূর্বোক্ত 
কারণবশতঃ অনেক স্থলে তাহাদিগকে ব্যক্তিবিশেষসনবন্বীয় ঘটনা! না৷ বলিয়া জাতীয় 
ঘটনা অথবা প্রাকৃতিক ঘটন! বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল ঘটনাস্থলে 
| যে সকল ছুঃখ উপস্থিত হয়, তাহ! আমাদিগের ধারণার বা ইচ্ছার বৈফল্যবশতঃ 


হ্৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


ঘটে না বলিয়া, উহ্থাদিগকে অকারণ উপস্থিত বলিয়। বোধ হয় অর্থাৎ স্বকীয় কর্ণের 
ফলভোগ বলিয়া মনে হয় না। 
.  অনিষ্টঘটন1 বা ছুঃখ সম্বন্ধে অশেষ জল্পন! সম্ভব হইলেও ফলিতার্থ এই হইবে 
যে, পরিচ্ছিন্ন এবং কালাপেক্ষ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নিত্যই অনৃপ্তিস্থচক হইয়া থাকে 
এবং তন্রপ না হইয়া ঘটিতে পারে না। জগতের অনস্তকালীন সম্পূর্ণতা ষে 
কালসাপেক্ষ অনিষ্টঘটনা বা দুঃখসত্তার উপর নির্ভর করে, তাহ! পুর্বে অনেক- 
বার উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার কারণ একরস একতা কেবল অর্থহীন উক্তি- 
মাত্র। উত্তরোত্তর সাধনরূপ ঘটন। ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা বোধগম্য হইতে 
পারে না। উদ্দেশ্যের সাফল্য অর্থে ইহাই বুঝা যার যে, কোন সাধনপ্রণালী 
সিদ্ধির অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সাধনরূপ ঘটনাপ্রবাহ নিয়তই উদ্দেশ্য- 
সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । ঘষে স্থলে কোনরূপ উদ্দেশ্য আছে, সেই 
স্থলেই অসম্পূর্ণতার জ্ঞান আছে এবং অসম্পূর্ণাস্থার ঘটনাসকল সাধনবূপে 
কার্ধ্যসিদ্ধির সহিত মিলিয়া ও একীভূত হইয়া উদ্দেশ্যের সাফল্য প্রকাশ করে। 
কালপ্রবাহের প্রত্যেক ঘটন! আকাজ্কাজড়িত বলিয়া অনস্তকালীন আকাঙ্াশুন্য 
চরমীবস্থা। হইতে উহা! ভিন্ন, কিন্ত সমগ্র কালপ্রবাহের ঘটনা মিলিয়! ও একীভূত 
হ্ইয়া অনস্তকালীন চরমাবস্থা উদ্ভূত হয়। সঙ্গীতরসের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে গীতস্বর- 
সমুহ মিলিয়া যেরূপ এক অপূর্ব সঙ্গীতরস অনুভূত হয, তদ্রপ জগতের সামগ্সিক 
ঘটনাপ্রবাহ মিলিয়। অনন্তকালীন চরমাবস্থায় উপনীত হয়, একথা পুর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

এক্ষণে জগতের আঁনষ্টঘটন। বা দুঃখের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে 
হইবে-(১) মন্ুয্যের পরিচ্ছিন্ন ও স্বরজ্ত অবস্থায় অত্যুচ্চ বা অতি মহৎ ( অর্থাৎ 
অসম্ভব ) ধারণা নিবন্ধন দুঃখ ও নিরাশা। উপস্থিত হয়; (২) কোন মান্গষিক বা 
অতিমানুষিক ব্যজিবিশেষের নীতিবিষয়ক বুদ্ধিদোষবশতঃ ও ছুংখ উৎপাদিত 
হইয়া থাকে এবং (৩) কোনব্যক্তির কাধ্যানুষ্টানসন্ব্ধীরর আদর্শের অন্ুপযৌগিতা- 
নিবন্ধন ও অনিষ্ট ঘটিকা থাকে । 


ছঃখ-রঙস্ত বিচার? ২ 


মনুম্তের ছুঃখতৌগের কারণ কি এবং কোথা হইতে ইহার অস্তিত্ব হইল, এই 
প্রপ্নের সম্যক্‌ এবং সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া মনতষ্যের অধিকারের বহিভূতি। তাহার 
কারণ প্রকৃতির কাধ্যপ্রপালীর অন্তর্গত উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় মুনুয্যজ্ঞানের 
বিষযীভূত :নহে। স্কতরাং অনিষ্টোৎপাদক অজ্ঞাত কারণসখুহকে মনুস্তের 
অনিষ্টকারিতার জন্য নিরর্থক দায়ী করিয়া অযথা কালক্ষেপ করা অপেক্ষা প্রক্কত্তির 
কাধ্যরীতির সহিত সামঞ্রস্ত রাখিয়া জীবনযাপন করাই মন্ুষ্যের একান্ত কর্তব্য 
বলিয়৷ বোধ হয়। ব্রদ্ধোদ্দেশ্তের অনুকূলে আপনার জীবনকে চালিত করাই 
মনুয্ুজীবনের একমাত্র উদ্দেস্ত হওয়া উচিত। আধিদৈবিক বা অতিমানুষিক 
অনিষ্টপাতের কারণাদি পর্য্যালোচনায় বৃথ৷ সময়ক্ষেপ না করিয়া নিজের সমগ়ো- 
চিত কর্তব্যসাধনে ব্যাপূত হইলেই মনুম্তজীবনের উপযুক্ত কাধ্য করা হইল। 
প্রতিবেশা বা সহযোগী মনুষ্যদিগের কার্যকলাপ হইতে অনিষ্টোৎপত্তি হইলে, যদি 
সেই সকল কাধ্যকলাপ বিশিষ্টরূপে আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয় এবং আমাদিগের 
উপদেশবলে যদি সেই প্রতিবেশী বা! সহযোগী মনুষ্যদিগের কাধ্যকলাপের পরি- 
শোধনের সম্ভাবনা থাকে, তবেই সেই স্থলে উপদেশাদি নানা উপায় অবলম্বনের দ্বার! 
উপকার হইবার সম্ভাবনা হয়। নতুবা একেবারে পরাধিকারচর্ডা পরিহার করাই 
সর্বতোভাবে স্ুযুক্ত । লোকে যাহাকে দৈব আপদ্‌ বলে (যেমন জলপ্লাবন, ভূকম্প 
ও ভীষণ বাত্যাদি), তাহারও কারণান্ুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়াতে মন্ষ্যের বিশেষ কোন 
লাভ হয় না। অবশ্ত সেই সকল আপদ্‌ হইতে নিস্তারলাভ যদি সম্ভব হয়, তাহার 
জন্য নানা চেষ্টা করা যে উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে ফললাতের 
আশায় কার্ধ্য হয় না। কেবল কৌতুহলতৃপ্তির জন্তও অনুসন্ধান হইয়৷ থাকে । 
বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ক্াধ্য এইরূপেই সাধিত হয়। কারণ ইহা মন্থুষ্যের স্বভাব। 
সেই সকল কাধ্যের সহিত স্থখছুঃখের সম্বন্ধ ধদি থাকে, তবে তাহা দুরবন্তী এবং 
অনেকস্থলে কাল্পনিক বলিলেও বল যায়। বুদ্ধিমান লোক বলিতে পারেন থে, 
জীবগণকে আপনাদিগের বুদ্ধি ও ইচ্ছাজনিত অনিষ্ট অতি বহুল পরিমাণে কাল- 
বিশেষে সহ করিতে হইবে এবং উত্তর কালে সেই সকল অনিষ্টঘটনাজনিত 


২৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনতা । 


সুখের অপসাবণযোগ্য অন্ত বহুবিধ কাঁ্য অনুষ্ঠিত হইলেই অনস্তকাঁলে বরন্গের 
উদেশ্ত সফলও সম্পূর্ণ হইবে। 
পক্ষান্তরে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্যক্তিবিশেষের পাপানুষ্ঠানজনিত দুঃখ 
অপর ব্যক্তিকেও ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডে নৈতিকতা (110:51165 ) আছে 
বলিয়া সকল মনুষ্ই এক সঙ্গে কষ্টভোগ করে অর্থাৎ একের পাঁপবশতঃ 
সকলকেই ছুঃখ পাইতে হয়। কারণ মনুষ্যের মনুষ্যত্বজাভিনিবন্ধন সকলের 
মানবগ্রক্কতি এক হওয়াতে, একের প্রকৃতির সহিত অন্যের প্রকৃতির সম্বন্ধ 
আছে এবং তন্নিবন্ধন আমার স্বাধীন ইচ্ছা এবং বিলক্ষণ ব্যক্তিত্ব থাকিলেও 
পাগীর প্রকৃতির অংশ আমাতেও নিশ্চিত বর্তমান আছে। সুতরাং মানব- 
প্রক্কৃতির অনুষ্ঠিত পাপ একভাবে আমারও অনুষ্ঠিত বলিতে হইবে । আমার 
ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা হইতে পাপানুষ্ঠান না হইলেও আমি পাপীর জাতীয় 
বলিয়া পাপের ফল ভোগ কর! আমার অপরিহীধ্য। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, অন্তক্কৃত 
পাপের ফল হইতে বা তজ্জনিত অবনতি হইতে কোন মন্তুধাই পরিত্রাণ পান না 
এবং সেইজন্য অর্থাৎ মন্ষ্যদিগের মধ্যে পরস্পর নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া প্রত্যেকের পাপের ফল এককালে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। 
এক্ষণে একপ্রকার প্রদর্শিত হইল যে, দুঃখোৎপাদক ঘটনাসকল এবং 
সাধারণতঃ মনুব্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত অনিষ্টকর কার্ধাকল ছূর্ভেনাভাবে 
কালপ্রবাহে জড়িত আছে। এই স্থন্্ রহদ্য বুঝিতে পারিলে, সেই সকর 
দুঃখজনক কার্ষের জন্য আমাদিগের প্রতিবেশী বা সহষোগী মনুব্যদিগের 
দৌষোদঘাটন করিতে কিস্বা মানুষিক বা অতিমানুধষিক শক্তির উপর দোষারোপ 
করিতে বাণ্র হইতে হয় না) বরং তাহার পর্যালোচন। করিয়। আপন!দিগের 
জীবনের কর্তব্যতা অবধারণ করতঃ তংসাধনেই অধিকতর প্রবৃত্তি হয়। মনে 
. করাযাউক যে, আমার কোনরূপ আপ্‌ উপস্থিত হইল এবং আমার স্বাধীন 
ইচ্ছ। দেই আপদ্‌ ঘটাইবার পক্ষে কোনরূপই কারণ হয় নাই। এই ঘটনা 
হইতে কেবলমাত্র এই পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম যে, কোন না কোন 


হুখ-রহস্ত বিচার । ২৯ 


পরিচ্ছি্ন ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিদোষে বা কোন আধিভৌতিক কার্যবশতঃ 
এই আপছ্‌ উপস্থিত হইয়াছে। জাগতিক সমুদয্ ব্যক্তিসমূহের সহিত ছূর্ববোধ্য 
ও অভেদ্য সম্বন্ধে আমার জীবন সঙ্দ্ধ হইলেও ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা ও বুদ্ধি 
সাধারণতঃ যদি আমার জ্ঞানগোচর না হর, তাহা হইলে কাহারও উপর বৃথা 
দোষারোপ করা উচিত নহে। আধিদৈবিক অথবা আধিভৌতিক আপ্‌ সঙ 
করিবার সময় তাহা দ্বারা সমগ্র জগতের সম্পূর্ণতা লাভের চেষ্টা হয় বলিয়া 
সমগ্র জগতের সহিতই আমারও সেই সকল অবশ্ম্তাবী দুঃখভোগ হইতেছে, 
এইরূপ মনে করিতে হইবে। তাহা হইলে জগতের বর্তমান বিশৃঙ্খলতাঁ যখন 
শৃঙ্খলা পরিবর্তিত হইতেছে দেখিতে পাই, এবং সেই কার্য্প্রণালীতে আমারও 
উপযুক্ত অংশ আছে ইহা বুঝিতে পারি, তখন ব্রদ্ধোদেশ্যসাধনে আমার ছুঃখভোগ 
একটি উপায়ন্বরূপ হইতেছে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বর্তমান 
অনিষ্টজনক কার্যের পরিশোধনে ব্যগ্র হইয়াও সেইরপে ব্রঙ্গোদেশ্যসাধনবিবযে 
নিজের কর্তৃব্যতা প্রকাশ করিতে পারি। পক্ষান্তরে যদি আমি নিশ্চিতরূপে 
জানিতে পারি যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের দোষে আমাকে কষ্টভোগ করিতে 
হইতেছে, তখন আমাকে বুঝিতে হইবে যে, সকল মনুষ্যই পরস্পর জ্রাতৃসমন্ধে 
সম্বদ্ধ এবং কোন মন্থুষ্যের দোষই আমার সম্পর্ক ব্যতীত ঘটিতে পারে না। 
সে অবস্থায় বদি আমার সামর্থ্য হয়, তবে সেই দোষ পরিহারের এবং পরিমার্জনের 
চেষ্টা করতঃ জগতের অনিষ্ট নিবারণের সাধারণ উদ্মে যোগ দিয়া আপ্যাযিত 
হইতে পারি। - 

এন্থলে স্বতন্ত্র বস্তবাদীদিগের মতান্ুসারে ঘটনাসমুহের পর্যালোচনা করিলে, 
ব্যক্তিবিশেষ নিজে স্বতন্ত্র হইলেও এবং আপদ্ঘটনাতে নিজের কোন অপরাধ 
না থাকিলেও অকারণ প্রীক্কৃতিক সহন্ধ ও সমাজসম্বন্ধবশতঃ পরের কর্মফল 
নিজের স্বন্ধে আরোপিত হইতেছে, এইরূপ মনে করিলে বিরক্তি উপস্থিত হইতে 
পারে; কিন্তু স্বতত্ত্বস্তবাদ পূর্বেই অযৌক্তিক বলি প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
কোন মনুষ্যই অপর মনুষ্য হইতে পৃথক্‌ বা সঙ্বন্করহিত নহেন। ব্রঙ্গোদ্েশ্য 


৩, বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


সাধনের উপযোগী কার্্যপ্রবাহে এবং তাহার আনুষঙ্গিক ও অবশ্যস্তাবী হুঃখ- 
ভোগে অন্ত জীবসমূহের যেরূপ অংশ আছে, আমারও তক্রুপ এক বিলক্ষণ- অংশ 
আছে বলিয়াই আমি এক বিলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষ। আমার ব্যক্তিভাবের এবং 
অপরের ব্যক্তিভাবের মধ্যে. কোন ছুর্ভেদ্য অবকাশ নাই । আমার দায়িত্ব 
অপরের দায়িত্বের সহিত এক না হইলেও, উহা! (আমার দায়িত্ব ) যে জগতের 
একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা বা ঘটনা, তাহা নহে। পরস্ত সকল ব্যক্তিরই কার্ধয- 
কলাপ এবং সম্পদ্‌ বিপদ্‌ অন্য সকল ব্যক্তির কার্যকলাপে এবং সম্পদৃবিপদের 
সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে নিত্যসন্বদ্ধ হইয়া সংঘটিত হয়। এক ব্যক্তির কাধ্যক্ষেত্র 
অতি সন্বীর্ণ হইলেও প্রাক্কৃতিক ও সামাজিক স্বন্ধবশতঃ একের কা্য অপর 
সমুদ্ধ কালদাপেক্ষ কায প্রবাহকে কিছু না কিছু পরিবর্তিত করিবেই করিবে। 
যেরূপ মাধ্যাকর্ষণের নিযনমান্থসারে ব্যক্তিবিশেষের তি তুচ্ছ গতিও সমুদয় 
পৃথিবীকে, এমন কি, কুরধ্য ও নক্ষত্রাদিকেও বিচলিত করে এইরূপ কথিত হয়, 
ভ্রপ সামান্য কাঁটানুকীট কোন মনুষ্য কোনরূপ কার্য করিলেও নিখিল 
রঙ্াণ্ডের নৈতিক কার্য প্রবাহ পরিবন্তিত না৷ হইন্া থাকিতে পারে না । 

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, কালসাপেক্ষ জাগতিক ঘটনাসমূহ প্রায়ই ন্যুনাধিক 
পরিমাণে দুঃখজড়িত। কোন কোন বিশেষ ছুখ আবার পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির এবং 
ব্ক্তিবিশেষের ইচ্ছা! হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাও বুঝিতে পারা! যায়। পাপজনিত 
ছুথে এবং সহস! আগন্তক আপন্‌ বিপদ্‌ অথবা সামান্ততঃ মব্যের দূর্ভাগ্য-_এই 
সকলের মধ্যে পরস্পরের কি সন্বন্ধ আছে, তাহা বিশিষ্টভাবে মন্থয্যের স্বশ্বুদ্ধিতে 
বোধগম্য হয় না। তবে এই পর্যস্ত বলা যাইতে পারে যে, জগতে মনুষ্য যে নানা 
বিধ ছুঃখ ভোগ করে, তৎসমন্তই অথব! বহুল পরিমাণে যে তাহার নিজের অপরাধ 
াঁবুদ্ধিদোষবশতঃ ঘটে, তাহা নহে। পরস্ত সমগ্র মনয্যসমা্জের পরস্পর ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধবশতঃ একের পাপবশতঃ সমগ্র মুয্যসমাজ তাহার ফল ভোগ করে। সাধা” 
রপতঃ বুঝা যায় যে মন্তুষ্যের অধিকাংশ দুঃখ নিজের দোষ ঝা অপরাধ হইতে 
উৎপন্ন না হইয়। পরকীয়্ দোষ বা অন্ত কারণ হইতেও ঘটিয়৷ থাকে । 


ছঃখ-বুহস্ত বিচার । ৩১ 


ছুঃখরহস্ত পর্য্যালোচনা। করিয়। তদ্ধিষযে ঈশ্বরের সুবিচার প্রমাপিত করিবার 
অভিপ্রায়ে নানাপগ্রস্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে বৈদাস্তিক ব্যাখ্যা 
এবং স্বতন্্বস্তবাদীদিগের ব্যাখ্যাই প্রধান। অতএব তত্সম্বদ্ধে আলোচন! করার 
প্রয়োজন আছে। 

১। বৈদান্তিক মতে ছুঃখের বা আপদের আন্তত্বই স্বীকৃত হয় না। 
কিন্তু ব্ততঃ হুঃখের যে একেবারে আস্তিত্ব নাই, অথবা ছুঃংখ যে একেবারে একটি 


, অভাব পদার্থ, তাহা হইতে পারে না। তবে ইহার সভা বা অস্তিত্ব কেবল কাল- 
; সাপেক্ষমাত্র_ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলেও ইহা যে ব্রহ্মের অন্ত জ্ঞানে 


সর্বদা বর্তমান ও অস্ততুক্তি আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কোন ছুঃখকেই অর্থাৎ 
অনিষ্টজনক ঘটনাকেই সম্পূ্ণাবস্থা বলা যায় না; উহার সম্পূ্ণতী কাঁলপ্রবাছের 
বহিভূতি। স্থতরাং তহধন্বরূপে অথবা অনস্তাবস্থায় দুঃখ না থাকিলেও ব্রহ্মজীবন- 
প্রবাহে যে দুঃখ অন্ততুক্তি আছে এবং পরিণামে যে উহ! পরিশোধিত, পরিমাঞ্জিত 
এবং রূপান্তরিত হইয়! যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিস্তকোন বেদাস্তমতে 
ছুঃখের ভোগ কেবল অসৎ পদার্থের বা অভাব পদার্থের ভোগমাত্র। এই মতে 
জগতের অন্য ঘটনার ন্যায় ছুঃখও ভ্রাস্তিজনিত, অলীক এবং স্বপ্নবৎ মিথ্যাঙ্ঞানমাত্র, 
এইরূপ কথিত হয়। অবশ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের বা! অনস্তাবস্থার তুলনায় অন্য 
জাগতিক ঘটনা এবং তাহার সহিত ছঃখজনক বটনাসমূহকে প্রকারান্তরে (অর্থাৎ 
অর্থবিশেষে ) মিথ্যা বলিলে ক্ষতি নাই; অর্থাৎ দুঃখ আপাতভোগ্য হইলেও 
পরিণামে যখন শান্তিতে পরিণত হইবে, তখন সেই ছঃখকে মিথ্যা বলিয়া গণনা 
করা যাইতে পারে। ইহাই বেদাস্তের স্থূল মন্্ব। 

বেদান্তের তাৎপর্য নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ;--প্রত্যেক 
ক্রিয়া পরবর্তী ক্রিয়াকে অপেক্ষা করে) অর্থাৎ প্রথম ক্রিয়! অভিব্যক্ত হইয়া 
পরবর্তী ক্রিয্াব্যাপারে পরিণত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়। কারণ ক্রিয়া অর্থাৎ 
কার্য্যব্যাপার কখন স্থির থাকিতে পারে না। ক্রিয়ার অর্থই পরিবর্তনশীলতা। 
তাহ। হইলে প্রথম ক্রিয়াতে পরবর্তী ক্রিয্াব্যাপারে অগ্রসর হ্ইবার যে প্রবণতা 
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(7057951০৮) থাকে, তাহাকেই অর্থাৎ সেই প্রথমক্রিম্বানিষ্ঠ প্রবণতাই 
তাহার অভাব বা অভাবজনিত ছুঃংখ বলিতে হইবে। সেই অভাব ব হুঃখ 
নিবারণের জন্যই অর্থাৎ সেই পরিবর্তনপ্রবণতা-নিবন্ধনই প্রথম ক্রিয়৷ দ্বিতীয় 
ক্রিয়াতে পরিবন্তিত হইবার চেষ্টা করে এবং পরিবর্তিত হইলেই পূর্বোক্ত অভাব 
দূরীভূত হয়। এইরূপে প্রত্যেক ক্রিয্বাই নিত পরিবস্তিত হইতেছে । সুতরাং 
কালপ্রবাহে নিরন্তর ছুঃখানুভব এবং তাহার পরেই তৃপ্তির অন্গুভব জড়িত রহিয়াছে। 
কিন্তু ব্রহ্মজীবন এককালে সম্পূর্ণ ও অনস্ত ঘটনা এবং কার্যকলাপের আধার 
হওয়াতে তাহাতে অভাবজনিত ছুঃখ এবং অভাৰ পুর্তিবশতঃ তৃথ্বি এককালেই 
বর্তমান রহিয়াছে। তাহা হইলে অভাব ও তাহার পুরণ একত্র সমাবিষ্ট হওয়াতে 
অভাবের অভাবত্ব রহিল না এবং পুরণেরও তৃপ্তিভাব থাকিতে পারে না। 
ভোজনের অভাববশতঃ ক্ষুধাজনিত ছুঃখ এবং ভোজনের পরে অনুভূত তৃপ্তি 
একত্র সমাবিষ্ট হইলে ক্ষুধাজনিত ছুঃখ এবং তৃষ্তিজনিত সুখ উভয়ই তিরোহিত 
হইয়া পড়িবে । তদ্রুপ ছুঃখ ও তন্লিবারণজনিত স্থখ একত্র অবস্থিত হইলে 
ছুথ ও সুখ উভয়ই তিরোহিত হইবে। ইহাকেই বেদান্তে আনন্দাবস্থা বলে। 
স্থতত্নাং ব্রহ্গজীবনে ছুঃখ নাই এবং ব্র্মব্যতিব্িক্ত অন্য পদার্থের অস্তিত্ব যখন 
বেদদান্তে স্বীকৃত হয় না, তখন ছুঃখ বলিয়া কোন পদার্থেরও যে অস্তিত্ব থাকিতে 
পারে না, ইহা অবশ্যই যুক্তিপিদ্ধ কথা বলিয়া প্রতিগৃহীত হইতে পাব্ে। কিন্ত 
বর্ধাওস্থ ঘটনাপ্রবাহের পর্ধ্যালোচনাস্থলে ছুঃংখকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া ব্যাথ্য৷ 
করিলে উক্তিবিরোধ উপস্থিত হয়; কারণ ছুঃখকে “মিথ্যা ও ভ্রমমাত্র” বলিলেও, 
হুথে মন্ুষ্যের অনুভবের এবং প্রত্যক্ষের ব্যাপার রহিক্না যাইবে এবং তাহার 
অপলাপ জন্তব হইবে না। সুতরাং উহাকে পত্র” ইত্যাদি বলিয়া কেবল 
উবার নাম পরিবর্তন করিলেও, বস্তু যাহা, তাহাই থাকিবে। ছুঃখ হইতে 
রক্ষা পাইলে বদি কোন প্রকৃত “সত্বা” হইতে রক্ষা না হইল, তাহা 
হইলে তাহাকে রক্ষাই বলা যাইতে পারে না। যদি ছুখ হইতে রক্ষা 
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হইবে। স্ৃতরাং জাগতিক কালসাপেক্ষ ঘটনাবলিকে তুচ্ছ, অসার ও অনিতা 
বলিয়া অগ্রাহ্য করা এবং সেইজন্য তাহাদিগকে ভ্রমমাত্র বা অভাব পদার্থ বলা 
সঙ্গত নহে। অনস্তাবস্থায় অবশ্য তাহারা থাকে না, কিন্তু ত্রহ্গাবস্থা অভিব্যক্ত 
করিবার জন্যই সেই সকল জাগতিক ঘটন! সাধনমাত্র হইয়া থাকে । সুতরাং 
তাহার কোন ক্রমেই অভাব পদার্থ হইতে পারে না। তদ্যতীত উক্তৃবিধ 
বৈদাস্তিক তর্ক অনবস্থাদোষে দুষিত হয়। কারণ প্রথমতঃ বলা হইল যে 
“ছুঃখের অস্তিত্ব নাই ;” তাহাতে প্রশ্ন হইল “কেন তবে দুঃখ আছে বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়”? তাহার উত্তর এই হইয়া থাকে যে, উহা আমাদিগের "পরিচ্ছিন্ন 
বুদ্ধির ত্রমমাত্র”। স্ৃতরাং এম্থলে “পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির ভ্রমই” ছুঃখের কারণ ব! 
ছুঃখের স্বরূপ হইল। কিন্ত পূর্বে বলা হইয়াছে দুঃখের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 
ছুংখম্বরূপ ভ্রমেরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব বখন ভ্রম নাই, তখন 
দ্ঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। এস্থলে আবার প্রথম প্রতিজ্ঞায় উপস্থিত 
হইয়া বলিতে হইবে__“ছুঃখ ভরমমাত্র”, অথবা স্বীকার করিতে হইবে-_ভ্রমের সপ্ত। 
আছে। স্থতরাং এরূপ তর্কের অস্তরও নাই এবং পূর্বাপর সামঞ্রসাও নাই। 
তত্যতীত দ্রঃখের অস্তিত্ব অন্বীকার করিলে জগতের নৈতিকতাও রক্ষা হয় না। 
যখন পরিশোধন করিবার, পরিমার্জন করিবার অথবা উৎকুষ্টতায় পরিবন্তিত 
করিবার কোন বস্তই নাই, অর্থাৎ যখন দুঃখ বলিয়৷ কোন পদার্থই জগতে নাই, 
তখন মন্তব্যের নৈতিক কার্যকলাপ বুথা এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং কর্তব্য 
বলিয়া কিছুই বক্তব্য থাকে না। এইজন্ত কোন কোন বৈদাস্তিক বলিয়া থাকেন 
যে, “ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপ'ও পুণ্য বলিম্পা কোন কাধ্যরীতি নাই এবং সাধু ও 
অসাধুর মধ্যে কোন্রপ প্রভেদও নাই।» তঁহাদিগের মতে “ঈশ্বরের ইচ্ছার 
প্রতিরোধ সম্ভব নহে বলিয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক” এই প্রার্থন! যথার্থ সত্যের 
ঘোষণা করে। স্থতরাং মনুষ্য বথেচ্ছাচারী হইয়াও পাপ করিতে সমর্থ নহে ; 
কারণ পাপের অস্তিত্বই নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভব 
হইবে ?” ইত্যাদি বৈদাস্তিক মত প্রায়ই প্রচারিত হইস্কা থাকে। 
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ফল কথা, প্রকৃত বেদাস্তমতের অর্থ ভিন্নরূপ। অনন্ত, অথণড ও নিত্য 
ুঙত্বূপের তুলনায় জগতের কালসাপেক্ষ অনিত্য ব্যাপারসকল অলীক বা 
্রম্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্ত সেই ভ্রমের একেবারে অস্তিত্ নাই__ইহা 
কথিত হয় না। প্ররুত অবস্থায় অর্থাৎ চরমাবস্থায় বা অনন্তাবস্থায় জাগতিক 
ঘটনা যে নগণ্যস্বরূপ, তাহাই প্রচারিত হইফ্। থাকে । ব্যাবহারিক অবস্থার তাহার 
সত্যত৷ বেদান্তে স্বীরূত হইয়াছে। এইজন্য “মায়াকে” সৎ ও অসৎ এই উভয় 
ভাবাক্রাস্ত বলিয়া বর্ণন করা হইয়া থাকে । কেবল ত্রন্মাবস্থাস অর্থাৎ ত্রহ্গা্ডের 
সম্পূর্ণাবস্থায় অবিদ্তার বা অবিগ্তাজনিত ব্যাপারের ( ছুঃখাদির ) কোন সত্তা ঝ। চিহ্ন 
থাকে না__ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অথচ ব্রহ্ধকে নিত্যই মাসাসমবদধ বলিয়া 
কথিত হয়, অর্থাৎ, মায়াকে ত্রহ্ষের “শক্তি” বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । সুতরাং 
বখন শক্তিশূন্ ব্রহ্ম কল্পনায় আসিতে পারে না, তখন “জগৎপ্রবাহশৃতত ্রদ্মপদার্থ” 
অথবা প্ংশশূনট সমপরণবস্থা” “কার্য বা ঘটনা-পৌর্বাপধ্যশৃস্ সম্পূর্ণ কার্যাপ্রবাহ” 
ইত্যাদি কথ অর্থশুন্ত মনে করিতে হইবে । 

ফল কথ। ব্রহ্ম ইচ্ছায় এবং কালসাপেক্ষ ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা তাহার ইচ্ছা 
বা উদদে্ত সফল হয় বা মম্পূর্ণতা লাভ করে। তাহা হইলেও কালপ্রবাহের মধ্যে 
ঘটনাসমূহের ঘাত প্রতিঘাত আছে এবং ব্যক্তিসমূহের স্বরূপগত আপেক্ষিক 
স্বাধীনতাও আছে-_ইহা। বলিতে হইবে। সেই কারণে ব্যক্কিসমূহের ইচ্ছার 
সহিত ত্রহ্ধাণ্ডের অন্তভূতি ইচ্ছার প্রতিঘাত বা! বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রত দুঃখ 
বা অনিষ্টোৎপন্তি ঘটিয়া। থাকে এবং তন্নিবন্ধন সমুদয় জগৎ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু 
সে ছুঃখ নিত্যস্থায়ি নহে, কারণ জগতের নিয়মাবলি তাহাকে পরিশোধিত ও 
পরিবন্তিত করিয়া লইয়। থাকে। দেই পরিশোধনকাধ্যও আবার ব্যক্তি 
বিশেষের ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হইয়৷ থাকে। স্ৃতরাং এই সকল ইষ্টানিষ্টের, 
সখদুঃখের, এবং সম্পদ্বিপদের ঘাতপ্রতিবাত ব্ধজীবনপ্রবাহেই ঘটিয়া থাকে 
ব্রহ্ম হইতে স্বত্ব এবং ভিন্ন জগৎ থাঁকিতে পারে না যে তাহাতে এ সকল ঘটন! 
সংঘটিত হইবে। এই ঘাতপ্রতিঘাতের অবস্থা যেরূপ সত্য, অনস্তাববস্থাও 


ছুঃখ-রহস্ত বিচার । ৩৫ 


তদ্রুপ সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রন্মরূপআধার ছাড়িয়া কোন বস্তর প্রকৃত 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ।, 

(২) স্বতন্ত্্তবাদীদিগের মতে জগতের ছুঃখব্যাখ্যা ভিন্নরূপ হইয়া থাকে । 
তাহারা বলেন যে, “ছুঃখের এবং পাপের বস্ততঃ অস্তিত্ব আছে এবং ব্যক্তিবিশেষের 
স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃ উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে । ব্যক্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের 
স্থায় পরস্পর স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট । সুতরাং যে পাপ করিবে, তাহাঁরই আপদ্‌ 
অনিবার্ধয--ইহাই তীাহাদিগের মতের স্ুল মর্খ। ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া ব্যক্তি- 
সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে সেই স্বাধীন ব্যক্তি পাপ করুক আৰ না 
করুক, তাহা তাহার ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ পাপানুষ্ঠানবিষয়ে সে স্বাধীন। তাদৃশ 
ব্যক্তিসকল পাপ করিবার ইচ্ছা করে বনিয়াই জগতে পাপের প্রবেশ হয়। সুতরাং 
ঈশ্বরে পাপের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ছু৫খের কারণও নাই, এবং ঈশ্বরের অনুমতিতে 
বা ইচ্ছাতেও জগতে পাপের প্রবেশ হইতে পারে লা। কিন্তু ব্যক্িবিশেষ 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং .তাহ'র পাপ করিবার স্বাধীনতা আছে বলিয়া 
সেই বাক্তিখিশেষই পাপান্গবিদ্ধ হয়। সেই পুরুষ ঝা ব্যক্তি স্বানুঠিত পাঁপের 
ফলম্বরূপ দণ্ভোগ করে, ইহাই ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রসিদ্ধ কথা এবং সেই 
দণ্ডবিধান ঈশ্বরের অভিপ্রেত জানিতে হইবে ।” 

প্রথমে সকল পদার্থ পৃথক্‌ ও স্বতন্ন ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে আবার অন্যভাবে 
উহাদিগকে পরস্পর সংবদ্ধ করা শ্বতন্বস্তবাদের এক প্রসিদ্ধ বিশিষ্টতা আছে। 
জগতের ছুঃখসমূহ পাপের ফলস্বরূপ এবং এক প্রকার ঈশ্বরোদিক্ট দণ্ডস্ববূপ বর্ণন 
করাতে, ছুঃখপীড়িত মনুষ্য সকল স্বকীয় ছুঃখের ব্যাখ্যার জন্ত নিজের পুর্ববকৃত 
পাপেরই কারণত। হ্বীকার করে এবং ঈশ্বরের স্তার্নবিচারে সেই পাপের সমুচিত 
দণ্ড হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্তাবন নাই-_এইরূপ কথিত 
হইয়া থাকে । 

এই মততান্থসারে কালসাপেক্ষ জাগতিক ঘটনাদমূহ এবং অনস্তকালীন 
ুর্ণাবস্থা পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন ও শ্বতন্্ বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে এবং ব্রহ্গাগস্থ 


৩৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা! । 


ব্যক্তিসমূহও বে পরম্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তাহা নিঃসস্কুচিততাবে প্রচারিত হয়। 
, স্বতততবস্তবাদদীর৷ বলেন যে, (১) এইরূপ কর্পনাতেই প্রত্যেক নৈতিক পুরুষের 
দাকরিত্ নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট থাকে, (২) পরিচ্ছিন্ন জীবসকলের কাধ্যকলাপের ভঙ্ত 
ঈশ্বরের কোনরূপ পোষ বা! দায়িত্ব হইতে পারে না, এবং (৩) পাপাচারীদিগের 
কার্যের দ্বার! ধার্শিকদিগের কোনরপ প্রক্কত অনিষ্টও ঘটিতে পারে না । তাহারা 
আরও বলেন যে, “একেবু পাঁপের ফল বদি অন্তকে বহন করিতে হয়, তাহা হইলে 
ঈশ্বরের স্যায়বিচারে ঘোর অবিচার আসিযা পড়ে । যখন ব্যক্তি সকল স্বরূপতঃ 
পরম্পর ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, তখন নৈতিক জগতে তাহাদিগের মুক্তি ৰা অধোগতি 
অবশ্তই তাহাদিগের নিজের কাধ্যেরই ফল হওয়া আবশ্যক | ঈশ্বরের সষ্ স্বাধীন 
জীব সকল স্বাধীন ইচ্ছান্ুসারে সংকার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিয়া যদি সুখী ও উন্নতিণীল 
না হইতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে দোষ উপস্থিত হয়। লোকে 
পাপানুষ্ঠান করিলে তাহার দণ্ডবিধান হওয়া অবশ্যই স্ায়ান্ুগত বলিতে হইবে। 
ঈশ্বরের স্তায়ানুশাসিত রাজ্যে স্বাধীন ও সৎকর্শানু্টারী পুরুষদিগের কখনই ছুঃখ 
হইতে পাবে না” ইত্যাদি । 
্বতত্বসতবাদদিগণ উক্তবিধ নানানূপ মতসকল প্রচার করিয়। থাকেন। কিন্ত 
মনয্ুজীবনসন্ন্বীয় ঘটনাবলির জটিলতা পর্য্যালোচন! করিলে দেখা যার, নিরপ- 
রাধীবও ছুঃখভোগ হইয়া থাকে এবং কখন কখন পাপের দণ্ডবিধানেও উম্বর- 
বিচারের অসঙ্গত বিলম্ব হইয়। থাকে! এই কারণে এতম্মতাবলম্বীরা৷ নানাবিধ 
অবান্তর বা আনুষঙ্গিক মতবাদের অবতারণ। করিয়া থাকেন। 
যদি সংসারে দেখা যায় যে, একজন ধার্মিক লোক ছুঃখে পতিত হইয়াছে, 
তাহা হইলে পুর্্ষমতের বিরোধ ঘটিল এবং ঈশ্বরের স্ঠারবিচারে ঘোর অবিচার 
হইয়া পড়িল। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গর কেহ বলিবেন ষে (১) লোকটি 
গোপনে পাপ করিয়াছে বলিয়া তাহারই ফল ভূগিতেছে $ এবং কেহ বা বলিবেন 
ঘে (২) উত্ত ব্য্তি পূর্বজন্মে পাপ করিয়াছিল বলিয্া' তাহার ফল বর্তমানজীবনে 
ভোগ করিতেছে। কেহ কেহ আঁবার দুঃখকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন 2--(১) 
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কাল্পনিক ঝ৷ মঙ্গলপরিণামী ছুঃখ ? অর্থাৎ ছুংখাকারে দৃশ্যমান হইলেও পরিণামে 
সেই ছুখ মঙ্গলকর হয়) একপ ছঃখের বস্তুতঃ দ্রঃখাত্বকতা নাই এবং প্রক্কত 
ডঃখ বলিয়! তাহাদিগকে পরিগণনা করা যাইতে পারে না। (২) যে সকল দুঃখ 
পাপের দগ্ডস্বরূপ উপস্থিত হয়, তাহাদিগকেই প্ররুত ছুঃখ বলা যায়। কেবলমাত্র 
সম্পদের অভাবন্ধপ ছ্ুঃখকে প্রথম শ্রেণীর ছুঃখ বলিতে হইবে, কারণ উহা! 
ধার্ম্িকের এবং অধার্থ্মিকের নির্বিশেষে ঘটিয়া থাকে । উহা কেবল মনুষ্যের 
দৃষ্টিতেই দুঃখ বলিয়া প্রতীক্বমান হয়। কিন্তু যখন উক্তরূপ ছুঃখ বন্ততঃ পাপের 
দণ্ডস্বরূপ বল! যাঁয় না, তখন উহা যথার্থ ছুঃখও নহে এবং দেই কারণেই ঈশ্বর 
সম্পদৃবিষয়ক বৈচিত্র্য স্ষ্টি করিয়্াছেন। ঈশ্বর যখন ধার্শিকের মঙ্গল ব্যতীত 
অমঙ্গল ইচ্ছা করিতে পারেন না, তখন মন্ুষ্যের সম্পদ্বিষয়ক বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা 
করাই বিধেয়। তজ্জনিত অতি মহৎ কষ্টভোগকালেও তাহা অলীক বা কাল্পনিক 
মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যে সকল প্ররুত দুঃখ আছে, 
তৎসমস্তই পাপের দণ্ুস্বরূপ জানিতে হইবে এবং কেবল পাঁপরত লোকেই তাহার 
কলভোগ করে, অন্তে করে না” ইত্যাদি নানারূপ উপদেশ প্রচারিত হইয়া 
থাকে। 

উপরিলিখিত ধশ্মনীতি অতি বিস্তৃতভাবে লোকসমাজে আদৃত হইলেও উহা 
যে পূর্বাপর সামঞ্ন্তরহিত তাহা একটু সুস্মবিচার করিলেই অনায়াসে বুঝা যায়। 
উক্তবিধ মতসমূহের সম্পূর্ণ সামঞক্ত রক্ষা করিতে হইলে উপদেশের ফল বিপরীত 
হইয়া পড়ে এবং ঈশ্বরের স্যায়বিচার রক্ষা হয় না। 

উপরি উত্ত বিষয় আলোচনা করিবার পুর্বে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, 
সমুদয় মনুষ্যজীধনের এমন কি সমুদয় পরিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে পরস্পরের অতি 
বনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং সকল জীবেরই ব্যক্তিনিষ্তা ও বিলক্ষণতাবশতঃ 
আপেক্ষিক স্বাধীনতাও আছে। এই ছুই বিশ্বাসের উপরই ব্রহ্াণ্ডের নৈতিকতা! 
ব। নীতিগর্ভতা নির্ভর করে ; অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মও নীতিনিয়মের অন্ুযারী-_- 
ইহা! বলিতে হইলে, জীবগণ আপন আপন স্বরূপ অনুসারে কতক পরিমাণে 


৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


কার্য্ানুানবিষয়ে স্বাধীন__ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সেই সকল 
জীব পরম্পর সম্পর্কহীন ও সম্পূর্ণ পৃথ্থক্‌ ইহা বলিলে জগতের নৈতিক একতা 
থাকে ন! এবং নীতির অর্থ স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয় না! কতকগুলি ব্যক্তির 
পাপানুষ্ঠানবশতঃ অন্তে দুঃখ দহ করে, অন্ুচিতভাবে কষ্ট পার এবং কতক 
পরিমাণে নিরুপায়ভাবে দুঃখভোগ করে-_এইরূপ ঘটিলেই জগতে নৈতিকতার 
কার্য্য আদিয়! পড়ে ; এবং সেই বুক্তি অনুসারে কোন ব্যক্তি অপরের সাহাধ্য 
ও উপকার করিতে পারিলেই নৈতিকতার সার্থকত হইয়া! থাকে । নৈতিক 
জগতে কোন ব্যক্তিবিশেষ নিজের হিতাহিত নির্বাচন করা বিষয়ে স্বাধীন 
হইলেও, তাহার পাপের ফলভোগ যে কেবল সেই ব্যক্তিই করিবে, এমন কোন 
কথা নাই। কারণ, তাহ। সকল ব্যক্তির পক্ষে সত্য হইলে, সকলেরই ছুঃখভোগ 
তাহার নিজের স্বত্ব বিষয় হইয়। পড়িল এবং অপরের কার্যের সহিত তাহার 
কোন সম্বন্ধ থাকিল না। তাহ! হইলে কাহারও পরের সাহাব্য বা উপকার কর! 
সম্ভব হয় না। স্থৃতরাং তদ্রুপ স্থলে জগতে নৈতিকার কার্ধ্য বিলুপ্ত হইয়া! পড়িবে । 
কারণ, পরের সাহায্য এবং উপকার করার উপরই নৈতিকতা বা ওচিত্যানষ্ঠান 
নির্ভর করে। ততিন্ন উপকার করা এবং অপকার করা এই ছুই ব্যাপারই 
আপেক্ষিক; অর্থাৎ যে স্থলে উপকার করা সস্ভব নহে, সে স্থলে অপকার 
করাও সম্ভব নহে। যে জগতে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে না, সে 
জগতে ধার্ম্মিকতা! কেবলমাত্র নামে পর্যবসিত হয় । 

উপরিলিখিত দৈতবাদীদিগের উপদেশের ফল কিরূপ হর, তাহ! একটা দৃষ্টান্ত 
দিয়া বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। মনে করা বাউক, কোন পথিক দন্যুহস্তে 
আহত হইয়। পথপ্রান্তে পতিত রহিয়াছে । এস্থলে কোন ধার্মিক পুরুষ তাহার 
সাহায্য এবং উপকার করিতে পারে, ইহা ভাবিতে গেলে বিশ্বীস করিতে হইবে 
:ফে, ্রন্কৃত দুঃখ থে কেবল পাপাচারীই নিজের পাপের অশস্তাবি ফলস্বরূপ ভোগ 
করিবে, তাহা সত্য নহে। কারণ যদি জগতের প্ররুত ছুঃখসমূহ কেবল পাপাচারী- 
দিগের সমূচিত দগুস্বরূপ হস এবং অন্য দুঃখ কেবলমাত্র কাল্পনিক বা অলীক বলিয়া 
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মনে করা যাঁয়, তাহা হইলে উপারিনি্িষ্ট পথিকের দুঃখও কথিত ছুই শ্রেণীর 
হুঃখের মধ্যে অবস্তই এক শ্রেণীর ছুঃখের অন্তর্গত হইবে৷ প্রথমতঃ যদি তাহার 
দুংখ অলীক ব৷ কাল্পনিক মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার উপকার বা সাহায্য 
করাতে কোন ফল হইবে না। কারণ, বাহা অলীক তাহার নিবারণের কোন অর্থ 
নাই। যদি তাহার ছু দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্বকৃত পাপানুষ্ঠানের 
দণস্বরূপ হয়, তাহ! হইলে তাহার ছুঃখভোগ ঈশ্বরের ন্যায়ানুদারে অবশ্যস্তাবী 
বলিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে সেই ছুঃখ ভোগ করা উচিত বলিয়া মনে 
করিতে হইবে৷ যদি কোন ধার্মিক পুরুষ ঈশ্বরের ন্যায়বিধানের অর্থাৎ পাগীর 
€ এস্থলে পথিকেন্স ) সমুচিত দণ্ডভোগের বাধা দিয়! ত।হার্ ছুঃখমোচনের সমুচিত 
উপার করেন এবং তাহাতে সফল-প্রয়াস হয়েন, তাহা হইলেও পথিকের দণ্ডভোগ 
যখন অবশ্যন্তাবী, তখন ঈশ্বরের ন্যায়ান্ুসারে তাহা অন্য সময়ে নিশ্চয় ঘটিবে। 
তন্দ্রপ স্থলে তাহার বিপছুদ্ধার কেবল নামমাত্র হইয়া পড়িবে। কারণ তাহার 
যে বিপদ্‌ ঘটয়াছে তাহা নিশ্চিতই সময়ান্তরে পুনরায় ঘটবে এবং ধার্মিকের প্রয়াস 
কাজে কাজেই বিফল হইবে। সুতরাং মে সকল পথযাত্রীরা আহত পথিককে 
দেখিয়াও উদাসীনভাবে চলিয়া গেলেন এবং তাহার উপকারের কোন চেষ্ট! 
করিলেন না, ত্রীহার্রাই কেবল ঈশ্বরের ন্যায়বিচাবে আশ্নকুল্য করিলেন-_ইহাই 
বলিতে হয়। তদ্যতীত দস্থ্যগণ পথিককে আহত করিয়া ঈশ্বরের কিন্বরের ন্যার 
কাধ্য করত তাহার উদ্দি্ট দণ্বিধান কার্যে পরিণত করিন, সুতরাং তাঁহারা 
কোন মতেই পা্গী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। এইরূপে এই দৃষ্টান্তের 
আলোচনায় এক নৈতিক বিভ্রাটু উপস্থিত হইল। এই অসঙ্গত এবং উপহাস- 
জনক সিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে জগতের ছুঃখররহস্ত বিচার করিতে হইলে 
যেমন একপক্ষে জীবদিগের কাঁধ্যবিষয়ে স্বাধীনতা মানিতে হয়, তন্রপ আবার 
অন্যপক্ষে তাহাঁদিগের সম্পদ, বিপদ্‌ এবং সুখ ও দুঃখ অন্য জীবদিগের কার্য 
কলাপের ফল হইতে স্বতন্ত্র বাঁ বিচ্ছিন্ন নহে, ইহাঁও যানিতে হয়। সুতরাং ইহ 
স্বীকার করিতে হইবে যে জীবসকল পরস্পর বনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্ক্দ এবং এক ব্যক্তি 
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ধার্মিক হইলেও এবং দুঃখভোগের উপযুক্ত পান্র না হইলেও অপরের পাপাহু্ান 
বশতঃ এবং অসঙ্গত কার্ধ্যান্থসরণবশতঃও ছুঃখ এবং আপদ্‌ ভোগ করিয়া থাকে। 
অতএব ছুঃখরহ্ত ব্যাখ্য। করিতে হইলে জীবসমূহের পরস্পর সম্বদ্ধভাব অগ্রে মানিয়। 
লইতে হইবে। জীবাআ! সকল পরষ্পর স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন এরূপ 
মনে করিলে কোন ক্রমেই ছুঃখরহস্তের ব্যাথ্যা হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর দুঃখ- 
নি্পপ্ত হয়েন এবং স্বয়ং দুঃখের ভাগী ন! হইয়া ছুঃখের স্থষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে তাহার দয়ালুতা এবং সর্বরশক্তিমতা স্বন্ধে যে বিরোধ তর্কস্থলে প্রাচীনকাল 
হইতে উপস্থিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসা সম্ভব হয় না। স্ৃতরাং 
ঈশ্বরের কাধ্যপ্রণালী পুর্বোক্তভাবে দৈতবাদীদিগের মতানুসারে ব্যাখ্যা করা 
কোনমতেই সম্ভবপর নহে । 

তৃতীয়তঃ। এক্ষণে বিজ্ঞানবাদের মত সমালোচনা করিয়া ছুঃখরহস্য বুঝিবার 
চেষ্টা করা যাউক। মহুষ্য দুখভোগ করে তাহা সত্য এবং সাধারণতঃ তাহার 
কারণ এই যে, বর্তমান মনুযাুসংবিদের অবস্থায় মন্ুষ্যের অন্তর্গত অভিপ্রাক় 
কাধ্যকালে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে না । নিক্নতই তাহার অভিপ্রায়ের 
পুত ইচ্ছা করিয়া ভবিষ্যতের অথবা তাহার বর্তমান জ্ঞানের বহিভূ্ত বিষয়ের 
অপেক্ষা বা আকাজ্ষা করিয়া থাকে। বতই লোকের আদর্শ উচ্চ হইবে এবং 
ধতই তাহার উদ্দেশ্য অধিকবিষযব্যাপী হইবে, ততই আশার পূর্ণতার জন্য 
আকাজ্জ! বৃদ্ধি পাইবে এবং ততই সেই লোকের ছুঃখভোগ তীব্রতর হইবে, 
অর্থাৎ তাহার বর্তমান জীবনে বাহা ইচ্ছা করে, তাহা সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে 
লাভ করিতে পারে না অথবা তক্প সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতে পরে না; ইহা! বুঝিতে 
পারা যায়। তদ্যতীত লোকের বর্তমান সংবিদের সঙ্বী্ণতাপ্রযুক্ত তাহার জীবনের 
পূর্ণতার আদর্শও সংক্ষিপ্ত এবং সীমাবদ্ধ হইস্জা পড়ে। বিশেষতঃ অতীতকালঘটিত 
ঘটনাসম্বনবীয় জ্ঞানও সেই সংবিদের সন্বীর্ণতা-নিবন্ধন ক্রমশঃ সন্বীর্ণ ও সীমাবদ্ধ 
হইতে থাকে । যাহ! অতীতকালে সেই ব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ 
বিশ্থৃত হইতে লাগিল; অর্থাৎ তাহার ভ্তান বা সংবিদ্‌ সনকীর্ণ বলিয়া! যেমন তাহার 
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অতীত জ্ঞান নষ্ট হইল, তত্রপ ভবিষ্যতে পূর্ণতালাভের চেষ্টাও বৃথা হইতে 
লাগিল। স্কতরাং পশ্চাতে এবং সম্মুখে-উভয় দিকেই তাহাকে সীমাবদ্ধ হইয়! 
চলিতে হইল। অতীত বিষয়-_যাহা আর আসিবে না এবং তবিষ্যৎ বাহা৷ এক্ষণেও 
উপস্থিত নাই, এই উভয় বিষয়েই সেই ব্যক্তি বিফল-মনোরথ হইতে লাগিল । 
এই অবস্থাকে অবশ্যই ছুঃখভোগই বলিতে হইবে। কিন্তু এই উচ্চশ্রেণীর 
ছুঃখভোগের কারণ লোকের আশার বা কল্পনার উচ্চতা অথবা গভীরতা, এবং 
তজ্জন্যই তাহার ছুঃখভোগ ঘটিতেছে ইহা৷ বুঝিতে পার! যায়। কারণ মন্ুষ্যন্তানে 
যাহা সম্ভব হয়, তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর বা গভীরতর বিষয় জানিবার জন্যই সেই 
ব্যক্তি প্রযত্ব বা! ইচ্ছা করিতেছে । সুতরাং তাহার দুঃখ কেবল তাহার 
উচ্চাভিলাষের ফলমাত্র। এ অবস্থায় তাহার উচ্চাভিলাষের আদর্শকে লক্ষ্য 
করিয়া তাহার জীবনকে ক্রমশঃ উন্নত ও শ্রেষ্ঠ পথে চালিত করিলেই সেই ব্যক্তি 
এইরূপ ছঃখভোগ হইতে ক্রমশঃ কল্যাণের পথে উত্তীর্ণ হইতে পারে 
এইরূপ অন্ুমান করা যায়। কালসাপেক্ষ সম্পদ্‌ বা প্শ্বধ্যলাভের কোন অন্রাস্ত 
সাধন বা উপায় নাই। কারণ লোকের সম্পদ্লাভের উপযোগা সামর্থ্য এবং 
কার্যযবিষয়ে সফলতা জগতের অসংখ্য ব্যক্তির জীবনের উপর নির্ভর করে। 
লোকের প্রক্কতি (স্বভাব), তাহার উত্তরাধিকারিতা, তাহার পারিপার্থিক ঘটনা 
এবং সাংসারিক অবস্থা তাহার নিজের কার্যের দ্বারা সষ্ট হয় নাই এবং তাহার 
নিজের চেষ্টাও উহাদিগকে সম্পূর্ণ পরিবস্তিত করিতে পারে না। মনুষ্য ব্যক্তি 
বিশেষ হওয়াতে এই ছুঃখপুর্ণ জগতে তাহাকে অবশাই তাহার দুঃখের এবং পাপের 
ভার বহন করিতে হইবে ইহা সত্য বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্ত ইহার ভিতর 
একটি কাধ্য সম্পাদনে তাহার শক্তি ও সামর্থ্য আছে ; তাহা এই ধে, সেই ব্যক্তি 
ব্র্ধোদ্দেশে তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারে । সেই বিষয়ে প্রস্তত থাকাই 
তাহার একমাত্র কর্তব্য । অর্থাৎ প্রত্যেক লোক তাহার আদর্শ অনুসারে কাধ্য 
করিবে এবং তক্নিবন্ধন অবশ্যন্তাবী ছুঃখভোগ অকুষ্ঠিতভাবে বহন করিবে, ইহাই 
সকলের জীবনোদেশ্য হওয়া উচিত। 





রি 


৪২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে বে বদি এ অবস্থায় দুঃখের একাত্তনিবৃত্তি হইল না, 
তবে শান্তিলাভের উপাঁয় কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে কালসাপেক্ষ 
উদ্দেশ্যলাভে প্ররুত শীস্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। নৈতিক পুরুষ ঈশ্বরের 
(ঙ্ের) ভৃত্যস্বরূপ হইয়া লক্্স্বরূপ একটি আদর্শ সম্মুখে রাধিবে, এই মাত্র 
তাহার কার্যা। অবশ্য কালপ্রবাহে সেই আদর্শরূপ উদ্দেশ্যের সম্পর্ণতাঁলাভ 
অসম্ভব । সুতরাং পূর্ণশাস্তিলাভও কালপ্রবাহে ঘটিতে পারে না। কিন্ত যখন 
আমরা বুঝি যে আমাদিগের পরিচ্ছিন্নতাজনিত ভুঃখ ব্রন্মের অখণ্ড ভ্ঞানেও বর্তমান 
আছে এবং তাহার সম্পূর্ততাতে আমরাও সেই সম্পূর্ণতার অংশভাগী হইব, তখন 
আমাদিগের ছঃখভোগ ও শাস্তিলাভ উভয়ই অবশ্য ঘটিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম যেরূপ 
কাল প্রবাহজনিত ঘটনাপৌর্বাপর্যো অবশান্তাবী দুঃখ ও অশান্তির মধ্য দিয়। 
অথ্ীবস্থা় পুর্ণতি ও পূর্ণশীস্তি অন্থভব করেন, আমরাও তাঁহার সহিত এক 
হইয়া জগতের নানাবিধ দুঃখ ও সুখ, সম্পদ্‌ ও বিপদ, উন্নতি ও অবনতি ভোগ 
করিয়া অনস্তাবস্থায় ত্াহারই সহিত এক হই তাহারই পূর্ণতা ও পূর্ণশাস্তি 
অনুভব করিব । 

এস্লে ইহা পুনরায় উল্লেখ করা কর্তব্য যে বর্ষের অনস্তকালীন ূর্ণাবস্থা 
কালসাপেক্ষ ছুঃখের ও উদ্যমের ভিতর দিয়াই উপস্থিত হ়্। আমরাও আমা 
দিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে বুঝিতে পারি যে কোন বিষয়ের সাফলা বা সম্পূর্ণতা 
তদছুপবোগী চেষ্টাজনিত কার্ধাকলাপরূপ সাধনের ভিতর দিয্লাই উপস্থিত হইয়া 
থাকে। ভয় এবং শঙ্কার অন্ভূতির মধা দিয়াই বীরোচিত সাহসের পরিচয় 
হইয়া থাফে। সন্দিগ্তভাবকে দমন করিয়্াই পরিণামে দুট়তা উপস্থিত হইয়া 
থাকে। বিচ্ছেদের ছুঃখ অনুভব না করিলে প্রণরের গাঢ়তা উপজনিত 
হয় না; হতাশার তীব্র অস্কূশাখাত অনুভব ন! করিয়া কেহ কখন সাফল্যের 
সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হর না। এইরূপে আমাদিগের অভিজ্ঞতা ইহাই 
দেখাইরা দেয় যে আত্মার সম্পূর্ণত। ও তাহার অংশগত ছুঃখভোগকে অপেক্ষা 
করে। সুতরাং ব্রন্দের সম্পূর্ণতাও তাহার অংশগত ছুঃখসাপেক্ষ হইয়া থাকে 





ছুঃখ-রহস্ত বিচার ৪৩ 


ইহা বুঝিতে হইবে৷ এম্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে “উচ্চশ্রেণীর দুঃখের 
বিষয়ে এই সকল কথা স্থুযুক্ত হইলেও অধম শ্রেণীর দুঃখের বিষয়ে এইরূপ 
উক্তি সমীচীন বোধ হয় না। আদর্শ লইয়া তাহার সম্পূর্ণতার অপেক্ষীয় বে 
সকল ছুঃখ হয়, তাহ! উচ্চ শ্রেণীর ছচখ এবং তাহা হইতে অর্থাৎ তাহা সহ্য 
করিয়া মনের উদারতাদ্ি গুণ জন্মিতে পারে! পক্ষান্তরে শারীরিক যন্ত্র 
অথবা অর্থাভাবজনিত ক্রেশকে অধম শ্রেণীর ভুঃখ বলা হইয়া! থাকে । সেই 
সকল ছুঃখ ভোগ করিলে মনের উন্নতি হওয়৷ দূরে থাকুক, বরং অবসাদ, 
বিষগ্তা এবং হতাশা উপস্থিত হইয়া নীচ প্রবৃত্তিতে এবং অন্ঠায়াচরণে 
অস্কুরাগ জন্মাইয়া. দেয়। তাঁহাব্রা কিরূপে জীবকে ব্রদ্দসন্বন্ধে সম্বদ্ধ করিতে 
পারে? জীবগণের কর্তব্যসাধনেই বা সেই সকল নিয় শ্রেণীর ছুখ কিরূপ 
সহায়ক হইতে পারে? বরং সেই সকল তীব্র দুঃখ আমাঁদিগের জীবনের 
উদ্দেস্তকে ভূলাইয়া দেয় এবং আমাদিগের আদর্শের ধারণ! বিলুপ্ত করিয়া 
ফেলে। এরূপ অবস্থায় ব্রঙ্গাণ্ডে তাহাদিগের উপযোগিতাদন্বন্ধে কি বল! 
যাইতে পারে?” ইত্যাদি । 

উপরিলিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে বে, মনুষ্য আপনার জ্ঞান অনুসারে 
কেবল শ্বকীয় জীবনের আদর্শ লক্গা করিয়া জীবন ধারণ করে না। এরকুঁতির 

ংখ্য কার্য্য-প্রণালীতে জিত থাকাতে এবং সহযোগী অন্য অসংখ্য ব্যক্তিসমূহের 
কার্যকলাপের ফলেও বঙ্গদ্ধ হওরাতে প্রত্যেক মনুষ্য সমগ্র জাগ?ত রঃখের 
পাত্র হইয়া কালাতিপাত করে। পরিচ্ছিন্ন জীবনের উপবোগী ছুঃখবহুনে 
এবং সুখভোগে ব্রদ্দেচ্ছাবশতঃ ছর্কোধযভাবে অংশভাগী হইয়া মনযা নিজের 
জীবনের নিগুঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে সক্ষম হয় না। তবে এই পর্যন্ত বুঝা যার 
যে, শারীরিক যন্ত্রণা বা গীড়াদি সমুদাক়্ বহির্জগৎসন্বন্ধ হইতেই প্রায়শঃ উৎপর 
হইয়া! খাকে। অর্থাভাবও কতকপব্রিমাণে সামাজিক বন্বন্ধবশতঃ অনিবাধ্য 
হয়, অর্থাৎ সমাঁজনিয়মই অনেকস্থলে লোকের দাত্রিজোর কারণ হই 
থাকে । এরূপ অবস্থায় সংসারে কেবল আদর্শ লক্ষা করিয়াই মন্ুদ্যকে কার্ধ্‌ 


৪৪ বিশ্বর্চনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


করিতে হইবে, কালপ্রবাহে জীবগণের অভিপ্রায় সকল প্রতিক্ষণেই অসম্পূর্ণ 
ভাবে অভিব্যক্ত হইবে, এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে তাহাতে নিক্নত 
পরিচ্ছির্তার আনুষঙ্গিক দুঃখসমূহ ভোগ করিতে হইবে, ইহাই নিয়ত পরিদৃষ্ট 
হইয়া থাকে । কেবলমাত্র এক বিষয় আমর! নিশ্চিত জানিতে পারি; তাহা! 
এই যে অনস্তকালের পূর্ণাবসথয় সর্বত্র এবং সর্বববিষযে ব্রন্মের জয়ডঙ্কা বাদিত 
হইবে এবং সর্বময় শাস্তি উপস্থিত হইবে। কালপ্রবাহ মধ্যে শাস্তি নাই) 
কেবল অনস্তভাব লইয়্াই আমাদিগের শাস্তি। এই জ্ঞানে প্রোসাহিত 
হইয়া জগতের সুখে ও ছুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, সংঘাতে ও প্রতিঘাতে যোগ 
দিয়া মনুষ্য কালযাপন করিবে এবং সেই সকল অবস্থার ভোগই যে পুর্ণাবস্থার 
অভিব্যক্তির পোষক এবং উপাদান, তাহা বিশদভাবে বুঝিয়া মনথয্য ব্রহ্মের 
কাধ্যভার অক্রেশে বহন করিবে, ইহাই প্রক্কৃতির উদদেশ্ত । 


জীবাত্বা ও পরমাত্মার একতা । 


প্রকৃতির সহিত মন্তৃষ্যেরে নানা সম্বন্ধে সন্বদ্ধতাব, তাহার কালিক 
অনিত্যতা এবং নানাবিধ ঘটনাবলির সহিত জড়িতভাবের বিষয় পূর্বের বিস্তৃত- 
ভাবে বণিত হইয়াছে । এক প্রকারে বলা যাইতে পারে ঘে মনুষ্যরূপ জীব - 
প্রকৃতি হইতে উদ্ভুত হইয়াছে এবং তাহার জীবনের 'অভিব্যন্তির গুঢ় তাৎপর্য 
মনুষ্য অধিকাংশতঃ বুঝিতে পারে না। অন্য প্রকারে বলা যাইতে পারে বে 
জীবাত্মারূপে মনুষ্যজীবন কেবলমাত্র কতকগুলি সাপেক্ষ ও আনুসঙ্গিক ঘটনার 
পৌর্ববাপর্যামাত্র এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রতিদন্দিতায় সর্বদা নিযুক্ত 
আছে। মনুষ্য অবস্থার দাস” একথা সর্বত্র এবং সর্ধকালে প্রচারিত হইফ্ক 
থাকে । কথিত হয় যে "মনুষ্যজীবন অসার, অনিত্য, বিনশ্বর এবং কতকগুলি 
প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন” | মনুষাজীবনের আদর্শ এবং তাৎপর্য ঘে প্রাকৃতিক 
নিয়মের সহিত সন্বদ্ধ আছে, তাহা মনুষ্য সহজে বুঝিতে পারে না। বরং সেই 
সকল নিয়ম মনুষ্যের ইচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
এই সকল বিষয় পূর্বে পর্যযালোচিত হইয়াছে। সমগ্র জগদ্বিষয় চিন্তা করিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে মন্থুযয জগতের এক অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র এবং তাহা 
হইলেও তাহার জ্ঞান যে ভাবে সমগ্র জগতের সহিত সম্বদ্দ আছে দেই সম্বন্ধ 
জ্ঞানের দ্বারাই সমগ্র জগতের এবং বিশেষতঃ নিজের তুচ্ছ জীবনের তাৎপর্য ও 
প্রকাশিত হইক্স। থাকে । , 

মনে করা যাউক যে মনুষ্য কেবল প্রকৃতির এবং নিনতির ক্রীড়নক মাত্র । 
তাহার এক বিলক্ষণ ও নির্দিষ্ট শরীর এবং আকার আছে। শরীরবিষয়ে 
মনুষ্য জড়পনার্থের ( পঞ্চভূতের ) সমষ্টিমাত্র এবং মানসিক বিষয়ে সে কেবলমাত্র 
চিন্তাম্বরূপ একটি আস্তরিক অবস্থাপ্রবাহ। শরীরবিষয়ে তাহার নির্চষট স্বরূপ, 





৪৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


এবং সামাহিক সম্বন্ধবিষয়ে তাহার নির্ধারিত স্থান আছে। এই সকল উপাদানের 
যতকান স্থায়িত্ব সম্ভব হইতে পারে, তাহার জীবনের স্থায়িতও ততকালব্যাপি 
হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত জগদ্বিস্তৃত অভিব্যক্তি ক্রিয়ার মধ্যে মনুষ্যজীবনও 
একটি ঘটনাবিশেষ অথবা কয়েকটা ঘটনার সমষ্টিমাত্র বলা যার়। এই সকল 
চিন্তা করিয়া পরে যদি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে মনুষ্য এই সকল বিষয় কিরূপে 
জানিতে গারে এবং উপরিউক্ত অবস্থার প্রকৃত সত্যতা আছে কি না, তাহা 
হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝ! 'যাইবে যে সমগ্র 
জগতের সহিত, নিখিল জীবসমূহের সহিত এবং ত্রহ্মজীবনপ্রবাহের সহিত 
মনষ্যে্ ( অতি ক্ষুদ্রতম জীব হইলেও) অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মনুষ্য 
উপরিউক্ত অবস্থা সকল জানিতে পারে । যাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ আছে তাহা 
দিগের অবশ্যই অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে। মন্নব্যের ব্যক্তিভাব ঈশ্বরে 
অবস্থিত এবং তীহাতে দুমর্ভরভাবই মঙ্গুষ্যের শ্বাধীনতার এবং বিলক্ষণতাঁর 
কারণ। পরিচ্ছিন্নতা এবং অপরিচ্ছিন্নতী ; কালসাপেক্ষ ঘটন।বলি এবং অনস্তকালীন 
অবস্থা) সমগ্র জগৎ এবং শিথিল ব্যক্কিসমূহ ; একভাব এবং বহুভাব ; এবং 
পরমাত্মা। ও জীবাত্মা--এ সমস্তই এক অনির্বচনীয় অদ্বৈতভাবের অন্তর্গত ইহাই 
সার কথ। জানিতে হইবে । 

ব্যক্তিভাব নীতিতত্বের সর্বপ্রধান অঙ্গ। ব্যক্তি না থাকিলে নীতিনিয়মের 
পালন হইতে পারে না। ব্যক্তি অর্থে ভ্ঞানবিশিষ্ট বিলক্ষণ জীবনবিশেষ বুঝায়। 
সেই জীবন কালপ্রবাহ অন্থারে দেখিলে, তাহা সর্বদাই আপন কার্যের সম্পূর্ণতার 
আকাজ্ষা করে; কিন্ত আবার অনন্তভাবে দেখিলে তাহা কালসাপেক্ষ ঘটনা- 
সমূহের জ্ঞান বিশিষ্ট হইস্া পরিণামে সন্পূর্ণজ্ঞান লাভ করে এইরূপ বুঝিতে হয়। 
এই ধারণান্থুসারে পরনাত্মাকে ব্যক্তিবিশেষ বলিতে হইবে। কাঁলপ্রবাহসথ 
রহ্ষজীবনের ধারণা করিতে হইলে (তাহা অনস্তাবস্থায় সম্পূণগানবিশিষ্ট 
হইলেও), সর্বদা বোধ হয় যেন উহা কালপ্রবাহে পরিপুর্ণতালাতের জন উদ্ভন 
করিতেছে। তন্রপ ধারণাও ব্র্ের ব্রহ্গাগুবিষরকজ্ঞান কালনিয়মানসারে এক- 


জীবাত্বা ও পরমাত্মার একতা। ৪৭ 


ুহ্ভব্যাপী ঘটনার বিষয়েও ব্যাপৃত হইতেছে ? এবং এক কার্যোর জ্ঞান হইতে 
অন্ত কার্যের জ্ঞানে অথবা এককূপ অভিজ্ঞতা হইতে অন্তরূপ অভিজ্ঞতাতে স্তরে 
স্তরে অভিব্যন্ত হইতেছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে অনস্তভাবে ব্রহ্ম- 
জীবনের ধারণা করিতে হইলে বলিতে হইবে যে তাহার নধ্যে অনন্তকালগ্রবাহ- 
ঘটিত ঘটনাসমূহের জ্ঞান অন্তভূক্ত আছে; এবং পরমাত্মা সেই জ্ঞান স্বকীয় জ্ঞান 
বলিয়াই স্বয়ং উপলব্ধি করিতেছেন! সেইজন্ত পরমাআ্মাকে ব! ব্রন্ধকে আতজ্ঞান 
বিশিষ্ট বলিয়া ব্যক্তিবিশেষ বলিতে হইবে। তাহার সম্পূর্ণতা কালপ্রবাহসাপেক্ষ 
উদ্যমের বারা, জাগতিক অভিব্যক্তির দ্বারা এবং পরস্পরসম্বদ্ধ নান! পঙগিচ্ছিন্ 
জীবের কার্যকলাপের দ্বারাই প্রকটিত হইয়া থাকে । পরমাত্া! বা ক্রচ্মের 
সম্পূর্ণতা বা স্বাঅক্তান কালপ্রবাহের পরিণাম দ্বরূপ হইয়া ঘটে না) অথবা! 
অভিব্যক্তি ক্রিয়া হইতে ও উদ্ভূত হয় না; কিনা কোন সময়ের অবসানে কিন্বা 
কোন সমক়সাপেক্ষ কার্যপ্রণালীর পরিণামেও আরিভূতি হয় নাঁ। সঙ্গীত- 
রসাস্বাদের সময় সর্বশেষে গীতস্বর শ্রবণের পর যে সম্পূর্ণ সঙ্গীতরসের অনুভব 
হয়, ,ইহা বলা যায় না; অথবা সেই শেষ গীতস্বরের শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ও যে 
সঙ্গীতরসের সম্পর্ণতা অনুভব হয় তাহাও সত্য নহে। বরং সমুদয় রাগরাগিণী 
এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বরের মিলিতভাব লইয়াই সঙ্গীতরসের অনুভব হইয়া থাকে 9 
এবং মেই মিলিত জম্পূর্ণভাবকেই “সঙ্গীতরস” বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই 
সঙ্গীতের প্রারন্তে গীত অথবা শেষে গীত ন্বরকে সম্পূর্ণ সঙ্গীতরস বলা যাইতে 
পারে না। ভিন্ন ভিন্ন স্বরের এবং রাগরাগিণীর সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গীতরসের যে 
. সম্বন্ধ, কালপ্রবাহজনিত ঘটনাপৌর্ধাপধ্যের এবং অনন্তাবস্থার (ব্রহ্মতাবের )ও 
সেই সম্বন্ধ আছে, ইহা! বুঝিতে হইবে। এইরূপ বুঝা বায় যে ব্রঙ্গব্যক্তি 
পর্জ্ঞানে অনন্তকালীন নিখিল ঘটনাবিষয়ে অভিজ্ঞ থাকেন। অনন্ত বরন্ধাওপ্রবাহ 
ঘেন একটি অনন্ত সঙ্গীতরস। কালপ্রবাহজনিত ঘটনাপৌর্কপর্যয যেন নানাবিধ 
স্বর এবং ব্রাগরাগিনী এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। পরমাত্মার পক্ষে সেই 
সম্পূর্ণ ত্রবাওুসঙ্দীতরদ এককালে অথবা মুগ্রপৎ অনুভূত হইস্া থাকে। ব্র্গাণ্ড 


৪৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনতা! ৷ 


সমুদয় কালদাপেক্ষ ঘটনাই বঙ্ধাবস্থায় সম্পূর্ণতাকে অপেক্ষা করিয়া ঘটিয়া 
থাকে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ের অবদানে সেই সম্পূর্ণত! উপস্থিত হয় না । 
যেজ্ভানে জাগতিক সমগ্র কালসাপেক্ষ চেষ্টা ও উদ্যম এককালে অর্থাৎ যুগপৎ 
গ্রতিভা্িত হয়, সেইজ্ঞানই পর্ণতীবিশিষ্ট এবং তাহারই অন্য নাম দ্ধের সর্কঞ্ততা 
বা অনস্তজ্ঞানসম্পন্নতা ৷ রন 

অনন্তকাঁলপ্রবাহজনিত ঘটনার ধাব্রণা ষে একটি সমষ্টিরপে এককালে জ্ঞানে 
প্রতিভাসিত হইতে পারে এবং তাহাতে যে কোনরূপ বিরোধ নাই, তাহা! পূর্বে 
প্রদাশিত হইয়াছে । কালপ্রবাহের ঘটনাঁসকল অনন্ত বলিয়া তাহার মধ্যে কোন 
ঘটনাকে শেষ ঘটনা বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্মাগুজীবনের ক্রিয়া" 
পৌর্বাপর্য্ের কোন শেষ অবস্থা নাই এবং কালপ্রবাহের প্রত্যেক মুহূর্তে ব্রক্মের 
ইচ্ছা অভিব্যক্ত হইতে থাকে। যখন প্রতিমুহূর্তেই এইরূপ ঘটে, তখন কাল- 
প্রবাহের প্রত্যেক অবস্থাই বর্গের পূর্ণ উদ্দেশ্যের বা অভিপ্রায়ের সহিত নিত্য- 
সম্বদ্ধ বলিয় ব্রহ্ষজ্ঞানে প্রতিভীসিত আছে ইহা বলিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনা- 
প্রবাহে নির়তই প্রত্যেক ঘটনা স্বকীয় পূর্ণতালাভের দিকে অগ্রসর বা পরিবন্তিত 
হয় ইহা স্বীকার করিলেও নিয়ুতই যে জগতে ক্রমশঃ সর্ধধাঙগীণ অভ্যান্নতি হইতেছে, 
তাহা বলা যায় না। সকল ঘটনাই যে সর্বদাই উন্নতিশীল হয়, অর্থাৎ পরবন্তী 
ঘটনাসমূহ ঘে নিয়তই পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ অপেক্ষা উৎকুষ্ঠতর হয় ইহা সম্পূর্ণ সত্য 
হইতে পারে না। কারণ এরূপ বলিলে ব্রহ্মাগরচনার রীতিতে নিয়তই সাধারণতঃ 
কালক্রমে উন্নতি হয়, অর্থাৎ সকল কালসাপেক্ষ বস্তূই পূর্বাবস্থা হইতে উত্কষ্টতর 
অবস্থা প্রাপ্ত হয় এইরূপ স্বীকার করিতে হয় । অবশ্য নীতিনিয়ম মানিতে হইলে 
কোন না কোনরূপে জগতের উন্নতি হয় ইহা সত্য) কারণ নিয়তই নৃতন সত্তার 
আবির্ভাৰ এবং অভিব্যন্তি হইতেছে এবং নিয়তই সকল বিষয়ের নানাবূপ পরিবর্তন 
হইতেছে দেখা যার । তাহা ছাড়া নৃতন নূতন ব্যক্তি কালক্রমে উদ্ভূত হইতেছে 
এবং ব্হ্ব্তপ্রবাহের নূতন নূতন অর্থও প্রকটিত হইতেছে। কিন্তু এ সকল ব্যাপার 
সত্য হইলে ও দেখা যায় যে কালপ্রবাহে যেমন নিয়তই উৎকর্ষ ঘটিতেছে, তেমনি 





জীবামা ও পরমাত্মারজ। ৪৯ 


আবার পূর্বাবস্থার হানি বা অপকর্ষ ও লাগিয়া রহিয়াছে। ইহা সাময়িক জ্ঞানে 
সর্বদাই উপলব হইয়া থাকে। তাহা হইলে কালিক উন্নতি কালনিয়মের এক 
অবস্থা এবং হানি বা অপকর্ষ তাহার অন্ততর অবস্থা এইরূপ বলিতে হয়। 
আমরা ভবিষ্যতের অভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই অতীত অবস্থা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। থাকি। মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধি হইলেই তাহার শৈশবের হানি হইয়া! 
থাকে ; এবং বার্ধক্যের আগমনে যৌবনের অবসান হইয়া পড়ে। স্থতরাং 
মনুষ্যপক্ষে কাঁলান্ুসারে নৃতন অধিকার জন্মিলে, অগত্যা পূর্ববাধিকীরের বিনাশও 
আসিয়! পড়িবে। ব্রহ্গাগুপ্রবাহেও তদ্রপ কোন অতীত ঘটন৷ পুনরাবস্তিত হয় 
না অর্থাৎ ফিরিয়া আইসে ন। কাচের পাত্র ভগ্ন হইলে আর পূর্ববৎ সংযুক্ত 
হয় না। পুষ্প শুফ হইলে আর বিকলিত হয় না। হুরধ্য চিরকালের জন্যই স্বীয় 
উত্তাপ হইতে নিয়ত বিচ্ছিন্ন হইতেছে। অতএব উন্নতি বা পরিবর্তনের সহিত 
দিয়তই অপকর্ষ বা হানি অন্তরূ্ত রহিয়াছে ইহা! স্বীকার করিতে হইবে। 
অতএব বিষয়বিশেষের উন্নতি হইলেও অমিশ্রিত ব! বিশুদ্ধ উন্নতিলাভ 
হইদ্ধাছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। কালপ্রবাহে কোনরূপ ফললাভের সময় 
অতীত বিষয়ের হানিজনিত ছুঃখভোগও অপরিহার্য । মাতা বদ্ধিষ্ত সন্তানের 
যৌবনাগমে আনন্দিত হইবার সমস্ন তাহার শৈশবের মাধুর্যান্থভব হইতে বঞ্চিত 
হয়েন। সঙ্গীতরসভোগের সময় শেষগীত স্বরের মাধুর্যে মোহিত হইয়া প্রথম- 
গীত স্বরের মাধুর্য বিস্তৃত হইতে হর। এইরূপে সাময়িক লাভ নিয়তই হানি- 
জড়িত হইয়া থাকে। ইহাই কালপ্রবাহের স্বতঃসিদ্ধ নিরম। নিরবচ্ছি্ 
উন্নতি অথব৷ ক্ষতিশূন্য বিশুদ্ধ লাভ জগতের কালপ্রবাহে ঘটিতে পারে না। 
অন্যর্মপে বিচান্র করিলে দেখা যায় যে, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান যখন সর্বদাই ভবিষ্যৎ 
উদ্দেস্টসাধনের জন্ত নিয়তই সেই উদ্দিষ্ট বিষরের নিকটবর্তী হইতে থাকে, 
তখন সেই জ্ঞানের যে উন্নতি হইতেছে, তাহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে 
সুতরাং জগতপ্রণালীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে 
যে অসংখ্য বিদ্ভ ও বাধা, দুঃখ ও ক্লেশ সত্বেও সাকল্যভাবে নিক্সতই জগতের 
৪ 


৯ . বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


সময়োচিত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে । কেবল এই ভাবে চিন্তা করিলেই সকল 
সময়ে উন্নতি হইতেছে ইহা! বলিতে পার! যায়। কিন্তু যদি উন্নতির অর্থে 
ূর্বাবস্থা অপেক্ষা সর্ধাংশে উৎকুপ্টতর অবস্থার আবির্ভাব বুঝা যায়, তাহা হইলে 
তন্জপ নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি যে সমস্ত জগতে হইতেছে ইহা! বলা যাইতে পারে না। 
তবে কোন কোন অংশে জগতের উন্নতি হইতেছে এবং কোন কোন অংশে 
ক্ষতি বা হানি হইতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মনুয্যজাতিরৃ্টান্তেও 
ইহা স্পষ্ট বুঝা! যায়। সভ্যতার আবির্ভাবে নিয়তই পূর্বরকালীন অনশ্পূর্ণতা 
মাজ্জিত হইতেছে এবং পূর্বে ষে সকল মঙ্গলের চি্‌ও ছিল না, তাহার নৃতন 
আবির্ভাব হইতেছে, হ্বতরাং দাধারপতঃ উন্নতি হইতেছে বলিতে হইবে কিন্ত 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে যে আমরা প্রাচীন উন্নত ও জভ্য- 
জাতীয় মন্ষ্যগণকে এবং গণনাতীত দার্শনিক সুপত্ডিত এবং মহাঁকবিদিগকেও 
চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। 
 কালপ্রবাহের উন্নতির এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, নৃতন নূতন নৈতিকপুরুষ 
অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি আবিভূতি হইয়া থাকেন। তহাদিগের দ্বারা সমাজের 
অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু জীবনের কালপ্রবাহজনিত অবস্থা অনুধাবন 
করিলে তাহাদিগের জীবনও কখন কখন দুঃখে অভিপ্লুত থাকে এইরূপ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্ত পুর্ণাবস্থ। বিবেচনা করিলেই তাহারা দীর্ঘকাল 
ফুখভোগ করিয়াও পরিশেষে পূর্ণতার নির্ববাহক হয়েন এইকূপ মনে করা 
যাইতে পারে। স্ুলতঃ বলিতে হইলে ব্রচ্মের জ্ঞানে সমস্ত যুগধুগাস্তরের 
ঘটনাবলি উপাদানরূপে যুগপৎ এক অনন্তপ্রবাহস্বরূপ প্রতিভাসিত আছে। 
বষনিষটজ্ঞানানুমারে সকল বন্তই মঙ্গলের জন্য উদ্যম করিতেছে এই ভাবে 
খিনি জগদ্ব্যাপার অবলোকন করেন, তিনি কালজনিত ছঃখ এবং ক্লেশ সহ্য 
করিয়াও সেই ভাবই সর্বদা মনে ধারণ করিয়া আনন্দ অন্থুভব করেন। 
মনুষ্য ব্যক্তিবিশেষ হইলেও ব্রদ্ষের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নহে। কারণ 
ভাহার নিজদের স্বরূপের ধারণা করিতে হইলে, তাহার সহযোগী অন্য ব্যক্তির 


জীবাত্ম। ও পরমাত্বার একতা । ৫১ 


বা প্রতিবেশীর এবং সমস্ত জগতের সহিত তাহার প্রতিযোগিতাঁও অনুভব করিতে 
হয়। মনুষ্য জ্ঞানবিশিষ্ট জীব হওয়াতে কালপ্রবাহে তাহার জীবন স্বীয় কার্ধ্য- 
কলাপের দ্বারা পুর্ণতালাভের জন্য অগ্রসর হয়। অনন্তপূর্ণবস্থা ভাবিয়া বিবেচনা 
করিলে সেই মনুষ্যব্যক্তির জীবন সর্বদাই সমগ্র জগতের প্রতিযোগিভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়! পরিণামে পূর্ণতা লাভ করে এইরূপ বলিতে হয় এবং ইহাই 
তাহার নিত্যতার লক্ষণ । পু 

মানবাত্বা কোন বস্ত বা পদার্থ হইতে পারে নাঁ ইহা পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
উহ! এক অভিপ্রায়বিশি্ট অথবা অর্থযুক্ত জীবনপ্রবাহ্মাত্র । আমার অভি- 
প্রাক, উদ্দেশ্য, কার্য্যকলাপ, অভিলাষ, আশ এবং জীবন-_সমস্তই অন্ত ব্যক্তির 
অভিপ্রায়াদির সহিত প্রতিযোগিভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়াই আমি এক 
মন্ুয্যশ্রেণীভূক্ত জীব। স্বরূপতঃ আমি এক সত্সস্তাবিশিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষ 
বলিয়া যাহা কৰি, তাহা। অন্ত কেহ করিতে পারে না) আমার অভিপ্রায় অগ্তের 
মনে উদ্দিত হয় না এবং আমার যেরূপ বিশিষ্ট স্বাধীনতা আছে তাহা অন্তের 
নাই। আমার অভিপ্রায়ের বিলক্ষণতাই আমার স্বরূপের প্রধান লক্ষণ। 

কালের সহিত জীবাত্বার সম্বন্ধবিচার করিলে কত কালে জীবাত্মা পূর্ণতা" 
লাভ করে অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হর তাহা কেহ বলিতে পারে না। 
কাঁলপ্রবাহস্থ কোন মনুষ্যব্যক্তি জগতের প্রতিযোগিরূপে অবস্থিত আছে, 
এইরূপ বলিলে অতি স্বল্পসময়ব্যাপি জীবনই বুঝাইয়া থাকে । এমন কি 
এক মুহূর্তব্যাপি জীবনও হইতে পারে। সেই জীবন ব্রন্ষের সৃ্থন্ধবশতঃ অর্থাৎ 
তাহাতে ব্রন্মের উদ্দেশ্য আছে এবং সমগ্র জগতের সন্বন্ধ আছে বলিয়া তাহাকে 
এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলা যায়। আমাদিগের এক মুহূর্তব্যাপি জীবনের মর্ঘমও 
আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি) কিন্তু ঈশ্বর তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ আছেন 
স্তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কালপ্রবাহের প্রত্যেক মুহূর্তের ঘটনাকে প্রথমতঃ ক্ষণিকভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ 
অনস্তভাবে--এই ছুই ভাবে চিন্তা করা যাইতে পারে। ক্ষণিকভাঁবে বিচার 





৫ বিশ্বরচনার নীতিগর্ডতা। ও মানবের স্বাধীনত] । 


করিলে কোন বিশিষ্ট মুহূর্তের ঘটনাকে এইরূপ বর্ণন করা যাইতে পারে যে উহা 
এক্ষণে ঘটিতেছে এবং উহার বিলক্ষণতা আছে। উক্তবিধ ঘটনাকে সমগ্র 
ঙ্গাণ্ডের প্রতিযোগিভাবে চিন্তা করিলে তাদৃশ ঘটনা আর দ্বিতীয় নাই এবং উহা 
অন্থব্যক্তিনিষ্উও নহে ইহা বলিতে হয়। কারণ কালপ্রবাহে আর সেরূপ ঘটনা 
ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে অনস্তভাবে চিন্তা করিলে বলিতে হইবে. ষে সেই 
ঘটনার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি এবং তযস্তর্গত পূর্ণ অভিপ্রায় ব্রন্ষজীবনে প্রতিভাসিত 
আছে। উক্ত ঘন! ক্ষণস্থায়ী বলিয়! যে উহ! অনস্তভাবে পরিণত হইতে পারে 
না তাহা বলা যাইতে পারে না। কোন বিশিষ্ট স্থানে বা সময়ে এক বিশিষ্ট ঘটনা! 
ঘটিয়! যখন ব্রন্মেরই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে, তখন অনস্তাবস্থায় ব্রদ্গভ্ঞানে 
তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ ত্রহ্মজ্ঞানে সেই ঘটন! নিত্য- 
ভাবেই বর্তমান রহিয়াছে । কারণ সেই ক্ষণিক ঘটনার জ্ঞান ব্রহ্জ্ঞানে বিস্তমান 
না থাকিলে ব্রহ্ধের পূর্ণতা খণ্ডিত হইয়া পড়ে। স্থতরাং কোন ব্যক্তিবিশেষের 
... কার্য পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ি হইলেও গাহার ব্্মসঙবন্ধ রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে 
যে দীর্ঘকালব্যাপী হইতে হইবে এমন কোন কারণ বা যুক্তি নাই। অর্থাৎ 
লোকের ক্ষণকালের কার্ধা হইতেই ব্রঙ্গসন্বন্ধ ঘটিয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিই বর্তমান 
মুইর্ডেও ব্রদ্মে অবস্থিত আছে। কারণ স্বক্পজ্ঞ মনুষ্য প্রতিমুহূর্তের কার্যের দ্বারা 
তাহার নিজের জ্ঞানগোচর অভিপ্রায় ব্যতীত অপর বহুবিধ গৃঢ় অভিপ্রায়ও প্রকাশ 
করে এবং সেই সকল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য ব্ষজ্ঞানে প্রতিভাসিত হইয়া পূর্ণরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । 

বর্তমান কালপ্রবাহস্থ মানবাত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণ মানবাত্মার স্বরূপ নহে। ফে 
আত্মাতে মন্য্যের সমগ্র জীবনের বিলক্ষণ অভিপ্রায় বা উদ্দেন্ত সম্পূর্ণভাবে অভি- 
বাক্ত হয়, তাহাই তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মা। তদ্রপ মানবাতা কালপ্রবাহজনিত 
কাধ্যকলাপের দ্বার! মধ্যে মধ্যে নিজের সাময়িক উদ্দেশ্ত সাধন করিয়া পরিণাঁষে 
্রন্দের সহিত একতালাভের জন্য যন্ত্র করে। স্বন্নকা'লব্যাপী মানবাত্বা অপেক্ষা 
অনস্তাবস্থ মানিবাতমার আত্মপদবাচ্যত্ব অধিক হইলেও ( অর্থাৎ জীবনের বিলক্ষণ 
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উদ্দেস্তের সম্পূরণতাবিশিষ্ট আত্মাকেই প্রকৃত আত্মা বলিনেও ) তাদুশ আত্মার 
স্বরূপ স্বীক্প বিষয়ভেদ অনুসারে কালপ্রবাছে ভিন্ন ভিন্ন বলিক্ প্রতীয়মান হয়। 
স্বল্পকালব্যাপি উদ্দেপ্ত হইলে তছুপষোগি সামান্ত কাধ্য সম্পাদনের জন্য স্বরলকাল- 
স্থায়ি জীবনের প্রয়োজন হয়, এবং সেই জীবনও অনস্তভাবে দেখিলে সেই অবস্থা 
হইতে অবিচ্ছিন্ন এক স্বর্নকালস্থারী ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া বোধ হইবে। কোন 
ব্যক্তি কাহারও সহিত কোন কাধ্য করিলে, তাহার তৎকালীন ব্যক্তিত্ব সেই 
কাধ্যকালব্যাপিমাত্র বলিয়া বোধ হয়, এবং সেই ব্যক্তিত্ব তৎকালে তাহার সহ- 
চরের প্রতিযোগি বলিয়। প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তির আবার অন্তকাধ্য- 
সনবন্ধ এবং অন্তব্যক্কির প্রতিযোগিতা ম্মরণ করিলে তাহার ব্যক্তিত্ব দীর্ঘকালব্যাগি 
বলিয়া! মনে করিতে হয়। তাহারই আবার ব্রঙ্গস্ন্ধ এবং সমগ্র জগতের প্রতি- 
যোগিতা চিন্তা করিলে তাহার অনন্তভাব এবং নিত্যতা পরিব্যক্ত হয় । 
নৈতিক পুরুষের ( কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির) কর্তব্যতার বিষয় চিন্তা করিলে, 
. সেই কর্তব্যতাতে যে কালসীম। নির্ধীরিত আছে, ইহা বলিতে পারা যায় না। 
' অর্থাৎ কর্তব্য কাধ্য বিষয়ে কেহই বলিতে পারেন না৷ যে “আমার কার্য শেষ 
হইয়াছে, আর আমার কিছুই করিবার নাই ।” কারণ, কর্তব্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ 
। এই যে, একটা কর্তৃব্যকাধ্য করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কর্তব্যকাধ্য আবি- 
| ভূতি হা এবং অন্য দায়িত্বও তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত হয়। কালপ্রবাহের প্রত্যেক 
ঘটনা যেরপ ব্রহ্গভ্রীবনের সহিত সম্বদ্ধ, তদ্রুপ আদর্শোচিত জীবনের বিলক্ষণ কার্য্য- 
সকলও ব্রহ্মজীবনে সম্বন্ধ হই পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণতা লাভ করিয়া সেই 
জীবন তত্বজঞানবিশিষ্ট ও ব্যক্তিনিষ্ট হয়। হুতরাং দে জীবনে মৃত্যু নাই এবং 
তাহাই তাহার নিত্যতার প্রমাণস্বরূপ। 
মনুয্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ বিবেচনা করিলে এবং মনুষ্য এক নৈতিক ব্যক্তি, ইহা 
। চিস্তা করিলে পরম্পাশ্রিত যুক্তিদ্বারা মানবাত্মার নিত্যতার ভ্রিবিধ প্রমাণ পাওয়া 
ূ যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সত্তামাত্রকেই জ্ঞানের বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, 
| যাহা ব্রঙ্গজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে এবং তাহার অনস্তত্ঞানে কখন প্রতিভাসিত হয় 
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নাই, তাহার অস্তিত্ব নাই এবং থাকিতেও পারে না। ইহাই সন্তার প্রথম লক্ষণ। 
দ্বিতীয়তঃ, যাহা! সাধারপধনমাক্ান্ত নহে এবং বাহা ব্দ্ধের উদ্দে্প্রকাশর্কনহে 
(অর্থাৎ তাহার চিন্তার অভিব্যপ্রকগুণবিশিষ্ট, নহে) তাহারও অস্তিত্ব নাই; 
অর্থাৎ সকল বস্ত্তেই বা পদার্থেই কোন না কোন সামান্যধর্্ নিত্যই বর্তমান 
থাকা আবশ্তক 3 কারণ, তাহা সত্তামাত্রেরই নিদ্ধীরিত অবস্থা । তৃতীয়তঃ, সততা 
ব্ক্তিনিষ্ঠ এবং বিলক্ষণ হওয়া আবশ্তক। কেবলমাত্র ভ্ঞানগোচরতা এবং 
সাধারণধশ্মাক্রান্ততা সত্তার পরিচায়ক লক্ষণ নহে) অর্থাৎ বস্তু কেবলমাত্র 
জ্ঞানে উপলব্ধ হইলে, এবং তাহার সামান্ত বা সাধারণ ধর্ম জানিলেই তাহার স্বরূপ 
বুঝা ায় না এবং বর্ণন করা যায় না। যাহা দ্বারা কোনরূপ বিলক্ষণ ইচ্ছার বা 
অভিপ্রায়ের তৃপ্তি বা পূর্ণতা হয়, তাহাই ব্যক্তিশববাচ্য। কোন ঘটনা যে 
“এক বিশিষ্ট ও বিলক্ষণ ঘটনা” তাহার অর্থ এই যে সেই ঘটনা ছ্বারা জর্গতের 
ষে উদ্দেন্ত সাধিত হইতেছে, তাহা অন্য কোন ঘটনাদ্বারা সাধিত হইতে 
পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র জ্ঞানগোচর হইলেই সেই ঘটনার মর বা 
উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। সামান্ধর্শের বর্ণন! করিয়াও সেই ঘটনার 
বি্বক্ষণতা বিদিত হওয়। যায় না। শুদ্ব জ্ঞানগোচর হইলে এবং সামান্ত- 
রমক্রান্ত হইলে ব্যক্তির অস্তিত্ব স্থচিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত 
হওয়া যায় না বহির্ষ্টা ব্যক্তির স্বরূপ জানিতে পারেন না বলিয়া ব্যক্তির 
অস্তিত্ব স্চিত হইলে তিনি তাহার সামান্তধর্শের এবং তৎসংক্রান্ত 
নিয়মের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়। থাকেন। ইহাই বিজ্ঞানবিদ্ভা করিয়া 
থাকে। তখন আবার সেই বহিরষ্টা ব্যক্তির অস্তিত্বের দৃঢ়তর কুচনা পাইয়া 
খাকেন। কিন্তু চিন্তাশক্কির দ্বারা বরা ব্যক্কির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে ব! 
ঝআঁনিতে পারেন না । কোন প্রতিবেশীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিবার সমক়্ “কেন, 
এই ব্যক্তির স্থান জগতে আর দ্বিতীয় কেহ অধিকার করিতে পারে না” তাহা 
কেহ অনুতবও করিতে পারেন না এবং কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। 

তাহার আকার, প্রকার ও কার্যকলাপ দেখিয়া কেন অন্তে তদ্রুপ আকারবিশিষ্ 
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হইতে পারে না বা তন্্রপ কাধ্য করিতে সমর্থ হয় না, তাহার কারণ কেহ বুঝিতে 
পারেন না। তাহার চরিত্র এবং ব্যবহারসন্বস্বীয় নিয়মাবলি হদি পর্যবেক্ষণ 
করা যায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র তাহার স্বজাতীয় সাধারণ ধর্মাই দেখিতে পাওয়া 
যার; কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা বিলক্ষণত| বুঝিতে কেহই সমর্থ হয়েন না। 
সুতরাং আমার প্রতিবেশীর বিশিষ্টব্যক্তিরপে “অনন্যতা” “বিলক্ষণতা” এবং 
পনি্দিষ্টতা” ( অর্থাৎ এই ব্যক্তি একূপ যে, ইহার স্থান জগতে আর কেহ অধিকার 
করিতে পারে না) আমি প্রতাক্ষজ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে অথবা বর্ণনাশক্তির দারা 
বর্ণনা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হই না। স্থতরাং ব্যক্তিনিষ্ স্বরূপ মন্ুয্যের 
জ্ঞানগোচর হয় না। 

মনুষ্য কালগ্রবাহের ঘটনাবলীর কেবলমাত্র আংশিক জ্ঞানবিশিষ্ (স্বয়ক্ত ) 
জীব এবং তাহার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় নিত্যই অতৃপ্ত থাকে। সুতরাং তাহার 
পক্ষে বব্যক্কিতে”র সত্তা কেবলমাত্র স্ুচিত হয়) অর্থাৎ “উহা আছে” এইরূপ 
নিশ্চিত জ্ঞান হয় মাত্র। সেই ব্যক্তিত্ব জিজ্ঞাসাই জগতের প্রধান রহস্য, ইহার 
জন্য লৌক লালাপিত এবং ইহাই নৈতিকতার প্রধান অঙ্গ । কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপ 
.জ্ঞেয় পদার্থ নহে। সুতরাং এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধ এক প্রকার 
ঈশ্বরসন্বন্ধের ন্যায় কেবলমাত্র স্থচিত হইয়া থাকে। ব্যক্তির সত্তা সত্য বটে 
কিন্তু মনুষ্যের পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে তাহা কখনই প্রকটিত হয় না । 

উপরি উল্লিখিত ব্যক্তিসস্তার আলোচনার উপরই মানবাজ্মার নিত্যতার 
আলোচনা নির্ভর করে। মনুষ্যব্যক্তিকে যেরূপই বুঝা যায় অর্থাৎ উহাবে 
বর্তমানকালীন জীবন অথবা দীর্ঘকালব্যাপি ঘটনাপরম্পরাধুক্ত জীবন বনিক 
মনে করিলেও, উহার যে সত্য অস্তিত্ব আছে, তথিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না 
উহার ব্যক্তিত্ব আছে এবং উহা! ব্রঙ্গেরই উদ্দেশ্যবিশেষ বলিয়া উহা! ত্রহ্গজ্ঞা 
অবস্থিত থাকিয়! ব্রন্মেরই উদ্দেশ্য সাধন করে। জ্ঞানবিস্তারবিষয়ে অথব 
কার্ধযানুষ্টানবিষয়ে জগতের মধ্যে সেই ব্যক্তি যে স্থান অধিকার করে, তাঃ 
অন্য কেহ অধিকার করিতে পাঁরে না। তাহার কর্তব্য অন্যে সাধন করিতে 
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পারে না এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা অন্যের ছারা 
সম্ভব হয় না। দেই ব্যক্তির প্রকৃত শ্বরূপের বা আত্মার জ্ঞান এবং তাহার 
বর্তমান আংশিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনের জ্ঞান একন্ত্রে গ্রথিত, অর্থাৎ উভ়জ্ঞানই 
একরস (0719/15) বা একভাবাপন্ন বলিতে হইবে । 

মানবাত্মা কালপ্রবাহের বর্তমান ক্ষণে বলিতে পারে যে, “আমার স্বীয় ব্যক্তি- 
স্বরূপ কি অথবা আমার সত্তা কিন্ধপ”, তাহা আমি নিজে জানি না, কিন্ত ব্র্ 
তাহা অবগত আছেন। অবশ্য ্র্ধ আমা হইতে স্বতত্্ভাবে অবস্থিত থাকিয়া 
আমাকে জানেন, এ কথ! আমি বলিতেছি না। অনস্তাবস্থায় তাহার সহিত আমার 
এক সম্পন্ন হইলে আমি যেরপ আমার স্বরূপ ও অস্তিত্ব বুঝিতে পারিব, 
তিনি তজ্রপই আমাকে জানেন। তাহাতে অবস্থিত হইয়া এবং তাহার 
সম্পূর্ণ ইচ্ছার অংশভাগী হইয়া আমি বুঝিতে পারিব, আমার জীবনের অভিপ্রায় 
কি এবং কি কারণে আমার ব্যক্তিত্ব অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে বিলক্ষণ হইয়াছে 
(অর্থাৎ আমার জীবন অন্ত জীবন হইতে ভিন্ন হইস্বাছে )। জগতে মন্থব্যাকারে 
বর্তমান থাকিয়া আমার সত্তার উদ্দেশ্য আমার জীবনে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না 
বনিয়া, আমি অন্য ব্যক্তির প্রতিদন্বিতাবে আপনাকে প্রকটিত করি বটে, কিন্তু 
তথাপি আমার স্বর্ূপগত বিলক্ষণ উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। ব্রহ্ধ- 
বন্ধ ঘটিলে এবং তাহার সহিত আমার একত্ব সম্পন্ন হইলেই আমি বুঝিতে 
পারিব, আমার বিলক্ষণ সত্তার অভিপ্রায় কি? 

ফলিতার্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যেক মানবাস্মা অনস্তাবস্থায় আপনার ব্যক্তি- 
তি স্বরপের নিগু অভিপ্রাক, ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া জানিতে পারে এবং 
ঠাহারই ইচ্ছার মধ্যে তাহার যে বিলক্ষণ অংশ আছে, তন্থারা ব্রন্মেরই অভিপ্রায় 
দ্ধ হইতেছে, ইহা'ও বুঝিতে পারে। জগতের কালপ্রবাহে আমাদিগের ব্যক্তিগত 
স্বরূপ যতই দুর্বোধ্য হউক না কেন, অনস্তাবস্থায় আমরা সেই স্বরূপ কি 
রাহা খুঝিতে পারিব। অতএব অনস্তাবস্থায় আমর! যে জ্ঞাঁনলাভ করিব 
র্থাৎ আমদিগের তদানীত্তন সংবিদের অবস্থা যাহ! হইবে, তাহা মন্থয্যোচিত, বর্ত- 


জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা! । ৫৭ 


মান পরিচ্ছিন্ন সংবিদের অবস্থা। হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
তাহা হইলে সংক্ষেপতঃ এই পর্যান্ত বুঝা বাইতেছে যে, ব্যক্কিমাত্রেরই একটি 
প্রকৃত স্বরূপ সত্য সত্যই আছে এবং তাহা তাহার সমগ্র জীবনেই অনুস্যত থাকে 3 
কিন্ত তাহার সেই প্ররুত স্বরূপ তাহার বর্তমান পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে প্রতিভাদিত হয় 
না। কিন্তু ব্রন্মের অনস্ত জীবনে এক হইয়া স্থান পাইলে তাহার সংবিদের 
রূপান্তর হইবে। কালপ্রবাহস্থ জীবনে মনুষ্যব্যক্তি যেন রঞ্জিত কাচের ভিতর. 
দিয় আত্মন্বরূপ দর্শন করে এবং ব্রন্মে অবস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি তাহ! সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে দেখিতে পায়। 

এক্ষণে এবিষয়ের আলোচনা করিলে আর একটি বিষয় স্বতঃই আক্ষিণ্ড হইয়া 
বিচারের বিষয় হইয়া! পড়ে। ইহা! বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের বিষয় 
বিবেচনা করিলে এবং তাহার পরিচ্ছিন্ন অন্তর্গত অভিপ্রায়কে স্বতন্ত্র আলোচনা 
করিলে তাহার কতকগুলি সাময়িক জ্ঞানবিশিষ্ট ধারণাসমষ্টিকে তাহার আত্ম! 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদ্রপ যথেচ্ছকপ্পিত আত্মা দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয় না। তাহার নির্দিষ্ট সময় জগতের ঘটনাপ্রবাহে এক মুহূর্ত, 
এক দিন বা এক বৎসর অথব! এক ঝ! কয়েক যুগও হইতে পারে এবং তাহার পর 
তাহার তিব্োোভাব হইয়! থাকে । সেই স্বর্নকালব্যাপী আত্মা একটি বিশিষ্ট 
এবং বিলক্ষণ ঘটনা হওয়াতে এবং প্রক্কৃত সত্তার অন্তর্গত হওয়াতে তাহার 
অবশ্যই ব্রদ্মসন্বন্ধ আছে বলিতে হইবে । সেই সম্বন্ধবশতঃ অনস্তাবস্থায় তাহার 
্বাত্মজ্ঞান রূপান্তরিত হইয়া ষায় এবং তখন তাহার জীবনের এবং ব্যক্তিভাবের 
প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং জগতে তাহার নিরূপিত স্থান তাহার জ্ঞানে 
প্রতিভাসিত হয়; অর্থাৎ অনন্তাবস্থায় সেই আআ! তাহার বর্তমান কালসাপেক্ষ 
সংবিদ্‌ অপেক্ষা উৎকষ্টতর জ্ঞান লাভ করিয়া! বর্তমান জীবনের অর্থ ও-উদ্দেশ্য 
বিশদভাবে বুঝিতে পারে এবং যে সকল বিষয় তাহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পূর্বে 
প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও তখন তাহার জ্ঞানগোচর হইয়া! পড়ে। কিন্ত 
পূর্বোক্ত স্বপ্নকালব্যাপী আত্মার এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহ! পরিবর্তনশীল 
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এবং এক সময়ে উহার তিরোভাব হয়। - কিরূপ সেই কল্পিত আত্ম! কালপ্রবাহে 
এক সময়ে অন্তহ্ত হয়, মৃত্যুগরস্ত হয় এবং অস্তিত্বশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান. হয়, 
তাহা বুঝিলে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হইতে পারিবে। 

জগতে মৃত্যু নিত্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্ত মৃত্যুর স্বরূপ বা' গ্রক্কৃত অর্থ কি, তাহা 
সাধারণ লোকে বর্ণন করিতে পারেন ন1। প্রক্কৃতির সাধারণ নিয়ম এই যে, ঘটনা 
-সকল সংঘটিত হইয়া অতীত হয় এবং অতীত হইলে আর পুনরাবর্তন করে না 
অর্থাৎ ফিরিয়া আইসে না। মনুষ্যের মৃত্যুঘটনা, সেই সাধারণ নিয়মের একটি 
শাখা ৰা অংশবিশেষ অর্থাৎ সামগিক ঘটনাবলির অনিত্যতারূপ সাধারণ নিয়মের 
অস্তর্গত। অত্তীত ঘটন৷ যে আর দ্বিতীয়বার ঘটে না, তাহার কারণ সেই ঘটনার 
বিশক্ষণতা। যাহা সত্য অস্তিত্বসম্পন্ন, তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং বিলক্ষণ ; সুতরাং জগতে 
তাহার তিরোভাবের পর আর দ্বিতীয়বার আবির্ভাব সম্ভব হয় না। অতীত ঘটনা 
ঘে আর ফিরিয়া আসে না, তাহা সেই ঘটনাকে “বিলক্ষণ ঘটনা” বলাতেই প্রতিপন্ন 
হইয়া থাকে । অতীত জগৎ মন্ুয্য্ঞানের বহিভূ্ত হইলেও উহাতে যে অতীত 
ঘটনা সকল অন্তর্লীন আছে তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। কালপ্রবাহের 
এক এক সময়ে ঘটিত নুতন নৃতন ঘটনাসকল খন একবার ঘটটয়া দ্বিতীয়বার 
অর্থাৎ অন্য সময়ে জগতে প্রকাশিত হইতে পারে না, তখন অবশ্যই ভবিষ্যতের 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নৃতন নৃতন ঘটন! সংঘটিত হইবে এবং নূতন নৃতন বিষর প্রকটিত 
হুইবে। কারণ কোন ঘটনা যে অতীতকালে ঘটিরে, একথা অর্থহীন হইয়া! পড়ে 
যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা আর পুনরায় ঘটতে পারে না। স্কৃতরাং কাল- 
প্রবাহে ব্যক্কিনিষ্ঠতা এবং অনিত্যত! এই ছুইভাব পরস্পর নিত্য সাপেক্ষ ; অর্থাৎ 
কোন ঘটনা ব্যক্তিনিষ্ঠ হইলেই কালপ্রবাহে তাহ। অনিত্য হইবে ।* 


* এন্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কালপ্রবাহঘটিত “ব্যক্তি আদর্শ “ব্যক্তি”র অঙ্গ 
ৰা অংশমীত্। কালপ্রবাহস্থ “ব্যক্তি” নিয়ত রূপান্তর ধারণ করে বলিয়া তাহাকে & অর্থে 
আদিত্য বলা বার, কিন্ত আদর্শ “ব্যক্তি” নিত্য এবং অনস্তাবস্থাপন্ন। ফল কথা, "ব্াত্রির” 
ব্যক্ধিত্ব লৌগ হয় না। বেদাস্তভাষায় উপাধিরই পরিবর্তন হয়, ব্যক্তির বা আত্মার 
পরিবর্তন হয় না, এইরূপ বলা ষায়। 
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কালতত্ববিচারে পরিচ্ছিন্নকীল এবং অনন্তকালের স্বরূপ বর্নিত হইয়াছে 
প্রতিমুহূর্তঘটিত ঘটনার ক্রিয়া সেই মুহূর্তের সহিতই অতীত হইয়া যায়। কিং 
এস্থলে নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালিক জীবনসংক্রাত্ত ঘটনাপ্রবাহের অনিত্যতা; 
বিষয় আলোচিত হইতেছে ; অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশা সফল হইতে গেলে 
এক নির্দিষ্ট সময় হইতে অন্ত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, অথবা এক নির্দিষ্ট বত্গার বা যু' 
হইতে অন্ত নির্দিষ্ট বসর ঝ! যুগ পর্যন্ত জীবনপ্রবাহ যে জগতে থাকিবে, এইর; 
আমরা ইচ্ছা করি অথবা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু সেই জীবন তাহার উদ্দেশ 
সফল হইবার পূর্কেইি অতীতগর্ভে লীন হইয়া যায় এই ঘটনার বিষয়ই এ স্থ 
আলোচিত হইতেছে। 

বসন্ত খতু কিছু দিন থাকিয়া অতীত হয়, মন্ুষ্যের যৌবনকাল কিছু সময়ে 
পরে অতীতবিষয় হইয়া পড়ে এবং বন্ধুত্ব বা প্রণস্ও চিরস্থারী নহে। ত্র 
মন্ুযযের জীবনও কিছু কাল থাকিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। লোকে মৃত্যুর 
ঘটনাকে এরূপ নিরর্থক এবং নিরাশার কারণ বলিয়া! মনে করে যে, ইহাই মনুষ্য 
নিয়তিবশবন্তিতার এবং 'অনিবার্ধ্য দুরদৃষ্টের ফল বলিরা ঘোষিত হইয়! থাকে 
কালগ্রবাহঘটিত মৃত্যুঘটনার বিষয় স্মরণ করিলে এইরূপ জীবনের অনিত্যতার 
অনুষ্ের বর্ণনাতীত ছুঃখ ও শোকের কারণ বলিয়। সকলকেই মনে করিতে হয় 
তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে যে, “মৃত্যু একটি সত্য ঘটনার মধ্যে পরিগণনীয় কি ; 
এবং কি কারণে উহা! সম্ভুব হয়?” প্রথমতঃ মনুষ্যভীবনের কোন একটা অংশে 
কথা ধরা যাউক। সেই জীবনের অংশ ধাহাই হউক, তাহাতে একটা নি 
গতীর অর্থ অন্তর্নান আছে, তাহা মনে করিয়া লইতে হইবে। ছৃ্টা্তস্বকূপ মাত 
সন্তানের প্রতি বাৎসল্যপূর্ণ জীবনাংশ, প্রণয়স্থত্রে বদ্ধ দম্পতির নানাআশাপ 
জীবনাংশ, সৈনিকপুরুষের স্বদেশান্ুরাগজনিত *বীরত্বন্চক জীবনাংশ, কে 
শিল্পীর আদর্শানুসারে-কার্ধ্যোদ্যমপ্রকাশক জীবনাংশ, কিম্বা কোন বীরপুরুণ 
অথব৷ মন্্রণাচিবের বা সাধুর সম্পূর্ণ উদ্মশীল জীবনাংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে 
কথিত পাওয়া যায় যে এক সময়ে উত্তবিধ ভীবন বা জীবনাংশ তাহার উদ্দে 


৬৯ বিশ্বররচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


পুর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়। যার, এবং আর ভাহার পুনরাবৃত্তি হয় ন! অর্থাৎ 
আর তাহা ফিরিয়া আইসে না । মাতার বাৎসল্যপূর্ণ জীবনাংশ এক সময়ে অতীত 
হইয়া যায়ঃ প্রেমিকষুগল বিচ্ছিন্ন হইলে পরস্পরের প্রেমপূর্ণ জীবনাংশ সমান্ত 
হয়; নানাবিধ ঘটনাবশতঃ বীরের বা! শিল্পীর উদ্ভমশীল জীবনাংশ আর থাকে না, 
এবং অচিস্তিত কারণবশতঃ মন্ত্রণাচিবের অথবা সাধুরও জীবনকাধ্য শেষ হইয়া 
পুড়ে। এই সকল স্থলে মৃত্যু না ঘটলেও মৃত্যুর অবস্থাতে এবং এই সকল 
ঘটনাপ্রবাহের অবস্থাতে এক মুখ্য বিচারণীয় বিষন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে এবং 
তাহাই সামান্ততঃ মৃত্যুর সমন্তা!। সর্বত্রই দেখা যায় বে, কোন বিষয়ের বা বস্তর 
স্বরূপগত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হইবার পূর্বেই অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিগত অভি- 
প্রাপ্নের সাফল্য হইবার পূর্বেই সেই বস্ত অস্তহিত বা! লুপ্ত হুইয়! পড়ে। এস্থলে 
“অনিত্য বস্তর নাশ অপরিহাধ্য এবং পূর্ণ অনস্তাবস্থাই কেবল চিরস্থায়ী” এইরূপ 
লাধারণ কথা বলিলে উহার কোন ব্যাখ্যাই হইবে না। উক্ত সাধারণ উক্তি 
অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং তাহ দ্বারা এইমাত্র ব্যক্ত হয় যে, ব্রন্মের ইচ্ছান্ুসারে 
জগতের অন্ত সম্পূরণাবস্থা কালপ্রবাহজনিত ঘটনাবনিদ্বারাই প্রকটিত হয় এবং 
প্রত্যেক ঘটন। বিলক্ষণ হওয়াতে একবার অতীত হইলে আর ফিরিয়া আইসে না। 
কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাসার বিষয় ভিন্ন হইতেছে । এই সকল দৃষ্টাস্তস্থলে দেখা 
যাইতেছে যে, কোন বিশিষ্ট ঘটনা কোন বিলক্ষণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত 
হইতেছে অথচ আমরা যতদুর বুঝিতে পারি, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। 
“কালপ্রবাহের নিয়মানুসারে প্রত্যেক ঘটনা কালপ্রবাহে তাহার নির্দিষ্ট স্থান 
অধিকার করিবে” এই নিয়মান্ুসারে যে সকল সমাণ্ডি বা মৃত্যুঘটন। ঘটে, ত বিষে 
এ স্থলে জিজ্ঞাসা হইতেছে না। এ স্থলে যে মৃত্যুতে মন্থুষ্যের উদ্ম ও চেষ্টা কোন 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রযুক্ত “হইয়াও সহস। বিফল হইতেছে, তাহাবুই বিষয় 
আলোচ্য হইয়্াছে। এরূপ উদ্দেশ্যবিঘাতক মৃত্যু ঈশ্বরের হ্ঠায়বিচারে কেন বা 
কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এস্থলে জিজ্তান্ত। স্মবতন্ত্বস্তবাদীদিগের পক্ষে এই 
প্রশ্ন উঠিতেই পারে না? কারণ, তীহাদিগের মতে মৃত্যু একটি স্বতন্ত্র সত্য 
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ঘটনা এবং সেই সত্য ঘটনার কোন কারণ নির্দেশ হইতে পারে না। এক শ্রেনীর 
বৈদাত্তিকেরা। বলিবেন যে, মৃত্যুঘটনা বস্তুতঃ অলীক এবং তাহার কোন প্রক্কত 
অস্তিত্ব নাইঞ্। যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা বলিবেন যে, “মৃত্যু” সত্তামাত্রেরই প্রমাণসিদ্ধ 
নিয়ম) অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তমাত্রই অনিত্য এবং এক সময়ে না এক সমরে 
তাহা! অস্তহিত হইয়া থাকে অথবা মৃত্যুগরস্ত হর়। কিন্তু অদ্বৈতমতাবলদ্বী বিজ্ঞান- 
বাদীদিগের মতে মৃত্যুসম্বন্ধে উক্তবিধ উত্তর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গণ্য হয় না। কারপৃ, 
তাহাদিগের মতে সত্তা বা ঘটনামাত্রেরই একটা ন! একটা অস্তগ্ঠত উদ্দেশ্ত আছে। 
স্থতরাং মৃত্যুকে কেবল নিয়ম বলিলে কোন উদ্দেশ্যের কথা বলা হইল না। সত্তার 
অর্থ ই উদ্দেশ্যসাধন, সুতরাং মৃত্যুঘটনা বদি সত্য অস্তিত্বের মধ্যে পরিগণিত হয়, 
তাহা। হইলে উহারও একটা! উদ্দেস্ট আছে, ইহা বলিতে হইবে। জীবনবিশেষের 
সমাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ মৃত্যুঘটনা দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় (অর্থাৎ অবস্থাস্তর প্রীপ্তি- 
রূপ ঘটনা), তাহ। যে উদ্দেশ্যকে (অর্থাৎ অতীত জীবনকে) খণ্ডিত করিয়া উপস্থিত 
হয়, তাহারই (অর্থাৎ সেই অতীত জীবনেরই ) অপরাংশ এবং তাহার সহিত 
অবিচ্ছিন্ন বলিয়! বুঝিতে হইবে। অম্পূর্ণতার অবস্থায় সেই খণ্ডিত উদ্দেশ্যবিশিষ্ট 
উপস্থিত পূর্ণ উদ্দেশ্য ( অর্থাৎ যে পূর্ণ উদ্দেশ্তের মধ্যে খণ্ডিত উদেশ্তও অস্তভূক্ি 
আছে) মৃত্যুকবলিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষস্তানগোচর হয়; অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত 
অনস্তাবস্থায় একীভূত হইয়। নিজের অতীত জীবনের উদ্দেশ্তের সহিত নিজের 
পূর্ণ উদ্দেন্ত বুঝিতে পারে । তখন উপস্থিত অনস্তাবস্থায় জ্ঞাত সেই উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্তের 
মধ্যে পুর্বজীবনের থণ্ডিত নির্বষ্ট উদ্দোশ্তের বৈফল্যও অন্তভূক্ত থাকিতে পারে, 
ইহ! পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। পূর্ণ উদ্দেশ্টের মধ্যে যে পূর্বব্তি অপূর্ণ উদ্দোশ্তের 
একেবারে কোঁন সম্পর্ক থাকিবে না ইহা সঙ্গত কথা নহে। মহত এবং পুর্ণ 
উদ্দেস্তের মধ্যে নিয়তই পূর্বববন্তি তুচ্ছ ও অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্ত জড়িত থাকে৷ মন্ুষ্যের 





* বৈদাস্তিকদ্দিগের এরূপ বলিবার অন্য কারণ আছে। গ্াহাব্া বলেন মৃত্যু বলিলে 
লোকে যে বিনাশবুদ্ধি আনিরা ফেলে তাহা ভ্রান্ত । বস্তুতঃ জীবাজার মৃত্যু নাই; কারণ 
জীবাঝ্বা অচ্ছেদ্য, অবধ্য ও নিত্য বলিয়া বণিত হয়। গ্রস্থকলেবরে ও অনস্ত স্বতঃপ্রকাশ- 
অবাহের কোন শেষ অবস্থা নাই ইহা পুর্বে প্রদ্শিত হইয়াছে । 


৬২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা! ৷ 


পক্ষে অধিক বৈচিত্র্যময় জীবন মৃত্যুর পর উপস্থিত হয় বলিয়াই মৃত্যুঘটনা৷ একটি 
উদ্দেসপূর্ণ সত্য ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়? অর্থাৎ একবিধ জীবনকে খণ্ডন 
করিয়া অপরবিধ জীবন ঘটাইবার অভিপ্রায়েই মৃত্যু ঘটিয্া থাকে, ইহাই মৃত্যুর ' 
উদ্দেপ্ত বা অভিপ্রায়। মৃত্যু যে জীবনকে থণ্ডিত করে, তাহা মৃত্যুর পর সমুৎ্পন্ন 
জীরনের সহিত যে অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ একসুত্রে গ্রথিত, তাহ! প্রণিধান করিলেই 
বুঝ। যাইতে পারে। কারণ সেই ভাবিজ্বীবনের উদ্দেগ্তমধ্যে 5 
উদ্দেশ্যও অন্তরু্ত থাকে, ইহা বলিতে হইবে। 

মৃত্যুঘটনাকে বর্ণন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণন করা যাইতে 
পারে। একটি অম্পষ্টজ্ঞাত উদ্দেশ্থসমন্থিত জ্ঞানপ্রবাহ অর্থাৎ মনুষ্যবিশেষের 
জীবন (যাহার গ্ররুত উদ্দেশ্ত মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না ) নিজের উদ্দেস্ত 
সফন হইবার পূর্বেই মৃত্যগ্রস্ত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে__কি হইল? প্উদেস্ত 
সাধিত হইল না”, “জীবন রহিল ন1” ইত্যাদি নিষেধবাচক উক্তি দ্বারা “কি হইল” 
এই প্রশ্নের সমাক্‌ উত্তর হইবে না। মৃত্যু যদি সত্য ঘটনা হয়, তবে উহা অবস্তই 
ভাঁববাচক ঘটনা হইবে, অর্থাৎ উহা “এইরূপ” ঘটনা, তাহ! বলিতে হইবে। 
কেবল নিষেধবাঁচক উত্তর হইলে চলিবে না অর্থাৎ উহা (মৃত্যু ) "এরূপ নহে” 
কেবল ইহা বলিলে প্রশ্নের উত্তর হইবে না। সকল ঘটনাই জ্ঞানের বিষয় এবং 
পরিণামে ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত আছে বলিতে হইবে। মৃত্যুদ্বারা যে উদ্দেপ্ত খণ্ডিত 
হইল, তাহা পূর্বের জ্ঞানের বিষয় ছিল এবং পরে তাহার থণ্ডিতভাবও জ্ঞানের 
বিষয় হইল ) অর্থাৎ উত্ত উদ্দেশ্য যে খণ্ডিত হইল “ইহা৷ কে জানে” এই প্রশ্ন হইলে 
অবগ্তই "রঙ্গ জানেন” এইরূপ উত্তর হইবে? কিন্তু "ব্রহ্ম কিরূপে জানেন” ইহা 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে, ষে ব্যক্তির উদেস্ত মৃত্যুদ্বারা খণ্ডিত হইল, 
সেই ব্যক্তিই ত্রদ্মে অবস্থিত হইয়। যেন বলিবে যে, প্পূর্ক্বে এই আমার উদ্দেশ্য 
ছিল, এক্ষণে আর তাহার সম্পাদন আমি চাহি না, সে উদ্দে্ত আমি ত্যাগ 
করিক্নাছি এবং এক্সণকার জীবনে আর আমার সে উদ্দেস্ত নাই” ইত্যাদি । এই 
ধারণা সে সময়ে ব্রন্মেরই ধারণা, কেবল সেই ব্যক্তিরূপ তাহার নিজ অংশদ্ধারা ব্যক্ত 


জীবাম্মা! ও পরমাত্মার একত1। ৬৩ 


হইয়া থাকে । সুতরাং ব্রন্ধ দেখেন যে, কালপ্রবাহ অনুসারে একটি জীবন খণ্ডিত 
হইল এবং অপর জীবনে পরিণত হইয়! তাহাতে অবস্থিত হইল এবং সেই খণ্ডিত 
জীবনের উদ্দেশ্য পরিবন্তিত ও রূপান্তরিত জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন 
রহিল। সেই নূতন জীবন তখন বলিতে পারে ষে “আমার পুর্বগ্ডিত উদ্দেশ্য 
আর আমি অনুসরণ করি না; আমার পুর্ব উদ্দেশা খণ্ডিত হওয়ার উদ্দেশ্য 
আছে এবং সেই উদ্দেশ্য আমার বর্তমান জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন £ 
আমার নূতন (রূপান্তরিত ) জীবনে পূর্বজীবন সমাণু হইয়াছে বলিয়াই আমি 
সেই সমাপ্তির ঝা মৃত্যুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি এবং সেই পূর্ব্ব উদ্দেশ্যকে বর্তমান 
উদ্দেশ্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন দেখিতে পাই” ইত্যাদি। ফলকথা, অতীত জীবনের 
উদ্দেশ্য মৃত্যুর পর রূপান্তরিত জীবনের উদ্দেশ্যে অস্ততূক্তি হওয়াতে এই ছুই 
জীবনই বস্তুতঃ এক ব্যক্তির অভিব্যক্তির ছুই অবস্থা মাত্র, ইহাই বলিতে হইবে। 
পর্ব্রে অভিব্যক্তিবিষয়ে আলোচনা করিবার সময় অভিব্যন্তির ঘটনায় পূর্বজীবনের 
অন্তধধন ও নৃতনভীবনের আবির্ভাব নিয়তই বম্বদ্ধভাবে ঘটিয়া থাকে, ইহা। প্রদরশিত 
হইয়াছে। ; 

অন্য কোন ভাবে বর্ণন৷ করিলে মৃত্যুঘটনাকে সত্য ঘটন। বলিয়া বর্ণনা ক! 
যাইতে পারে না। কারণ, তাদৃশ বর্ণনা কেবল নিষেধবাচক উক্তিতেই পরিণত 
হইবে। কালপ্রবাহে আমার মৃত্যু হইবে সত্য, কিন্তু পূর্ণাবস্থায় উৎকষ্টব্যক্তিরূপে 
অবস্থিত হইয়া আমি আমার মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিব। স্থতরাং আমার 
মৃত জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত আমার অনস্তাবস্থায় উপস্থিত পুর্ণ ব্যক্তিভাবের 
উদ্দেশ্য অবিচ্ছিন্ন থাঁকিবে। অবশ্য কি উপারে এবং কিরুপে পূর্ণাবস্থাপর নিত্য 
জীবাত্ম! মৃত্যুকবলিত জীবনের উদ্দেশ্যকে আপনার অন্ততুক্তি করিয়া নিজের 
উদ্দেশ্য সাধন করে, মনুষ্য সম্যগ্রূপে তাহ! জানতে পারে না। এই পর্য্ত 
বলা! যায় ঘে, পুর্ণাবস্থাপন্ন জীবাত্মা ব্রন্মের সহিত মিলিত হইয়া তাহার সহিত একত্ব- 
প্রাপ্ত হয় এবং তদ্্রপ একত্বপ্রাপ্ত হইলেও তাহার একেবারে বিলোপ হয় না। 
যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন মৃত্যুঘটনা সত্য হওয়াতে তাহার পূর্ণাবস্থাপর 


৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ডতা ও মানবের স্বাধীনতা ! 


আত্মা যেন বলিতে পারে যে, “যে ব্যক্তির জীবন স্বীর উদদেস্ত সাধন না করিয়া মৃত 
হইয়াছে, তাহা! আমারই জীবন এবং এক্ষণে আমার উৎক্ৃষ্টতর জীবনে বুবিতে 
পারিতেছি, কেন এবং কিরূপে উহা ঘটিয়াছে) ব্রন্ধাবস্থাপন্ন হইয়া আমি এক্ষণে 
পূর্ণতা ও সম্পূর্ণ শাস্তিলাত করিতেছি” ইত্যাদি । জগতে সকল ঘটনাই জ্ঞানের 
বিষয় হইব থাকে এবং অতি তুচ্ছ ছঃখও ব্রদ্ধের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তির সাধন 
ৰলিয়া পরিগণিত হয় । ব্যক্তিবিশেষ জীবনের উদ্দেশ্ত সাধন ন! করিয়া মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইলে, সেই ব্যক্তি নৃতনভাবে পরিণত হইক়া এবং নিজের বিলক্ষণ উদ্দেশ্ত 
ভবিষ্যৎ জীবনে প্রকাশিত করিয়া থাকে বলিয়াই মৃত্যুরূপ ঘটনাকে সত্য ঘটনা 
বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। 

মন্থষ্যের ঈশ্বরসন্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে তাহার নৈতিক ক্রিয়ার 
অর্থাৎ ইতিকর্তব্যতার স্বরূপ বিবেচন! করা আবশ্তক। নৈতিক ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানের 
কথা বলিলে এরূপ কার্ধ্যানু্ঠান বুঝায়, যে তাহার সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারেন না 
যে, সেই কার্য্যের শেষ ব৷ সমাপ্তি হইয়াছে। অন্য বনবিধ বিশিষ্ট কার্য্যের সমাপ্তি 
আছে সত্য, কিন্তু নৈতিক কার্য্ের অর্থাৎ কর্তব্যানুষ্ঠানের কখন সমান্তি হয় না। 
বিশিষ্টব্যক্তিভাবে ঈশ্বরের গ্রাতি এবং সহযোগী ব্যক্তিদিগের প্রতি লোকের কর্তব্া- 
সাধন কোনকালেই (যতই দীর্ঘ হউক) সমাপ্ত হয় না। নৈতিকপুরুষ হইলে 
অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হইলে এক আদর্শস্বরূপ উদ্দেগ্ত লইয়া! এবং অন্য 
ব্যক্তিসমূহের সহিত বন্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়৷ কাঁধ্য করিতে হইবে। একটি 
কর্তব্সাধন করিলেই তাহার সহিত অন্য কর্তব্য আপনা আপনিই জড়িয়া 
আইনে । সুতরাং শেষ কর্তব্যকার্ধ্য বলিলে বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয়) অর্থাৎ শেষ 
কার্যও হইবে অথচ কর্তব্যকা্য (নৈতিকক্রিয়া )ও হইবে, ইহা! বিরুদ্ধ কথা। 
কারণ, যখনই আমি কোন কার্ধ্য করি, তখনই আমি জাগতিক জীবনে এক নূতন 
অবস্থা আনয়ন করি, এবং তাহা হইতে আবার নৃতন কর্তব্যতার আবির্ভাব এবং 
প্রয়োজন হইয়৷ পড়ে। মন্ুষ্যের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান তাহার নিত্যন্বরূপের একাটি 
আংশিক ও অনিত্য অবস্থামাত্র। কিন্তু ঈশ্বরসেবা তাহার নিত্যন্বরূপের নিত্য- 
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ক্রিয়্। তাহার কখন সমাপ্তি হইতে পাবে না। সেই ঈশ্বরসন্থন্ধ হইতে ত্রিবিধ 
ভাবে মানবাখ্মার নিত্যতার পরিচয় পাওয়। যায়। প্রথমতঃ, ব্রচ্গে অবস্থিত আছে 
বনিয়াই মানবাআর প্রকৃত ব্যক্কিত্ব এবং জ্ঞানবিশিষ্টত্ ঘটিকা থাকে। কিন্তু সেই 
মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ মন্ষ্যের চিন্তায় বা জ্ঞানে অথবা ধারণায় স্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যখন মন্ষ্যের অন্ত ব্যক্কিভাব ব্রন্মে অবস্থিত হইয়া) 
্রঙ্গেরই জ্ঞানবিশেষরূপে প্রকটিত হয়, তখন মছুষ্যও তদানী্তন উতুষ্টতর 
জানে তাহার প্রকৃত স্বরূপ বা ব্যক্তিত্ব স্প্টরপে বুঝিতে পারে। তাহা হইলে 
অনস্তাবস্থায় তাহার ব্যক্তিম্থরূপ ব্রচ্গে অবস্থিত থাকে ইহ বলিতে হইবে । ২য়তঃ 
মানবাত্মার মৃত্যুর পর অবস্থাস্তরিত জীবনাবস্থায় অতীত মৃত্যুঘটন! ইহাই প্রকাশ 
করে যে, যে জীবন অতীত হইয়াছে তাহার উদ্দেস্ত অবস্থাস্তরিত জীবনের উদ্দেস্তের 
সহিত অবিচ্ছিন্ন এবং সেই অবস্থাস্তরিত জীবনবিশিষ্ট ব্যক্তি পর্বের মতই ব্রক্ষ- 
সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে ৷ সুতরাং ধাবৎ "আমার কার্ধ্য শেষ হইয়াছে” একথা মান- 
বাত্মা বলিতে পারে না, তাবৎ তাহার নিজেরও শেষ হইতে পারে না আর্থৎ 
প্রকৃত মৃত্যু বা বিনাশ হইতে পারে না। ( ৩য়তঃ) কোন কর্তব্যপরায়ণ মানবাস্মা 
কালপ্রবাহে তাহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে ইহা মনে করিতে পারে না, অথব! 
ব্যক্তিত্বরূপ রহিয়। কালপ্রবাহে ভবিষ্যতের কর্তব্যানুষ্টানে কখনই নিবৃত্ত ঝ 
বিরত হয় না। কেবলমাত্র অনস্তাবস্থায় সকল কাধ্য সমাপ্ত হয় এবং মানবাত্বাও 
শাস্তিলাভ করে। কালপ্রবাহের ঘটনায় শাস্তি বা বিশ্রামলাভ সম্ভবপর নহে। 

এ পর্যন্ত মানবাত্মাকে একটি পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষক্ধপে বর্ণন করা হই 
ঝাছে। কালপ্রবাহে মানবাত্মা। চিরকালই সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন থাকে । কাল- 
স্রোতে তাহার অস্তিত্বের সাময়িক প্রারস্ত আছে, প্রত্যেক সীম! বিশিষ্ট কালের 
অবসানে সে সেই পর্যন্তই জীবিত থাকে, তাহার কাধ্যকলাপও কালসীমায় 
আবদ্ধ থাকে এবং স্বীয় অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণতার ইচ্ছা করিয়া নিত্য 
ভবিষ্যতের আশায় কাধ্যসাধনে ব্যাপৃত থাকে। যতই উন্নত বাঁ বিজ্ঞ হউক 
মানবাত্মার জীবন এক সময় হইতে অন্য কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যস্ত ধারিলে 

৫ 


৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের হ্বাধীনতা । 


অইয়ূপে পরিচ্ছিন্ন বণিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অনস্তাবস্থায় সেই কর্তব্য- 
পরায়ণ নৈতিকপুরুষ যখন আপনাকে অন্য হইতে ভিন্ন অথচ অন্যের সহিত 
সম্বদ্ধ দেখে এবং বিশ্বাআর (বর্গের) জীবনে অবস্থিত হইয়া আপনার বিলক্ষণ 
স্বরূপ অবলোকন করে তখন তাহাকে আর পরিচ্ছিন্ন জীবাত্বা বা মানবাত্মা 
বলা বাইতে পারে কি না তাহাই এক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে। 
স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহের কথ। পূর্বে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হইগ্লাছে। 
'্অনস্তাবস্থায় মানবাত্মা সেই অনন্ত স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহের ভিতর থাকিয়া অপরি- 
-চ্িন্নভীবই অর্থাৎ অনন্তভাবই অবলম্বন করে। অর্থাৎ আর তাহাব্র কালপ্রবাহ- 
জনিত পরিচ্ছি্নতা থাকে না। ত্রঙ্গাবস্থাপন্ন হইয়াও মানবাত্ম। ব্রন্মের অংশ- 
স্বরূপ হওয়াতে ব্রহ্ম হইতে একপ্রকারে ভিন্নভাবেই থাকে । তদ্রুপ অবস্থায় 
যানবাআ। অন্ত তত্ুল্যব্যক্তির সন্বন্ধ অপেক্ষণ করে এবং তাহাদিগের উদ্দেশ্য 
হইতে বিলক্ষণ শ্বীয় উদ্দেশ্য লাধনে যন্থবান্‌ হয়। সেই সকল ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
স্বতম্নভাবে ব্রহ্মতাবাপনন হইয়া কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধেই তাহারা পরম্পর সন্বদ্ধ এরুপ 
বলা যায় না। কারণ তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ও সম্বন্ধ থাকে এবং সেই 
পরম্পর সন্বন্ধে জড়িত হইয়! এবং ব্রহ্মসন্বন্ধে ব্রগ্ধীবস্থিত হুইক্সা সকলেই ্রহ্ষ- 
কার্য সমাধা করে। সকল ব্যক্তির শীর্ষস্থ (অর্থাৎ সমষ্টিবূপ ) ব্যক্তিই ব্রহ্ম 
এবং তিনি সকল ব্যক্তিতে অবস্থিত এবং সকল ব্যক্তিও তাহাতে অবস্থিত 
থাকে । অন্যব্যক্রিসমূহের সহিত সম্বদ্ধ থাকিলেও অনস্তকালীন' জীবাত্মাকে 
“পরিচ্ছিন্ন” বলা হয় না! তদবস্থ মানবাত্মাকে কেবল “অপরিচ্ছিন্ন” না বলিয়া 
*অংশ্ভৃত অপরিচ্ছিন্” বলা ষাইতে পারে। ব্র্গাবস্থাপন্ন ব্যক্কিসমূহ সংখ্যায় 
অনন্ত এবং তাহাদিগের পরস্পরের উদ্দেশ্য বিবিধ ও বিচিত্রভাবে পরম্পর 
অন্থবিদ্ধ হইয়া কাধ্যসম্পাদক হইয়া থাকে। করনায় সম্ভব হইতে পারে 
অথচ কাধ্যতঃ ঝা বস্তুতঃ সত্য নহে এরূপ নানাবিধ অসংখ্য ব্রহ্ধাগুস্বরূপের 
চিন্তা সম্ভব হয় এবং সেই সকল কল্পিত ব্রন্মাণ্ডের মধো বর্তমান ব্রঙ্গাগুত্বরূপ 
পৃথক্‌ ও'বিলক্ষণ বলিয়াই বর্তমান ব্রহ্গাগুন্বরূপের ব্যক্তিভাব আছে এবং সেই 
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ব্যক্তিকেই ত্রন্বব্যক্তি বল! বায় । সেই ব্স্বরূপ এক প্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ 
এবং সেই ত্রহ্গব্যক্তি মধ্যে অনস্ত এবং বিচিত্র আতম্মাসকল পরস্পরের লম্বন্ধে 
পরম্পর সন্বদ্ধ হইয়া এবং অনস্তাবস্থায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া আপন আপন * 
উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। সেই আত্মাদিগের জড়িত সম্বন্ধ আবার কালপ্রবাহে 
সামাজিক এবং প্রান্তিক অবস্থায় অভিব্যক্ত হইয়! জগতের ভিন্ন ভিন্ন এবং 
দূরবর্তী ও অতি দূরবর্তী স্থানে প্রকাশিত হইয়া! নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া 
থাকে। 

আত্মা সমূহের অনস্তভাব এবং অংশীভূত ভাব বুঝিতে হইলে স্বতঃগ্রকাশ 
অনস্তপ্রবাহ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। এ বিষয় পূর্বে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা! আছে যে “অংশ কথন পূর্ণাবস্থার তুল্য হয় না” । 
কিন্ত স্বতঃপ্রকাশ- অনস্তপ্রবাহে এক অনস্তপ্রবাহ সাধারণ স্বতঃপ্রকাশ অনস্ত- 
প্রবাহের অংশীভূত হুইয়াও অনন্তপ্রবাহ বলিয়া সেই সম্পূর্ণ ও সাধারণ স্বতঃপ্রকীশ 
অনস্তপ্রবাহের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই অসংখ্য অন্তপ্রবাহ সফল 
পরস্পর ভিন্ন হইস়্া ও প্রত্যেকেই অনস্ত প্রবাহ বলিয়া গণ্য হইয়া! থাকে৷ এবিষয়ে 
পুর্বে বিশিষ্ট সমালোচনা হইয়াছে। পুনরুক্তি ভয়ে আর তাহার ব্যাখ্যা এম্থলে 
দেওয়া হইল না। ফলকথা স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ বলিলে বুঝিতে হইবে 
যে তাহার মধ্যে অসংখ্য পরম্পর বিভিন্ন অনন্ত অংশরূপ স্বতঃপ্রকীশ অনস্তপ্রবাহ 
আছে এবং তাহার! পরস্পর জটলভাবে সন্বদ্ধ এবং প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ অনস্ত- 
প্রবাহের তুল্য হইয়া আপন আপন অসংখ্য অংশে পরিপূর্ণ হইয়া রহিষ্বাছে। 

উপসংহারে এইরূপ বলা! যাইবে ষে প্রত্যেক জীবাত্ম! বা নৈতিক ব্যক্কি 
এক একটি স্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ। সুতরাং তাহার অনস্ত জটিলতা এবং 
অনস্ত অবস্থাবশতঃ ব্রক্মভাবের সহিত তুল্য হইফ্কা ব্রন্মে অবস্থিত আছে। 
্রহ্মভাবনকল ব্রহ্গব্যক্তির অংশীভূত এবং পরস্পর ভিন্ন *। কাধ্যকারিতা 





*  আই্বৈতবাদীদিগের মতে জীবাস্মাসকল ধেঁরপই হউক বখন ব্রদ্ধবপ অনন্ত ও অথ 
জ্ঞানপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তৎসমস্ত মিলিয়| এক অদ্বৈততত্বই নিত্য অবস্থিত 
মাছে ইহাই বলিতে হইবে । 


৬৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


বিষয়ে অথবা, উদ্দেশ্যসাধনবিষয়ে সকল জীবাত্মাই অনস্তীবস্থাপন্ন বলিয়া! 
বঙ্ব্যক্তির সহিত তুল্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং এস্থলে "অংশ পূর্লাবস্থার 
তুল্য হইল এবং তুল্য হইয়! পূরণাবস্থায় অবস্থিত হইল” এইরূপ বলিতে হয়। 

ফলিতার্থ এই ষে প্বরন্ষের অনবচ্ছিন্ন একতা৷ সত্বেও মানবাত্বাদিগের বিলক্ষণ 
উদ্দেশ্য এবং বিশিষ্ট জীবন আছে এবং তাহার! ব্রন্মের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত 
থাকিয়া, এবং ব্রঙ্মাধিষ্ঠিত ও ব্রহ্মজীবনে লীন হইয়া কথন স্বীয়তাব ত্যাগ করিয়া 
বিবুণ্ত হয় না। ব্রন্মজীবনে জীবাত্ম! ষেমন জীবনবিশিষ্ট, তন্দ্রপ জীবের জীবনে 
ব্রহ্ম ও জীবনবিশিষ্ট আছেন এইরূপ বুঝিতে হইবে। অনন্তের (বর্ষের ) সহিত 
মানবের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ট এবং মানবজীবনের অভিপ্রায়ও ব্রন্মের অভিপ্রায়ের 
ন্যায় অনস্ত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ইহার রহস্যভেদ করিতে পারে না। নেই 
রহস্য মন্থুষ্ের জ্ঞানের বহিভূতি হইলেও সত্তার অধবৈততর স্পষ্ট অনুভূত হইয়া 
থাকে এবং তাহ! হইতে প্রত্যেকেই আপনার আপনা কর্তব্য বুঝিয়া কার্য 
করিতে পারেন ইহা বুঝী যায় । 


মানবাআ্বার ধারণার কারণ । 
পূর্ববপরিচ্ছেদের বদ্ধিতাংশ । (ক) 

জগতে মন্গুয্যের নানা বিষয়ে নানারূপ ধাব্রণা আছে । ধারণাই জ্ঞানের যে 
মূল কারণ, তাহা! আর বলিতে হইবে না। ধারণা যদি তাহার বিষয়ের সহিত 
কোনরূপ সামঞ্জন্ত রাখে, তাহা হইলেই সেই ধারণাকে সত্য রলা যাক? অর্থাৎ 
ধারণার অন্তর্গত অর্থ. বদি তাহ! দ্বারা সুচিত বিষয়ে আংশিকভাবে অভিব্যক্ত হয়, 
তাহা হইলে সেই ধারণ! অন্রাত্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। ত্রান্তিস্থলে প্ধারণার 
অন্তর্গত অর্থের সহিত বহির্ষিষয়ের মিল বা সামঞ্জস্য থাকে না। অশ্ব দর্শন করিয়া! 
অঙ্থের ধারণার অন্তর্সত অর্থ অর্থাৎ অশ্বের স্বরূপ যদি দৃষ্ট অ্ে ব্যক্ত হয়, তাহা 
হইলেই অশ্বধারণ| সত্য হইল । রজ্জু দেখিয়া সপ্রাততিস্থলে সর্পের ধারণা রজ্জুতে 
ব্যক্ত নাই বলিয়। উহা ভ্রাস্তধারণা বল! যায়। ধারণার কারণ ইন্জিয়-সন্নিকর্ষ জন্য 
জ্ঞান ব অনু্ূতি। কোন পদার্থ বাঁ বিষয় ভ্ঞানগোচর হইবামাত্র তদ্ধিষয়ের 
জ্ঞান বা! অনুভূতি হইতে মনে একটা ধারণ জন্মিয়। থাকে । সেই ধারণায় বস্তর 
স্বরূপজ্ঞান এবং জ্ঞাতার ইচ্ছা জড়িত থাকে । শুদ্ধ বা কেবলমাত্র অনুভূতি বা 
জ্ঞানকে ধারণা বল! ধায় না। এইবূপে দেখা যায় যে, মন্ুষ্যের যে সকল বিষয়ে" 
কোনরূপ ধারণা আছে, তাহার মধ্যে বিষয়ের অনুভূত স্বরূপ এবং জ্ঞাতার ইচ্ছাও 
অন্ততু্ত আছে। বন্ধুর ধারণা হইলে তাহাতে বন্ধম্বরূপের এবং বন্ধত্থগোচর 
ইচ্ছাও জড়িত থাকে। মানবাত্ম! বা জীবাত্ম। সন্বন্ধেও মনুষ্যের একটা ধারণ! 
আছে। এই ধারণ! অন্য যাবতীয় ধারণ! অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ, এবং সকল কার্য্যের . 
প্রবর্তক । এই ধারণার উপর ধর্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, এবং কর্মুনীতি সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে; অর্থাৎ জীবাত্বার ধারণা লইয়াই ধর্মস্বন্ধে ইতিকর্ভব্যতা৷ ধর্ম 
শান্তে স্থির হইয়াছে; সেই ধারণা হইতেই লৌকব্যবহার সিদ্ধ হয় এবং সমাজগঠন- 


5 বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


সম্ভব হয়। আত্মার ধারণা লইয়াই সাংসারিক কার্যকলাপ নিশ্পন্ন হইস়্া থাকে৷ 
স্থতরাং জীবাত্মার ধারণা যে সকল ধারণার মৃলীভূত, তাহা কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। এই জীবাস্বার খারণা সহযোগী ভ্রীবাতআর ধারণার সঙ্গে অঙ্গে 
প্রতিযোগিভাবে উদ্দিত হয়। একল জীবাত্মার ধারণ! সম্ভব হয় না। এবিষয়ে 
পূর্বে আলোচিত হইন্নাছে। 
জীবাত্মার ধারণা যে সর্বদেশে এবং সর্বকালে আছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন 
নাই। কিন্ত এই ধারণা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, তথধিষয়ে নানাবিধ মত প্রচলিত 
আছে। জীবাম্বার ধারণা! যে মন্থুষ্যের সকল চিন্তার কেন্রস্বরূপ, তাহা সকলেরই 
স্বীকাধ্য। এমন কি মন্ুষ্যের সকল প্রকার জ্ঞান এই ধারণা হইতে ক্রমশঃ 
অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। 
প্রায় « পঞ্চ শতাব্দ অতীত হইল টাইলর সাহেব প্রথমতঃ জীবাত্মার ধারণা 
সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন তিনি এই ধারণার অভিব্যক্রিসন্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্ত ইহার মূল কারণের বিষয়ে সামান্যভাবেই 
কযেকটী কথা লিখিয়া তিনি ক্ষান্ত হইস্াছিলেন। তাহার মতে মনুষ্য অতি 
প্রাচীনকালে সমগ্র জাগতিক পদার্থকে জীবিত মনে করিত, অর্থাৎ সকল পদার্থেই 
চৈতন্য আছে__এইরূপ বিশ্বাস করিত। এই জীবিত প্রকৃতিবাদ (৪০170758) ) 
ছইভাগে বিভক্ত হয় _( ১ম) জাগতিক ব্যক্তিগত চেতন আত্মা এবং (২) 
যাবতীয় দেবদেবীর আত্মা । এইজন্য টাইলর সাহেব ধর্মের লক্ষণা করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন, “অলৌকিক আত্মার উপর বিশ্বাসকেই ধর্ম বলা যায়।” তিনি বলেন 
বে প্রাচীন মানব ছুইটা বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্যগ্র হইরাছিল। (১) 
“ জীবিত ও মৃত শরীরে প্রভেদ কি এবং জাগ্রত অবস্থা, নিস্্া, ভাবাবেশ, পীড়া 
এবং মৃত্যুর কারণ কি? (3ম) স্বপ্াবস্থায় এবং অগচ্ছায়াদর্শনে যে সকল 
মনুষ্যৃত্ধি দেখিতে পাওয়া বায়, আহাদিগের স্বরূপ কি? তিনি এই সকল বিষয়ে 
বিচার করিম! সিদ্ধাত্ত করিয়াছিলেন যে প্রাীন মানব বিশ্বাস করিত যে, মনুষ্যের 
একটি জীবিমুস্তি এবং অপর একটি ছায়ামৃত্তি আছে। এই ছুই সুষ্ঠ স্বততত্র 


মানবাত্মার ধারণার কারণ । ৭৯ 


থাকিতে পারে এবং এই ছুই সুক্তিই এক আত্মার ছুই প্রক্কার অতিব্যক্কিমাকর 
হইয়া থাকে । প্রত, অগচছায়মুহ্ি, বা প্রতিবিমদতির কারণ বুঝিতে অসুমর্থ 
হইয়! মানব সহজেই উপরি উক্তরূপ বিশ্বাসে উপনীত হইয়া ভূত, প্রেত এবং 
দ্বেবযোনিদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত । 

টাইলর সাহেবের উক্তবিধ মত প্রচারের সময় মনোবিজ্ঞানের (735০১০- 
1০8৮ ) তাদৃশ উন্নতি হয় নাই । স্থৃতরাং তিনি উহ হইতে বিশেষ সাহায্য লান্ড 
করিতে পারেন নাই। তথ্যতীত তিনি অস্বাভাবিক ঘটনার উপর অধিক" 
1 নির্ভর করিয়া নিজ মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ভাবাবেশ (51106 )৮ 
অগচ্ছায়। দর্শন (2১2081507) ) চিত্তবিভ্রম (19119979608 ) প্রভৃতি ঘটন! 
সকল অস্বাভাবিক |: এমন কি স্বপ্ন দর্শনও কাহারও কাহারও মতে অস্বাভাবিক 
বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সকল অস্বাভাবিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়। 
কোনরূপ অন্রাস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে । "্বপ্রদষ্টমৃত্তিই জীবাত্মার 
ধারণার কারণ” এই মত বহুকাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ইহা 
যে একটি অপসিদ্ধাস্ত, তাহ! অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। শিশুর! স্বপ্নকে 
স্বাভাবিক ঘটনা মনে করে এবং স্বপ্নে তাহারা দৃ্টুন্তিই দর্শন করে। যদি 
তাহাদিগ্ের ভৃতাদির বিশ্বাস পূর্বে না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বপ্রদৃষটসুতত 
হইতে কখন আত্মার অথবা! প্রত্যক্ষদৃ্টমুদ্তি হইতে কোন প্রেতমৃত্তির ধারণা 
করিতে পারে না। তথ্য তীত মনোবিজ্ঞান হইতে জানা যায় যে, সবগ্নদর্শনস্থলেও 
অজ্ঞান (আমি দেখিতেছি-_এইরূপ জ্ঞান) থাকে। সুতরাং আত্মার জ্ঞান 
বপরসময়েও বর্তমান থাকে । অতএব বলিতে হইবে যে, স্বপদৃষ্টষ্তি হইতে 
আআর জ্ঞান জন্মে না। আর এক কথা, জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্সুষ্তি অপেক্ষা 
পরত প্রায়ই অধিক স্পষ্টতর এবং কখন- কখন বৃহততরও প্রতীয়মান 
হয়। সুতরাং উহাকে অপচ্ছাক্ বলা যাইতে পারে না। এই কারণে লোকে 
ন্প্পে অমুককেই দেখিয়াছিলাম” এইরূপ বলে, "তাহার অপচ্ছায়া দেখিয়াছিলাম” 
ইহা কেহ বলে না। সাধারণতঃ আত্মার যে ধারণা আছে, তাহা শরীর অপেক্ষা, 
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'আক্রতনে ক্ষুদ্রতর এবং সুক্ম পদার্থে গঠিত বলিয়াই মনে করা হয়। সুতরাং 
স্বপ্ন হইতে তাদৃশ ধারণা জন্মিতে পাবে না । 

জীবাত্মার ধারণার কারণ সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে তিনটি নিয়মের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে ।_( ১ম) মনোবিজ্ঞানে প্রমাণিত 
তৰ্ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, (২য়) ম্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উপর 
নির্ভর করিয়া মীমাংসা করা উচিত, (৩য়) ভাষাতত্বের প্রদর্শিত দিদ্ধান্তও 
শ্বীকার করিতে হইবে। তথ্যতীত আলোচনায় বিশেষ সিদ্ধান্ত হইতে সামান্য 
সিদ্ধান্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। মানসিক অভিব্যক্তির চারিটি স্তরও 
কল্পনা করিতে হইবে। প্রথম স্তরে অতি প্রাচীন মানবজাতির মানসিক অবস্থা, 
দ্বিতীয় স্তরে মানসিক অভিব্যন্তির সামান্য প্রকাশ অর্থাৎ অসভ্য জাতির 
মানদিক অবস্থা, তৃতীয় স্তরে সভ্য মন্কুষ্যের মানসিক অভিব্যক্তির প্রথমাবন্থ! 
এবং শেষ স্তরে বর্তমান সভ্য মন্ুষ্যজাতির মানসিক উন্নতির অবস্থা । প্রথম স্তরে 
জীবাআর ধারণ! উদ্ভূত হইস়্াছিল, দ্বিতীক় স্তরে প্রথম ধারণার অন্তর্গত বিষয়ের 
বিশ্লেষণ ও আংশিক অভিব্যক্তি হয় এবং তৃতীয় স্তরে তাদৃশ ধারণার সামান্যভাবে 
অভিব্যক্তি হইয়াছিল। চতুর্থ স্তরে জীবাত্মাবিষয়ে আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত 
মন্য্ের জীবাত্মা সন্ন্ধীয় ধারণা অধিক অভিব্যক্ত হইয়া বর্তমানভাবে 
প্রচারিত হইম্মাছে। 

অসভ্য এবং বর্ধবরজাতীয় মনুধ্দিগের মধ্যে যাস যেরূপ ধারণা 
আছে, তাহা টাইলর সাহেব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিগ্লাছেন। তাহারা মনে করে 
“জীবাত্ম! একটি সুক্ম ও অপ্রার্কৃতিক মনুষ্যমূর্তি-_এক প্রকার বাম্পময় বা ছায়া- 
স্বরূপ। ইহাই মন্তুষ্যের জীবনের ও মনোবৃত্তির উৎপাদক এবং ইহার ব্াক্তি নিষ্ঠ 
বর্তমান, ও অতীত বিষয় সব্গন্ধে জ্ঞান ও বাসনা আছে। আম্মা দেহ হইতে 
স্বততন্তরভাবে অবস্থান করিতে পারে এবং ভ্রতগতিতে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
প্রকাশ পাইতে পারে। প্রায়শঃ দৃষ্টির এবং স্পর্শের বহ্ূতি হইলেও আত্মার 
ভৌতিক শক্তি আছে এবং নিত্রিত বা! জাগ্রত মন্ষ্যের সমক্ষে কখুন কখন 
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দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপচ্ছায়ার স্তায় আবিভূতি হয়। দেহের বিনাশ 
হইলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং কখন কখন অপর মন্ুযোর দৃষ্টিগোচর হয়। 
এক মনুষ্যের আত্মা অপর মন্ষ্যের দেহে অথবা পাশব দেহে কিন্বা জড়পদার্থের 
মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে” ইত্যাদি। ফজর সাহেব বলেন যে, “বর্বর 
মন্ষ্যের মনে করে যে, জড়প্রক্কৃতির অভ্যন্তরে চেতনপ্রক্ৃতি আছে বলিয়াই 
জড়প্ররুতির কার্ধ্য ঘটয়া থাকে । এইরূপে পশুর অভ্যন্তরে একটি অদ্ভুত- 
দ্র পন্ড এবং মন্ুষ্যের অভ্যন্তরে এক কুল্সর ও ক্ষুদ্র মনুষ্য আছে বলিয়াই পণ্ড 
ও মনুষ্য জীবিত আছে এবং তাহারাই জীবনের কাধ্য সম্পাদন করে। সেই 
অভ্য্তরীণ ক্ষুদ্র বাস্ুক্ পণ্ডকে বা মনুষ্কেই আত্মা বলিতে হইবে। নিভ্রা 
বাসুচ্ছ্ণার অবস্থায় আত্মা সাময়িকভাবে এবং মৃত্যুর অবস্থায় নিত্যতাবে দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। তাদৃশ লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মন্থষ্যের প্রাতিবিদ্বে 
এবং ছায়াতেও আআ বা আত্মার অংশ থাকে” ইত্যাদি । 

উপরিউক্ত বিষয়ের অধিক আলোচনা না করিয়া, আতর ধারণা সম্বন্ধে 
কিন্ধপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বুঝিবার পূর্বে আদিমানবের 
মাননিক ধারণ বিষয়ে কয়েকটি কথা বল! আবশ্যক। আদি মানবের দৃষ্টিশক্তি 
ও স্বৃতিশক্তি যে অতিশয় তীব্র ও প্রবল ছিল, তাহা নিঃসন্দিগ্চভাবে অনুমান 
করা যাইতে পারে। আধুনিক বর্বরজাতীয় লোকদিগের দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি 
যে সত্য মন্থুষ্যের অপেক্ষা অতিশয় প্রবল এবং কার্যপটু তাহার অনেক প্রমাণ 
পাওয়া যায়। আদিমানব যাহা দর্শন করিত, তাহা তাহাদিগের মনে অত্যন্ত 
স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাসিত হইত, এবং পরে তদ্ধিষয়ে যখন তাহারা 
স্মরণ করিত, সেই স্থৃতি মুর্তিও সাতিশয় স্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে মনে উপস্থিত হইত । 
সুতরাং আদিমানৰ কোন বস্ত দর্শন করিয়া! পরে তাহার বিষন্ধ যখন প্রথম 
স্মরণ করিত, তখনই সে মনৌজগতের অস্তিত্ব জানিতে পারিত। এই মনো- 
জগতের আবিষ্কার আদিমানবের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিতে হইবে । এই আবিষ্কার 
হইতেই দেব দেবী, স্বর্ণ, আত্মা ও ঈশ্বর ইত্যাদি যাবতীয় মনোজগৎদন্বন্ধীয 
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ধারপীসমূহের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তথ্ধিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
আদিমানব প্রত্যক্ষ দর্শনে যাহা দেখিত, স্মরণকালে তাহারই মুর্তি তাহাদিগের 
মনে উদ্নিত হইত। এই প্রক্রিয়াভে একটি বাহ্য বিষয় এবং অপরটি তাহার , 
আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কৃর্যদর্শনের পর চস্ু মুদ্রিত করিলে 
সু্যমুত্তি কিছুকালের জন্য মনে জাগরূক থাকে । এইরূপে বাহ্যপদার্থ এবং 
“তাহাৰ স্থৃতিমৃত্তি এই ছুইটি বিষয় আদিমাঁনবের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। এই 
হই মূর্তির মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, প্রত্ক্ষত্থলে দ্রব্য সকল বহিঃস্থ, স্পর্শযোগ্য 
এবং স্থুলভাবাপন্ন, কিন্তু তাহাদিগের স্বৃতিমূর্তিসকল মস্তিক্ষের অন্তর্গত, অন্পৃশ্য, 
অসম্পূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সুস্ম । এই স্মৃতিমৃত্তিই আত্মার ধারণার প্রথম কারণ। 
এই মুধ্ধি আদিমানবের দৃষ্টিশক্ির তীক্ষতাবশতঃ পদার্থের বা! ব্যক্তির সম্পূর্ণ 
আকারবিশিষ্ট হইয়া ধারপারূপে তাহাদ্দিগের ড্রানগোচর হইয়াছিল। ফলিতার্থ 
এই হইবে যে, আদিমানব ব্যঞ্জি বা পদার্থের মানসিক ধারণাকেই আত্ম! বলিয়া 
মনে করিত। ইহা৷ হইতে প্রমাণিত হয় থে আদিমানব স্বপ্নদর্শনে অথবা ত্রাস্তি- 
সস্তৃত অগচ্ছায় দর্শনে প্রথমে আত্মার পরিচয় পায় নাই। কারণ প্রথমতঃ 
্প্নদর্শনকালে জ্ঞান থাকে না এবং যাহা ম্বপরে দৃষ্ট হইতেছে তাহা যে বস্তুতঃ সেই 
পদার্থ বা ব্যক্তি নহে তাহার উদ্বোধ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানান্থসারে 
্বপ্নদর্শনের ও প্রত্যক্ষদর্শনের কাধ্য একরূপই হয় ; সুতরাং গ্রত্যঙ্ষূষ্ট মৃত্তি ও 
স্বপ্দষট মৃত্ধি কোন দ্রব্যবিশেষের মৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না । তৃতীম়্তঃ 
স্বপ্রৃষ্টমৃত্তি জাগ্রতাবস্থায় স্মরণ হয় বলিয়াই তাহা স্বগদৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; 
স্তরাং তাহাও স্মৃতিমূত্তি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। তাহা৷ হইলে 
বুঝা যাইতেছে ধে আত্মাবিষয়ক মানসিক ধারণা সকল অবস্থাতেই দৃষ্স্বরূপ হইতে 
ভিন্ন। ইহা বহিঃস্কিত মুদ্ধিনহে। এইজনাই আত্মাকে ব্যক্তি বা পদার্থ হইতে 
ভিন্ন বলিয়! মনে করা হইত। এই কারণ হইতেই ৈতবুদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে, 
অর্থাৎ প্ররুতি এবং পুরুষ অথবা মনুষ্য ও তাহার আত্মা এইক্প ধারণা উদ্ভুত 
হইয়াছে। ক্কৃতরাং আত্মার স্বক্নপ সম্পূর্ণ মানসিক ; মনেই ইহার অস্তিত্ব 


মানবাতমার ধারণার কারণ। পু 


উপলব্ধ হয়; এবং বহিংস্থ পদার্থের বা ব্যক্তির সহিত কখনই এক ব মিলিত 
হয় না। ্ 


এক্ষণে বুঝা যাইবে যে, আআ! বলিলে অগচ্ছায়া, বা বহিঃস্থ পদার্থ বা ব্যক্তির 
আকার অথবা দ্বিতীয় প্বরূপ বলিয়া বুঝা যায় না। আত্মা কৌন ভ্রাস্তিজানিত 
মুদ্তি হইতে পারে না, কারণ প্রকৃত পদার্থের বা ব্যক্তির স্বরূপ তাহাতে আরোপিত 
হয় না? অর্থাৎ রজ্জতে যে স্বর্পের স্বরূপ আরোপিত হইয়া ভ্রম জন্মে, তদ্রপ 
আত্মার উপর পদার্থের বা ব্যক্তির আরোপ হয় না। আতা ছায়া বা! প্রতিবিস্ 
হইতে পারে না, কারণ “ইহার (দৈর্ঘা, বিস্তার ও স্থুলতাদি ) পরিমাণ, আকার, 
গঠন এবং বর্ণ আছে। আত্মা ভূত-প্রেতাদির ন্যায় হইতে পারে না, কারণ জড়- 
পদার্থের আআ সজীব বলিয়! উল্লিখিত হয় না। আত্মা কখন শারীরিক কোনরূপ 
নির্যাস, শোণিত বা নিশ্বাসরূপ হইতে পারে না, অথবা কোনরূপ শক্তি বা 
মৌলিকতত্বও নহে, কিন্বা ইহা জ্ঞান বা বিবেক বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। 
কারণ পদার্থবিশেষের ঝা ব্যক্তিবিশেষের ন্যনাধিক পরিমাণে সকল ধর্দই সমষ্টিরূপে 
আত্মাতে অবস্থিত থাকে । প্রত্যক্ষদর্শন হইতে মানসিক স্মৃতিমৃত্তিতে যে যে ধর্ম 
থাকিতে পারে, তৎসমস্তই আত্মাতে অবস্থিত থাকে৷ সেই মানসিক মৃত্ভিই 
আত্মা। এই ধারণাই প্রথমে আদিমানবের মনে উদ্দিত হইয়াছিল । 


উপরি উল্লিখিত স্থৃতিমৃত্তির কখন কখন অবস্থাভেদে রূপান্তর হইয়া! 
পড়িয়াছিল। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর স্বপ্লকাল পরেই তাহার আত্ম! বা স্থৃতিমৃত্তি 
তাহার মৃত শরীরেরই আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সেই ধারণা হইতেই 
ভূত বা প্রেতের ধারণ! উড্ভৃত হইয়াছিল। বহুকাল পূর্বে যে ব্যক্তি মৃত হইয়াছে, 
তাহার আত্মার ধারণাতে সেই ব্যক্তির স্থৃতিজনিত সাধারণ ধারণাই হয়! থাকে । 
তাহার মৃত শরীরের সহিত তাহার কোন সংশ্রৰ থাকে না। জীবিত লোকের 
আত্মাব্ষয়ক ধারপীস্থলে তাছার বর্তমান জীবনের অবস্থা কিন্বা সেই জীবনের. 
কোন বিশিষ্ট অংশই প্রতিভাসিত থাকে । যেরূপেই হউক, বুঝা যায় যে প্রত্যক্ষ 


ৰ্৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত৷ ও মানবের স্বাধীনতা । 


দর্শন হইতেই আত্মার ধারণা উপজনিত হয় এবং পরে সেই স্থতিসুত্তি মানসিক 
ব্যাপার হইয়! নানা রপাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা বলিতে হইবে। 
উপরিউক্ত প্রণালীতে আত্মার ধারণা উদ্ভূত হইয়া পরে বিস্বোজন ও বিশ্লেষণ 
রিনা দ্বারা উহার নানারূপ ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা সভ্যতার দ্বিতীর 
স্তরেই ঘটিয়াছিল। ভাষাপ্রয়োগের দ্বার! সেই স্থৃতিমুন্তির নাম নানারপে প্রচারিত 
» হওয়াতে, কোন কোন বিশেষ শব্দও তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং সেই 
সকৰ নাম আবার যেন স্বতন্ত্র সত্বাব্যঞ্রক হইয়! পড়িয়াছিল। 
বিশ্লেষণের দ্বারা কখন কখন সমগ্র স্থৃতিমূর্তির বা ব্যক্তির প্রধান ও মুখ্য 
অংশকে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকেই আত্ম! বলিয়। প্রচার কর৷ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে 
পারা যায়। এইরূপ বাদ্যের শব্দকেই তাহার আত্ম! বলিয়া পাইথাগোরশ প্রচার 
করিয়াছিলেন। ক্রমশ: ভাষার সাহায্যে আত্মার ধারণ সামান্যভাবেই প্রবুক্ত 
হইয়াছিল। চীনদেশের অনুশীলিত মনোবিজ্ঞানে প্রচারিত হয় যে জগতের একটি 
আতা, মন্ুয্যের একটি আত্ম এবং মন্ষ্যের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এক একটি 
আত্ম আছে। ছান্দোগ্য উপনিধদে প্রজাপতি বলিয়াছেন, চক্ষুতে দৃষ্ট পুকুষ- 
মূর্তিই আআ। অর্থাৎ প্রত্যষদৃষ্ ব্যক্তির প্রতিবিশ্বিত বা স্থৃতিমূর্তিই তাহার মতে 
আত্মা। অধিকা স্থলে শরীরের প্রতিপিপিস্বরূপ দ্বিতীয় অদৃশ্য বস্তই আত্ম? 
বলিয়া প্রখ্যাত হয়। ইহার তাৎপর্ধ্য এই ফে, স্বতিমূর্তি সাক্ষাৎ ছৃষ্টূর্তি নহে। 
কেবলমাত্র উহার প্রতিযোগী ছায়া ব৷ প্রতিবিষূর্তি হইতেই আত্মার ধারণ! 
উৎপন্ন হুইয়াছে-_-এইরূপ ধারণাবশতঃ ভূতাদির ছায়াপাত হয় না, এইক্সপ বিশ্বাস 
প্রচারিত হইক়্াছিল। এই ধারণ! যে অসঙ্গত, তাহা৷ পূর্বে প্রদর্শিত হইস়্াছে। 
স্বৃতিমূর্তির বা আত্মার আকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভীত- 
লোকের স্থৃতিমূর্তি প্রকাণ্ড ও বৃহত হয়। আত্মা শরীরের ছিত্র দিয়া নির্ত হয়, 
এই ধারণা হইতে আত্মা অধুস্বপ্ূপ বলিয়! বর্ণিত হুইত। মনও আত্মীকে 
উরূপেই বর্ণন। করিয়াছেন। তত্যতীত দৃষ্টিবিজ্ঞানানুসারে স্থৃতিমূর্তির আকার 
২ হইতে ৮ ইঞ্চ মাত্র হইয়া চিত্রিত হইতে পারে, এইরূপ কখিত হয়। এই 


মানবাত্বার ধারণার কারণ। ৭ 


কারণে হিন্ুশাস্ত্রে এবং অন্যান্য দেশের গ্রন্থে আআকে অসৃষ্টপ্রমাণ বলিয়া কথিত 
হয় এবং প্রকৃত শরীর অপেক্ষা আআ সকলবিষয়েই কুদ্রতর বলিয়া বর্ণিত হইয় 
থাকে। শরীর অপেক্গা আত্ম! ওজনে) গুরুত্বে অতিশয় অল্প এবং তাহার স্বর 
অতিশয় মৃদু, অন্থনাসিক এবং অন্পষ্ট-_-এইরূপ বর্ণিত হয়। আত্মা অদৃশ্য, কারণ 
্বৃতিমুধ্ত চক্ুদ্ধার! দৃষ্ট হয় না এবং মনেই তাহার জ্ঞান হয়। দ্রিবালোকে আত্মার 
আবির্ভাব হয় না কিন্তু রাত্রিকালে উহ প্রত্যক্ষ হয়) কারণ প্রায়শঃ বাত্রিকালেই 
চিন্তাবশতঃ স্থৃতিমূত্তি মনে উদিত হর। স্থতিমুষ্তি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বলিয় 
ছায়ারূপেই কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। আআ বা স্থৃতিসুত্তি সত্য অথব 
ু্টৃত্তি সত্য এইরূপ সন্দেহ হইলে আদিমানব বুবিত যে, মৃত্যু হইলে স্থৃতিমুি 
বখন অন্ঠের মনে বর্তমান থাকে, তখন উহাই অধিক সত্য। তত্যতীত স্মতিসূনি 
সমধিক পরিবর্তনশৃন্ত, কিন্ত দৃষ্মৃত্ি সর্বদাই পরিবন্তিত হয় এবং তত্হ্বন্বীয় কার্ধ্য 
কলাপও নিয়ত অনিশ্চিত বলিয়া প্রতীরমান হয়। এই ভাব সর্বদা অভ্যাস 
বশতঃ উপস্থিত হওয়াতে ইহা হইতেই উত্তরকালে বস্তর বা ব্যক্তির মৌলিক 
তত্বের ধারণা উদ্ভূত হইয়াছে । আদিমানব কথন স্ৃতিমুর্তি এবং দৃষ্টমর্তিবে 
এক বলিয়। ভাবে নাই ; কারণ মানসিকতাব এবং বহির্জগৎ এই উভয়কে তাহার 
সর্ধদা ভিন্ন ভাবিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, ইহা! বুঝিতে পারা যায়। 
স্বতিমূর্তির স্বভাব হইতেই আত্মার অন্য অন্য ধর্ম অনুমিত ও বর্ণিত হইপ্লাছে 
ক্রুতগতি, অনৃশ্যভাব, নিত্যতা, অপব্রিবর্তনশীলত! এবং স্বতন্্রভাবাদি সমুদ, 
ধর্মই স্ৃতিমুত্তির প্রক্কৃতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার ত্রতগতিত্ব নিবন্ধ, 
ইহাকে পক্ষী, মক্ষিকা ইত্যাদির ন্যায় উল্লেখ করা হইত। মৃত্যু হইলেং 
স্থৃতিমুণ্তি অন্যের মনে বর্তমান থাকে বলিয়া ইহার নিত্যতা অনুমিত হইয়াছিল 
এই ভাব হইতেই পুর্ববপুরুষদিগের দেবভাব কল্িত্ব হইয়াছে। স্থৃতিমুন্তি যে 
ৃষটমৃত্তি হইতে পৃথক্‌, তাহা। উহার উৎপত্তি হইতেই বিবেচিত হইতে পারে 
ৃষ্টমৃত্বি অন্তহিত হইলেও স্থৃতিমৃন্তি থাকে, এই কারণেও উভয়ের অস্তিত্ব পৃথব 
মনে হইতে পারে । মৃত্যু, নিব! ইত্যাদি ঘটনা! হইতেও এই পৃথগৃভাব বুঝিতে 


৭৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


পারা যায়। এইরূপ পৃথগ্ভাব স্পষ্ট বুবিরাও আদিমানবের সরল বুদ্ধি উভরকে 
"সন্বত্ধ মনে করিত। ব্যক্তিবিশেষ ব! পদার্থবিশেষ আনন্দের কারণ হইলে, 
তাহার স্থৃতিমুর্তিও আনন্দের কারণ হইত এবং ভয় বা উদ্বেগের কারণ হইলে 
তাহার স্মৃতিমূর্তিও উদ্বেগ বা অমঙ্গলের কারণ হইত। এইরূপে শকুনশাস্তরের 
এবং সামুদ্রিক বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। যে ঘটনা কল্পিতবিষয়ের ধারণার 
অনুকুল তাহাই শুভলক্ষণ এবং তদ্বিপরীত হইলে তাহা প্রতিকূল বা অস্তত- 
ক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল । 
ক্রমশঃ আত্মার ধারণার অভিব্যক্তি ও রূপাস্তর হইয়াছিল। পরে আআ! 
ও ব্যক্তি ছুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ হইন্া দীড়াইল। কেহ কেহ এই ছুইকে আবার 
এক বলিয়া প্রচার করিলেন। হোমর কৰি স্থৃতিমূর্তির স্বরূপকেই প্রায়শঃ 
আত্মা বলিতৈন। এরিষ্টটল জীবনতত্বকে আত্মা বলিয়াছিলেন। এইরূপে 
সামান্তভাবে আত্মার নির্দেশ করা আরব্ধ হইয়াছিল। প্লেটো আত্মাকে ও 
ব্যক্তিকে এক বলিক্। বর্ণন করিতেন । প্রীষ্টধন্্াবলম্বীরা আত্মার দেবভাব 
আনিষ্লাছিলেন এবং ডেকার্ট আত্মাকে কেবলমাত্র মন্ুষ্যেরই সম্পত্তি স্থির 
করিয়াছিলেন। তাহার মতে পণুপক্ষীদিগের আত্ম! নাই । 
ক্রমশঃ ভাষার সাহায্যে একটি শবের ছ্ারাই আত্মার অর্থ প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। তখন প্রকৃত বন্তর স্বরূপ আর চিন্ত। না করিয়া কেবল আত্মার নামই 
উহার স্বরূপকথনের জন্য যথেষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মানবাত্মার স্বরূপম্বন্ধ 
পূর্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে আত্মার ধারণার মূল কারণ কি 
তদিষয়ে সংক্ষেপত: ফিছু আলোচনা! করা হইল।* এই সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ 
হইতে বুঝা যাইবে যে ষাহারা আত্মাকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করেন 
ভাহাদিগের বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত নহে । এ কথা গ্রন্থ কলেবরে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত 
হ্ইয়াছে। 
* যাহার। ইহার বিস্তৃত আলোচনার বিষয়ে জানিতে ইচ্ছ। করেন, ভাহারা এ, ই, ব্রলের 
0855 ০৫ 0৫ 3০01) গ্রন্থ পাঠ করিতে পাঁরেন। 








লোকান্তরবাদ সমস্যা ৷ 
দ্বিতীয় বদ্ধিতাংশ। (খ) 


মন্ষ্ের দেহাঁবসানের সহিত তাহার আত্মার ও অবসান হয় অথবা তাহার, 
অবস্থাস্তর হয় এই মতঘৈধ বিষয়ে চিন্তাশীল দার্শনিকদিগের নানাবূপ আলোচনা 
এবং অনুসন্ধান অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । এই বিষয়ের বিচারে 
একপক্ষ বলেন যে জীবমাত্রেরই সুতরাং মন্থষ্যেরও সাধারণ ধর্ঘম এই যে কিছুকাল 
জগতে অবস্থিত থাকিয়া তাহারা পরে চিরকালের জন্য তিরোভূত হয় । দেহাব- 
সানের পর আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই এবং তাহার প্রয়োজন ও 
নাই। তাহাদিগের মতে দেহবিশিষ্ট জীবনই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মার ধারণা 
মিথ্যাধারণামাত্র। অপরপক্ষ বলেন, ষে বর্তমান দেহব্যতিরিক্ত একটি আত্মা 
আছে এবং সেই আআ! দেহাবসান হইলে অবস্থাস্তরপ্রাপ্ত হইয়া আস্তিত্ববিশিষ্ট 
থাকে । 

যদি উভয় পক্ষের মতবাদীদিগের সংখ্যা (৮০৩5) লইয়া উপরিলিখিত বিষয়ের 
বিচার ব৷ সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহ! হইলে আম্মার লোকাস্তরস্থিতিবিশ্বাসীদিগের 
সংখ্যা জগতে এত অধিক হইয়। পড়ে ষে সিদ্ধান্ত বিষয়ে আর দ্বিরুত্তি করিবার 
অবসর থাকে না। কিন্তু লোকাস্তরবাদ বিস্তৃত ও জগণ্যাপী হইলেও অনেক 
চিন্তাণীল এবং বুদ্ধিমান লোক এই মতের প্রমাণাভাব খ্যাপন করিয়া উক্ত 
বিশ্বাসকে অমূলক বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, *দেহসংবদ্ধ 
জীবনই আত্মা অথবা জীবস্বরূপ। স্থতরাং একের *অভাবে অন্যের ও অভাব 
হয় অর্থাৎ দেহের শৃঙ্খল! নষ্ট হইলে জীবনও অন্তহিত হয় এবং তাহার পর আত্ম! 
বলিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকে না। স্থুলতঃ জীবিতদেহাতিবিক্ত আত্মার অন্তিত্বের 
প্রমাণ নাই। প্রেতাদির বিবরণ অথবা মধ্যবর্তী (1110117) লোকের প্রমূখাৎ 


৮০ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতাঁ ও মানবের স্বাধীনতা । 


গ্রতলোকের কথোপকথনাদি প্রচারিত ব্যাপারসকল মানসিক বিভ্রমমাত্র। 
এ বিষয়ে আপ্তবাক্যের প্রমাণ স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ প্রজ্ঞা 
যাহা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে জনমত নহে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের হ্ঠবাদের 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অবশ্য কোন কোন স্থলে এরূপ মানসিক 
ব্যাপার ঘটে যে মনুষ্য তাহার কারণ খুঝিতে পারে ন1। কিন্ত যাহা বুঝিতে পারা 
বার না তাহাকে অতিপ্রাক্কৃতিক বা অলৌকিক কারণের দ্বারা ব্াখ্যা কর! যুক্তি 
সঙ্গত নহে। প্রাচীনকালে লোকে অনেক স্থলে ঘটনার কারণ ন| বুঝিতে 
পারিলেই অতিপ্রাক্কৃতিক কারণ বিশ্বাস করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিত এবং সেই 
কারণেই নানা অদ্ভূত মতবাদের সংখ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানালোকিত- 
কালে তাতৃশ ব্যাখ্যার আদর নাই। বরং লোকে ঘটন! ব! বিষয়নবিশেষে আপনা- 
দিগের অজ্ঞান স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়, অথাপি অলৌকিক বা৷ অভিপ্রাক্ৃতিক 
কথার অবতারণা করেন না। তদ্যতীত অনেকে আবার দেহাবসানের পর 
আত বলিয়। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রয়োজনও নাই এইরূপ বিবেচন। করেন। 
জীব যে পধ্যস্ত জগতে থাকে সেই সময়ের মধ্যেই তাহার নির্দিষ্ট কর্শের শেৰ হয় 
এবং কর্মফল সমস্তই ইহ জগতে ফলিত হয়) সুতরাং আর অবস্থাত্তরের আবশ্যক 
হন না। স্বার্থপর লোকে ইষ্সিদ্ধির জন্য) সাংসারিক অবস্থায় অতৃপুলোকে 
ইপ্তি লাভের জন্য) প্রচলিত ধর্্বিশ্বাসী লোকের! অন্ধভাবে স্বকীয় ধর্মমত 
রক্ষা করিবার জন্য; অথবা নিজের ধ্বংস হওয়ার ধারণা অচিস্তনীয় বিবেচনা 
করিয়া নিজের আত্মার 'র্ষার্থ মৃত্যুর পর লোকান্তরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে এইরূপ 
বিশ্বাস করেন মাত্র । তাহারা বলেন যে যথার্থ কর্তব্যপরায়ণ লোকে পরলোক 
মাছে ভাবিয়া কর্তব্ানুষ্টান করেন না। হার! অবশ্যকর্তব্য মনে করিয়াই 
র্বযাুষ্ঠান করেন। সুতরাং লোকাস্তর ভাহাদিগের ও প্রতীক্ষার বিষয় নহে। 
াচারী লোকের মৃত্যুর পর লোকাস্তরাবস্থান দণ্ডভয়বশতঃ কখনই প্রীর্থনীর 
হইতে পারে না। কারণ লোকাস্তর যে ছুফম্্ করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র বলিয়া 
কেহ বর্ণন করেন লা। তাহা ছাড়া লোকাস্তরের স্বরূপ যদি স্থুলতঃ ইহলোকের 
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ন্যায় হয়, তাহা হইলেও তাহার নৃতনত্ব বা বিশেষ কোন প্রয়োজন রহিতেছে না । 
প্রেতাত্মবাদীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়৷ লোকাস্তরে বিশ্বাম 
করেন এবং নানা কথা প্রচার করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে আজিও তীহা- 
দিগের কথায় আস্থা প্রদর্শন করেন না এবং তাহারাও কোনরূপ নিঃসন্দিগ্ধ 
প্রমাণ দেখাইতে পারেন বলিয়া লোকে মনে করে না। তদ্যতীত সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র আত্মারপ পদার্থ স্বীকার করিলে তাহার অন্য স্বতন্ত্র পদার্থের সহিত 
সন্বন্ধ 'ও সম্ভব হয় না এবং সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও অনবস্থাদোষ অপরিহাধ্য 
হইয়। পড়ে। সুতরাং দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ আত্মার অস্তিত্ব কপ্রনা এক- 
প্রকার অযৌক্তিক কথ! বলিতে হয়। আত্ম! দেহে অবস্থিত থাকে এরূপ বলিলে 
দেহাবসানের পর অন্য দেহ কিরূপে জন্মিবে, তদ্বিষয়েও নানা কল্পনা আছে এবং 
তত্তাবৎই মনোবিজ্ত্তনমাত্র। হুক্মশরীর, কামশরীর, দিব্যশরীর ইত্যাদি কল্পনা 
করিয়া লোকের মনে নানারূপ অপ্রমাণিত অস্তিত্বের অবতারণা করা হয় মাত্র । 
চার্বাক বলেন, আত্মাতে বাসনার আরোপ করিলে সেই বাসনাবশতঃ আত্ম! 
অতীতসম্বন্ধে কেন সম্বদ্ধ হয় না? চার্কাকমতে প্রেতকৃত্য সমুদায়ই ভ্রাস্ত- 
ধারণার পরিণামমাত্র। তদ্যতীত আত্মা যদি স্বতন্ত্রপদার্থ হয় তাহা হইলে 
ভৌতিক শরীর উৎপত্তির সময়ে আত্ম কোথা হইতে আইসে, কিরূপে দেহ মধ্যে 
প্রবিষ্ট হয় এবং কেনইব৷ স্বাধীন পদার্থ পরাধীন হয়, ইহার কারণ বুঝা যায় না। 
এ সকল বিষয়ে নান! মতবাদীর! যে সকল প্রস্তাবের অবতারণা করেন তত্ভাবখই 
চিন্তার বৈচিত্রযমাত্র। তাদৃশ উত্তিসমূহে অযৌক্তিকতা, বিরুদ্ধভাব ও ভ্রম 
সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়” ইত্যাদ্দি অনেক কথা ও আপত্তি মন্থুয্যের দেহাবসানের 
পর আত্মার অবস্থাস্তর গ্রাপ্তিসম্বন্ধে উঠিয়া থাকে । এই সকল বিষয়ে সত্যান্থ- 
সন্ধান করিবার জন্য মনুয্যের কৌতূহল স্বভাবতই অতিশয় তীব্র হয়। মৃত্যুত 
বিষয়ে পর্যঠলোচন! করিলে কতক পরিমাণে এই কৌতুহল নিবৃদ্ত হইতে পারে। 
সুতরাং মৃত্যু ব্যাপার কি, উহার তাৎপর্ধ্য কি এবং কি কারণে উহ! ঘটে, তদ্দিষকে 
আলোচনা কর! আবশ্যক । 


ভি 
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কোন নির্দিষ্ট অবস্থা হইতে অবস্থাস্তরের: উৎপত্তি হওয়াকে পরিবর্তন কহে। 
জীবজগতে জন্মকালে এইরপ আবস্থাত্তরের উৎপত্তি হইলে “জন্ম হয়” বলে এবং অন্য 
স্থলে কেবলমাত্র পদার্থের "আবির্ভাব হয়”এইরূপ বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার 
আবার ক্রমশঃ পরিবর্তন হইগা কালপ্রবাহে নান! অবস্থাস্তরের উৎপত্তি হয়। 
দেহাবদানস্থলে পূর্ববাবস্থার তিরোধান হয় বলিয়া জীবজগতে তাহাকে পমৃত্যু” 
বনে এবং তদনাস্থলে কেবলমাত্র পুক্তাবস্থায় “তিরোভাব হয়” এইরূপ বলা হয়। 
এই আবির্ভাব এবং তিরোভাব অথবা জন্ম এবং মৃত্যু এক কথায় অবস্থার 
পরিবর্তন, জগতের একটি মৌলিক অর্থাৎ স্বরূপগত নিয়ম এবং সেই নিমের 
ঘারা জগতের অভিব্যক্তি হয়্। এনিয়ম কেন হইল, একপ প্রশ্ন করা এবং 
জগৎ কেন হইল এক্সপ প্রশ্ন কর! একই কথা । সুতরাং তারৃশ প্রশ্নের সারগর্ভত! 
নাই। দুরস্থিত আকাশম গুলে, কৃর্ধযনক্ষত্রাদির মধ্যে, অথবা অনন্ত নীহাররাশির 
€ ৩১১) ) মধ্যে, অতি তুচ্ছ কাঁটন্থিদিগের মধ্যে, নিককই জীবদিগের মধ্যে 
এবং মন্ুষ্যদিগের মধ্যে এই নিম অবাধে এবং অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে ; এমন 
স্থল নাই বা বিষ বা পদার্থ নাই যাহাতে এই নিয়ম কার্ধ্য করে না। 
কতকগুলি ঘটনার পর্জিবর্তনবশতঃ জীবের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয়। 

তাহাকেই জন্ম বলে। পরে সাধারণ নিয্বমবশতঃ অবস্থান্তর ঘটিতে থাকে : 
এবং এক সমস্সে একূপ একটা পরিবর্তন হর যে সেই জীবের তিরোভাব হইয়া 
পড়ে এবং তাহার দেহ বাহাপদার্থে বিলীন হয়। ইহাকেই জীবের মৃত্যু বলে। 
ব্যজিমাত্রেরই, স্থতরাং জীববাক্তিরও কালপ্রবাহে নিরত পরিবর্তন অবধারিত 
আছে। “জগ” এই শব্ষের অর্ধই গতিশীল । (৯) ব্যক্তিমাত্রেই একট! বিশিষ্ট 
জাগতিক উদ্দেশ্য সাধন করে। উহাই তাহার অস্তিত্বের বা জীবনের আত্যন্তরিক 
উদ্দেশ্য বা অর্থ। (২) বহিরাকারে সেই জীবব্যক্তি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য 
- অনপ্ূর্ণভাবে সাধন করে এবং (৩) সেই জীববাক্তির স্বরপ' এতাদশ যে 
তাহার স্থান অন্যে অধিকার করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহার দ্বিতীয় আর 
জগতে নাই। ব্যক্তির স্বন্ধপ বুঝা অতিশয় কঠিন কথা। ব্যক্তির অংশ 
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সকলের প্রত্যেকের অস্তিত্ব, ্রয়োজনীভূত এবং সার্থক হইলেও তাহারা স্বত্্ 
ব্যক্রিমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। মন্থুধ্যের হস্তপদাদি যেরূপ স্বতন্ত ব্যক্তি 
নহে, তন্রপ যে সকল পদার্থ :বা বস্ত অন্য কোন বুহৎ পদার্থের কিন্ব। জাতির 
অঙ্গীতৃত থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ মহাত্রব্যেরই উদ্দেশ্যসাধন করে তাহারা স্বতন্ত 
ব্যক্তিমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে জীবের অথব৷ মন্ষ্যের জীবনে 
কোনরূপ বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, কেবলমাত্র নিজজাতীয় স্বভারের অন্ুবর্তনকরে 
তাহাদিগের ব্যক্তিত্ব তাহাদ্িগের জাতি হইতেই নিপ্পন্ন হয়। অর্থাৎ অর্খেয 
ব্যক্তিত্ব অশ্বের জাতিতেই আছে, কোন বিশিষ্ট অস্বে ব্যক্তিত্ব নাই ; কারণ সেই 
অশ্ব অশ্বজাতির একাটি অংশবিশেষ । তন্দ্রপ বর্ধর মন্ুষ্যুও পণুবৎ হওয়াতে 
মনুযাজাতির ব্যক্তিত্ব হইতেই তাহার ব্যক্তিত্বলাভ হয় অর্থাৎ তাদৃশ মন্য্য 
মনুষাজাতির একটি অংশবিশেষ হওয়াতে তাহার নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই । 
সুতরাং ব্যক্তিত্বলাত করিতে হইলে জীবনের একটা উদ্দেস্ স্থির করিয়া কাধ্য 
করিতে হইবে। তন্রুপ করিলে মনুষাজাতিরূপ ব্যক্তির অন্তর্গত মন্ুয্যবিশেষও 
একটি ব্যক্তি হইয়া পড়ে । নচেৎ উদ্দেশ্যবিহীন এবং চরিত্রবিহীন হইলে লোক 
মনুয্জাতিরূপ ব্যক্তির অংশমাত্র বা অঙ্গমাত্র হইয়া অবস্থিত থাকে। জাগতিক 
ব্যক্তির অঙ্গের বা অংশের সর্বদা পরিবর্তন হয় এবং তাহার নিত্যত। নাই। 
কিন্তু জগংশৃঙ্খলার মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব সর্বদা এবং সর্বকালে নির্ধারিত 
আছে এবং থাকিবে। কারণ উহ! ব্রদ্মের ধারণাবিশেষ হইয়া বরহ্মত্বব্ূপের 
তায় নিত্যকাল অস্তিত্ববিশিষ্ট থাকে । জাগতিক বাক্তির অর্গ বা অংশসকল 
অর্থাৎ ঘটপটাদি, গৌঁ-মহিষাঁদি কিন্বা' জড়ৃবুদ্ধি মন্থুযাদি কখন নিত্যতালাভ 
করে না এবং সর্ব পরিবর্তিত হয় বলিয়া ব্যক্তির সহিত চিরস্থায়ীও হয় না। 
ব্যক্তিত্বলাভই নিত্যতালাভ-এইরূপ বুঝা যায় । ৃঁ 

ব্যক্তির 'ক্গ বা অংশনকল স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধন' করিয়া ভিন্নরূপে পরিবন্তিত 
হয় এবং ভবিষ্যতে তাহার আর পূর্ধরূপে অস্তিত্ব থাকে নাঁ; কেবলমাত্র 
ধশ্বরিক অনন্তজ্ঞানে পূর্বোক্ত ব্যক্তিবিশেষের অঙ্গরূপেই বর্তমান থাঁকে। 
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কিন্তু ব্যক্তি ঈশ্বরের “অঙ্স্বরূপ হওয়াতে তাহার কোনকালেই লোপ হইবার 
সম্ভাবনা নাই] কারণ ব্যক্রিসমূহেকর শরমস্টিরূপ ঈশ্বরব্যক্তি স্বীয় অঙ্গসমূহ 
লইয়্াই নিত্য বর্তমান আছেন। 

মৃত্যুঘটনা সাধারণভাবে পরীক্ষা করিয়া তবনির্ণরর করিলে বুঝা যায় যে, 
জাগতিক পরিবর্তনরূপ সাধারণ নিয়মের জীবজগতে একট বিশিষ্ট প্রপ্নোগকেই 
মৃত্যু বলিয়৷ লোকে অবধারণ করে। যাবতীয় পদার্থ বখন এই নিয়মের অধীন, 
তখন জীবজগৎ যে ইহার অধীন হইবে না, এ কথার অবসর নাই। জীব- 
সকলের বিনাশ না .হইয়া ক্রমাগত উহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে সমগ্র জগতে 
যে তাহাদিগের স্থান হইত না, তাহা! বুঝা৷ যাইতে পারে। জগৎ অনন্ত বিয়া 
তাহাদিগের স্থান হইলেও, তত্্রপ ব্যাপার বে একটা বিরাট, অসমঞ্জস, বিশৃঙ্খল, 
কষ্টকর ও অপ্রার্থনীয় ঘটনা হইত, তাহা অল্প প্রণিধানেই বুঝা। বায়। সুতরাং 
মৃত্যু যে একটা অবশ্যস্তাবী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অন্ততূ্ত, তাহা স্বীকার 
করিতেই হইবে 

জড়বাদী দার্শনিকেরা চৈতন্য বা চিস্তাবৃভিকে শরীরের আহ্ক্যঙ্গিক প্রক্রিয়া 
মাত্র মনে করিয়া তাহার শ্বতত্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শক্তির পূর্ণস্থিতি 
(০0751৮81107. 96 57918) ) বিষয়ে যে নিয়ম আছে, তদনুসারে বিচার 
করিলে, চিন্তাশবক্তিতর হ্বাসবৃদ্ধিতে যখন তৌতিক শক্তির হ্বাসবৃদ্ধি হয় না, 
তখন চিৎশক্তির বা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে অসস্ভব, তাহা মনে করিবার 
কারণ নাই, এইবূপ আতর স্বতন্্রঅস্তিত্ববাদীরা বলিক্না থাকেন। আত্মার 
স্বতন্্অস্তিত্বাদ যে অযৌক্তিক, তাহা গ্রস্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্ত 
বাক্তির অস্তিত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্যস্কির স্বরূপ মন্ুয্যের 
ুদধিগম্য না হইলেও তাহাতে যে তিনটি & লক্ষণ আছে, তাহা দ্বারা ব্যক্তির 





* (১) ব্যক্তির ধারণার একটি অন্তর্গত অর্থ বা অভিপ্রায় জাছে। 
(২) সেই অভিপ্রায় বাহাজগতে আংশিকভাবে ব্যক্ত হয়। 
€*) বির প্রতিতূ ব1 ছিতীয় জগতে আর নাই) 


লোকাস্তরবাদ সমন্তা? ৮৫ 


আভাদ পাওয়া ষায়। সেই ব্যক্তি ব্রন্গের অঙ্স্বরূপ বলিয়া! নিত্য । উহা যে. 
একটি স্বতঃগ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ, তাহাও পূর্বে বিৰৃত হইয়্াছে। 

প্রত্যেক জাগতিক ঘটনার অন্তর্দত একটা অভিপ্রায় আছে, ইহ! জড়বাদীরা 
স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও প্রকারান্তরে দ্রব্যব্যবস্থা (4.92:961০0) ইত্যাদি 
বলিয়া তাহা মানিয়া থাকেন। আস্তিক দার্শনিকেরা জাগতিক ঘটনাসকল ঈশ্বরের 
অভিপ্রায়হূচক (515০19810হ1 ) বলিয়া থাকেন এবং তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিব 
অধিকাংশ চিন্তাশীল লোক বিশ্বাস করেন। সকল ঘটনার অভিপ্রায় মনুষ্য 
বুঝিতে না পাঁরিলেও তাহার মধ্যে যে একেবারে কোন অভিপ্রায় নাই, ইহা 
বলা ছুংসাহসের কাধ্য। সুতরাং মৃত্যুৎটনায় যে একটা প্রশ্বরিক অভিপ্রায় 
অন্তর্নীন আছে, তাহ। ত্বস্ঠই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সেই অভিপ্রায় 
বব্যক্তিবিশেষের অবস্থাস্তর হওয়া জগংশৃঙ্খলার প্রয়োজনীভূত” এইরূপ ভিন্ন 
অন্তরূপ হইতে পারে না। ইহা স্বীকার করিলে এবং অনন্তপ্রবাহরূপ ব্যক্তির 
শেষ অবস্থা না থাকাতে ( পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) অবশ্তই দেহাবদানের পর 
অবস্থাত্তরাবস্থিতি মানিতে হইবে । 

নিকৃষ্ট প্ত পূর্ণবয়স্ক হইয়া মৃত হইলে তাহার আর জীবনের উদ্দেস্ত অনন্ু- 
চিত থাকে না। যে উদ্দেশ্যে জগতে তাহার আবির্ভাব হয়, তাহা তাহার 
ভীবনে সমস্তই সাধিত হইয়া থাকে। সেই পশু তাহার জাতিরূপ ব্যক্তির 
অঙ্গ বা অংশম্বরূপ হওয়াতে এবং জাতিরক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য হওয়াতে, 
সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিলে আর তাহার জীবনের প্রয়োজন থাকে না। 
অল্প বয়সে মৃত্যু হইলেও অন্য অঞ্গাবয়বের ন্যায় জগৎশৃঙ্খলায় তাহার জীবনের 
মেই পধ্যস্তই প্রক্পৌজন, ইহা বুঝা! যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানে 
তাহার! জাঁতিরূপ ব্যক্তির অক্গভবে অথবা! অঙ্থাভাবে বিদ্যমান থাকে, ইহ। 
বলিতে হইবে । পু 

মনুষ্যপক্ষে স্বতন্ত্র কথা উপস্থিত হয় যে মনুষ্য আপনার জীবনের একটা 
স্থির উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্ধ্য করে, তাহার ব্যক্তিত্ব আছে, ইহা! বুঝা, যার। 


৮৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মনিবের স্বাধীনত। | 


সেই ব্যক্তিভাব্‌ ঈশ্ববেরই ধারণাবিশেষ হইয়। তাহারই অঙ্গীভূত হয়। সুতরাং 
তাহার লোপ সম্ভবপর হইতে পারে ন! ইহা! গ্রস্থকলেবরে প্রদর্শিত হইস়্াছে। ফে 
মনুষ্য পশ্তবৎ হইয়া কোন বিশিষ্ট উদ্েশ্যবিহীন জীবন যাপন করে, সে মহুষ্জাতি- 
রূপ ব্যক্তির অঙ্গ বা অংশস্বরূপ হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। 
, উন্নত, সুশিক্ষিত ও সচ্চনিত্র মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব আছে। তাহা ছাড়া তাহার 
মৃত্যু হইলে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক্‌ ও পূর্ণভাবে সাধিত হয় না এবং 
তীহাবর অনেক কর্তব্য অবশিষ্ট রহিয়! যায়। অনুমান হয় যে, সেই মনুষ্য আরও 
অধিক দিন জীবিত থাকিলে, জগতের অধিক উপকার সাধিত হইতে পারিত। 
্বল্নকাযানুষ্ঠানের জন্য মনুষ্য আপন প্রজ্ঞানুসারে স্বপ্পসাধনই করে। তুচ্ছ 
কার্যের জন্য প্রভৃত অনুষ্ঠান মম্ুয্যবুদ্ধিতেও আইসে না প্রকৃতি পণ্ডজীবনের 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পণুজীবনের উপযোগী সাধনই করিয়াছে ; তাহাদিগকে 
মন্থুয্ের ন্যায় বিচারশক্তি, ধর্মভাব, উপচিকীর্যাবৃত্তি, চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্কি 
দিয়া জগতে আনয়ন করে নাই। কারণ এই সকল মন্থষ্যোচিত শক্তি তাহা- 
দিগের জীবনের প্রয়োজনসাধক নহে; কিন্তু মন্গুষ্যের সেই সকল অদ্ভুত শক্তির 
কথা বিবেচনা করিলে আশ্মর্ধ্যাস্বিত হইতে হয়। তাদৃশ শক্তিসকলের কার্য 
ইহলোকে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। স্থৃতরাং মনুষ্যব্যক্তি এই সকল শক্তিসম্পন্ন 
হওয়াতে তাহার দেহাবসানের পর অবস্থাস্তরের অপেক্ষা হ্য়। ব্যক্তিকে শ্বতঃ- 
প্রকাশ অনন্তপ্রবাহ বলাতে তাহার এক অবস্থা হইতে যে অবস্থাস্তর নিত্য এবং 
নিশ্চিতই আছে, তাহা শ্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহের স্বরূপ হইতেই বুঝা যায়। 
ধর্মনীতি এবং তাহার স্বরূপ বুঝিলেও মনুয্যব্যস্তির নিত্যতা৷ অনায়াসেই 
বুঝ! যাইতে পারে, ঈশ্বরপরান্ণ লোকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের 
অভিপ্রান্ম এই যে, ওচিত্যবুদ্ধ হইতে মনুষ্য ইহাই বুঝে যে, উচিত কাধ্য বা 
কর্তব্যানুষ্ঠান করিলে তাহার পরিণাম গুতদীয়ক হর অর্থাৎ তাহার পুরস্কার 
অবশ্যই হুইয়! থাকে এবং অন্নচিত কার্য বা পাপানুষ্ঠান কব্রিলে তাহার অশুভ 
পরিণাম হয় অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাহার দণ্ডভোগ অপরিহার্য হইয়৷ থাকে। 


লোকাত্তরবাদ সমন্তা ৮৭ 


কেহ কেহ বলেন যে পুণ্যের এবং পাপের উক্তবিধ পরিণাম ইহলোঁকেই হইয়া 
থাকে । কিন্তু অনেক স্থলে ধার্মিক লোক দুঃখেই কালাতিপাত করিয়৷ মানবলীল! 
সম্বরণ করেন এবং পাগী লোক নুখভোগেই জীবন অতিবাহিত করিকা প্রাপত্যাগ 
করে, এইক্প অনেকে মনে করেন। স্তরাং যদি পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের 
দণ্ডতোগ অবশ্য ঘটে ইহা স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে দেহাবদানের পর 
অবস্থাত্তরও স্বীকার করিতে হয়। তদ্যতীত ওঁচিত্যবিধির সীম হইতে পারে না 
বলিয়া, অর্থাৎ এক কর্তব্য কম্্ম হইতে অন্য কর্তব্য কর্ম আপন! আপনি জড়িস্ব 
আইসে, ইহা! স্বীকার করিলে মনুষ্য ব্যক্তির নিত্যতা ও অবশ্য-স্বীকা ধ্য হইয়া পড়ে। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের প্রত্যেক ঘটনায় একটা অভিপ্রায় 
অন্তর্নীন আছে। তাহা, হইলে মৃত্যুও একটা ঘটনা হওয়াতে উহাতে একটি 
অভিপ্রায় অন্তর্লান আছে বলিতে হইবে । নেই অভিপ্রায় বা অর্থ এই যে, পম্ৃত 
ব্যক্তির প্রহিক জীবনের আর প্রয়োজন নাই, তাহার অবস্থাস্তরের আবশ্যকতা 
উপস্থিত হইয়াছে।” সেই অভিপ্রায় ঈশ্বরের হইলেও সেই ব্যক্তিদ্বারাই যখন 
অভিব্যক্ত হইবে, তথন সেই ব্যক্তি স্বয়্ংই তাহার অতীত জীবন সঙ্ন্ধে ধরূপ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিবে। সুতরাং উক্ত ভাব হইতে তাহার পূর্বব্যক্কিত্ব ও 
অবস্থাস্তরিতব্যক্তিত্বের অবিচ্ছিন্টতার প্রমাণ হইক্জ। পড়িল 7 অর্থাৎ সেই মৃত 
ব্যক্তিই যেন বলিবে যে “আমার অতীত জীবনের আর প্রয়োজন নাই এবং 
বর্তমান অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইগ্ভাছে।” এইরূপ 
যুক্তি অন্থসারে বিচার কৰিলেই মনুষ্যব্যক্তির নিত্যতা প্রকাশিত হইতে পারে। 


গসল্ভ্িস্পিষ্ | 


অগতের সকল প্রচলিত ধর্মেই এক সর্বনিয়স্ত| ও সর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া সেই সকল ধর্মমবিষয়ে বহুবিধ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। 
ঈশ্বরপ্রস্তাবশূন্য ধর্ম হইতে পারে না, এইরূপ সাধারণতঃ কথিত হইয়া থাকে । 
কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বরপ্রস্তাব না থাকিলেও বৌদ্ধ যে ধর্ম নহে, ইহা বলা! 
বাইতে পারে না। বুদ্ধদেব ঈশ্বরগ্রসঙ্গে কোন কথা ন| বলিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করেন নাই। তিনি ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া কেবল মনুষ্যের 
ইতিকর্তব্যতার বিষয়েই অধিক আলোচনা করিয়াছেন। কপিলমুনিও সাংখ্য- 
শাস্ত্রে ঈশ্বরুনাই এমন কথ! বলেন নাই। তাহার “দঈশ্বরাসিন্ধে:” এই স্ত্র হইতে 
এই মাত্র বুঝা যার যে, "ঈশ্বর প্রমাণের বিষীভূত নহেন” । “মেশ্বর সাংখ্য” এবং 
“অনীশ্বর সাংখ্য” এই ছুই কথায় কপিলের সাংখ্যে ঈশ্বরের কথা নাই এবং ' 
পাতঞ্জল সাংখ্যে অর্থাৎ যোগশাস্তে ঈশ্বরের কথা আছে, এইমাত্র বুঝিতে হইবে। 
কেবল চার্ববাকাদি নাস্তিকদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যাহা হউক, 
আস্তিকদর্শনে এবং ধর্দমাত্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রার়শঃই নানারূপ 
যুক্তি ও প্রমাণের অবভারণা হইক্জা থাকে । সেই সকল যুক্তির প্রণালী জর্দান 
দার্শনিক ক্যান্ট বিশিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন । তাহার আলোচনার রীতি 
সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল । 

মনুষ্যের বিচারশক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার সময় নিয়লিখিত ভাবে 
প্রবন্তিত হইয়া থাকে। (১৭ পরিচ্ছিন্ব, ও সসীম অস্তিত্ব সর্বদাই অনীম ও 
'অপরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সুচনা করে এবং তাহারই অপেক্ষা করে অর্থাৎ তাহারই 
উপ নির্ভর করে। স্ুল মন্দ এই যে, জগতের যাবতীয় পদার্থ সসীম ও পরিচ্ছিন্ন; 
্ৃতরাং তাক ভিত্তিস্বর্ূপ কোন অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ( পরমেশ্বরবূপ ) 
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আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । অপরিচ্ছিন্ন এবং অবশ্যঅস্তিতসম্পন্ন বন্ত 
(পরমেশ্বর) ভিন্ন অন্য কোনরূপ মূল বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া মনুষ্যের 
বিচারশক্তি তৃপ্তিলাভ করে নাঁ। (২) সেই অবশ্য (নিত্য ) অক্তিত্ববিশিষ্ট 
বন্তর স্বরূপ একূপ হুইতে হইবে যে, তাহা অন্য বাবতীয় অস্তিত্বের কারণ হইবে” 
এবং স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন হইলেও যাবতীয় অস্তিত্বের মূলাধার হইবে) অর্থাৎ যাবতীয় 
অস্তিত্ব সেই অপরিচ্ছিন্ন বস্তর অন্তর্বর্তী মনে করিতে হইবে । (৩) স্বতরাং 
বলিতে হইবে যে ধিনি সকল বস্তর্‌ মূলাধার এবং ধাহাতে সমগ্র বস্ত অবস্থিত আছে, 
তিনি পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর । তিনি অবশ্যই সকল বস্তর এবং পদার্থের নিদান 
বা মূল কারণ। 

এন্থলে প্রথম প্রতিজ্ঞার যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাহা হইতে 'যে অন্যান 
বা উপসংহার করা হইয়াছে, তাহ! সিদ্ধ বাঁ যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ ন্যায়ান্ুসারে 
পরিচ্ছিন্ন বস্ত হইতে কোন অন্য বস্তর অনুমান সঙ্গত বলিয়। স্বীকার করিলেও এবং 
সেই অন্য বন্ত সমগ্র অস্তিত্বের আধার ইহা মনে করিলেও, তাহা যে এক অদ্বিতীয় 
এবং অসীম বস্তু হইবে, তাহার প্রমাণ হইল না) অর্থাৎ তাদৃশ বস্ত নমীমও হইতে 
পারে। স্ৃতরাং সদীম ও পরিচ্ছন্ন স্তুসমূহ হইতে কোন অপরিচ্ছিন্ন এবং অসীম 
বস্তর অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। যদিও উপরিউক্ত যুক্তি অনুসারে কোনরূপ 
অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না, তথাপি লোকের মনে তাদৃশ অনুমান সর্বদা 
আদৃত হইস্জ। থাকে । কারণ লোকে দেখে যে বন্তসকল ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন 
হইতেছে এৰং পরক্ষণে বিনষ্ট হইতেছে ৷ ভজ্জন্য সেই সকল,পরিবর্তনের কারণ 
জানিবার ইচ্ছা স্বতঃই জন্বিয়া থাকে। কিন্তু জাগতিক জ্ঞানে তাহার কোন 
মূলকারণ দেখিতে না পাইয়া! লোকে এক মূলকারণ অস্কমান করে এবং সেই 
মূলকারুণ সকল পরিবর্তনের ও সকল পদার্থের আধার ব! সাশ্রয় ইহাই ধারণায় 
আসিয়া! পড়ে। পরে জ্ঞানপিপাসা পরিচ্ছি্ অস্তিত্বে তৃপ্তিলাভ করে ন! বিয়া 
সেই অপরিচ্ছিন্ন সূলকারণ কেবল ধারণীমাত্র- হইলেও বস্ততঃ অন্তিবিশিষ্ট 
পদীর্ঘ মনে কর! হয়) অর্থাৎ মুলকারণের অস্তিস্থ বিষন্ধ চিন্তা! করা আমাদিগের 


৯* বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


প্রয়োজন বলিয়াই তা দূলকাঁরণের অবশ্য অস্তিত্ব আছে, এইরূপ আমরা! মনে 
করি। এই কারণবশতঃ তাদশ বুক্তি ন্যারসঙ্গত না হইলেও পৃথিবীর নানা- 
জাতীয় মনয্যুদিগের মধ্যে ইহা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। 

ঈশ্বরের অস্তিতবপ্রমাণসৃচক প্রায়শঃ তিন প্রকারের যুক্তি সাধারণতঃ প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে। 

(১ম ) অস্তিত্ব প্রমাণক বুক্তি (07০1০81081 51500050601 

(১) প্রাকৃতিক জ্ঞানযুক্তি (0০59১০1০8168] ৪15020601 )। 

(৩) বিশ্বকৌশলযুক্তি (87৮5০০-6515919816হ] ৪/£0157)6)। 

১ম। অস্তিতবপ্রমাণক যুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে পরিচ্ছন্ন জগৎপদার্থ 
হইতে অপরিচ্ছি্ন ও অনন্ত ঈশ্বরের অনুমান কর! হয়। তাদৃশ ঈশ্বরের অনুমান 
মনয্মের ধারণাবিশেষমাত্র। সেই ধারণার বিষয়রূপ ঈশ্বরের যে বন্ততঃ অস্তিত্ব 
আছে, তাহা কেবল সেই ধারণা হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ তাহা 
অস্বীকার করাও সম্ভব হইতে পারে। অবশ্ঠ ধারণার অঙ্গীভূত বিষয়ের অস্বীকার 
করা সম্ভব হয় না। কিন্তু “পরমেশ্বর সর্বাধার, সর্বশক্তিমান্‌ সর্বনিয়স্তা এবং 
অপরিচ্ছিন্»” একথা বলিলে যে ধারণা হয় “অস্তিত্ব” সেই ধারণার অঙ্গীভূত নহে। 
হতরাং তাদুশ ধারণার বিষয়ন্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ন্ঠায়াহুসারে 
অসঙ্গত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির লক্ষ ্ব্ণমুদ্রার ধারণা হইতে তাহার 
যে লক্ষ সবুর ব্ততঃ আছে, তাহার প্রমাণ হয় না। ফলকথা, ধারণ! বহুবিধ 
হইতে পারে ১ কিন্তু যে বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা জ্ঞানের বিষয় 
হওয়া এবং তাহার স্বরূপ বোধগম্য হওয়াও একান্ত আবগ্তক। সুতরাং এই 
যুক্তিবলে ঈশ্বরের অস্তি্ প্রমাণিত হয় না; কেবলমাত্র মনুষ্যের জ্ঞান যে পরিচ্ছি্ 
বিষয়েই সীমাবদ্ধ. তাহাই প্রুকাশিত করে *। 

খয়। প্রাক্কৃতিক জ্ঞানযুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে কোন প্রতা্ষদৃষ্ট স্তর 
অস্তিত্ব হইতে তাহার অবশ্তস্তাবি মূলকারণের অনুমান করা! হয়। অন্ত বস্ত বাহাই 

*. এতছিষরে বিশেধ কথা ক্যা্ট-দর্খনে দ্ষ্টবা । 
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হউক, “আমি ষেআছি তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই, এবং কোন বন্ত খাকিলেই যখন 
তাহার মূলকারণশ্বরূপ কোন অন্ত বস্ত নিশ্চিতই আছে, তখন আমার অস্তিত্বের 
মূলকারণস্বরূপ পরমেশ্বর অবশ্তই আছেন” এইরূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়া 
আপনার আত্মার অসন্দিগ্ধ অস্তিত্ব হইতে তাহার অবগ্তনুত মূলকারণম্বরূপ 
পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান কর! হইয়া থাকে । কোন প্রতাক্ষতৃষ্ট বস্তর অস্তিত্থ 
অবলম্বন করিয়া সুলকারখের অনুমান করাতে অন্তিত্বগ্রমাণক পৃর্ববোপ্লিখিত যুক্তি 
হইতে ইহা ভিন্নরূপ ঘুক্তি বলিয়া। প্রচারিত হয়। যে স্তর অস্তিত্ব ধরিয়া এন্স্প 
অনুমান করা হয়, তাহার রচনাকৌশলের কথা এন্থলে উল্লিখিত নাই বলিয়া 
এই যুক্তি “রচনাকৌশল” যুক্তি হইতেও ভিন্ন বলা হয়। এই যুক্তিও পূরধুক্তির 
স্তা় এক ধারণ। হইতে অন্ত ধারণার অবতারণা করে। প্রথমতঃ বস্তবিশেষের 
মূলকারণ আছে এইক্সপ অনুমান করিয়া লইয়া মূলকারণ যে সর্ববাধার, সর্বনিয্তা, 
সর্বরশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর হইবেন, তাহার প্রমাণাস্তর না দিয়া, প্রথম ধারণ! হইতেই 
দ্বিতীয় ধারণা উপস্থিত কর! হইয়া থাকে । স্থুতর্রাং এই যুক্তি হইতে একরূপ 
অনুমান করিতে গিয়৷ অন্যরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে । কাধ্যকারণবাদ 
কেবল জ্ঞানগম্য বিষয়েরই অন্তর্গত ; অতীন্ত্ির বিষয়ে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে 
না। জ্ঞানক্ষেত্রে আদ্দিকারণের উপলব্ধি ওয়া অসস্ভব। এক বস্তর অস্তিত্ব 
ধরিয়া সমগ্র অস্তিত্বিশিষ্ট বস্তর এক মূলকারপ আছে, ইহা বলা! ন্া়সঙ্গত হইতে 
পারে না। কোন অন্তবপত্র ধারণা হইতে তাহার প্রতিভূম্বরূপ ( তাহাও ধারণা- 
মাত্র) কোন অন্তবন্তর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, ইহ! পূর্ব্রেই উক্ত হইয়াছে। 
বিষয়জ্ঞান সত্য ন! হইলে তাহার অস্তিত্ব কোনরূপেই প্রমাণিত হইতে পারে না। 
সুতরাং এই যুক্তিও কোনরূপে সম্তোষকর বলিয়া বোধ হয় না। 

ওয়। রুচনাকৌশল যুক্তি নিয্ললিখিতরূপে প্রযুক্ত হয়। (১) জগতের 
সকল ঘটনাক্স এবং সকল বস্ততেই যে উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, 
তাহার সর্বত্রই নিদর্শন পাওয়া যায়। (২) সেই উদ্দেশ্য বা অভিপ্রান় 
জাগতিক পদার্থের ধর্মবিশেষ হইতে পারে নাঁ, অর্থাৎ পদার্থসমূহকে বনধন্বরূপও 
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বিশ্বাস কর! যাইতে পারে না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কিরূপে এক উদ্দেশ্য 
বা অভিপ্রায় লইয়া কার্য করিবে, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং কোন 
বহিঃস্থিত জ্ঞান ঝা! বিচারশক্তিই উহাদিগের মধ্যে কাধ্য করিতেছে, এইরূপ 
বলিতে হয়। (৩) ইহা হইতে কোন এক বা বহু স্বাধীন এবং জ্ঞানসম্পন্ন 
কারণ এই সকল উদ্দেশ্যের মুলে অবস্থিত আছে, এইবপ অনুমান করিতে হয়। 
(৪) সমস্ত ব্রহ্মা একটি অথণ্ড এবং পরম্পরজড়িত রচনাকৌশলযুক্ত বিরাট 
নির্মাণস্বরূপ বুঝিয়া লইয়া, এক অদ্বিতীয় পরজ্ঞাবান্‌ মৃলকারণম্বরূপ পরমেশ্বর 
আছেন. এইরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 
. প্রকৃতির রচনাকৌশল প্রন্কৃতি হইতে উৎপন্ন হয় মা এবং বহিঃস্থ জ্ঞান 
ও শক্তি হইতে উহ! ঘটিয়াছে ইহা মানিতে হইলে প্রকৃতিকে বা ত্রহ্মাওকেও 
সেই স্বষ্টিকর্তার অপূর্ব স্থষ্টি এইরূপ মানিতে হয়। সুতরাং শিল্পী যেরূপ 
বহিরুপাদান লইয়া তাহার উপর নিজের কৌশল বিস্তার করে, তব্জপ সাদৃশ্য 
লইয়া বিশ্বের কৌশলাধার পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে। কারণ 
তাহা হইলে উপাদানকে স্বতন্ত্র মানিতে হয় এবং তশ্নিবন্ধন ঈশ্বর পরিচ্ছন্ন ৰা 
সসীম হইয়া পড়েন। স্তরাং এই সাদৃশ্য যুক্তিতে ঈশ্বরের স্ষষ্টিকর্তৃত 
প্রমাণিত হয় না--কেব্লমাত্র বিশ্বব্যবস্থার প্রবর্তক এই পধ্যন্ত অনুমান হইতে 
পারে। ব্রহ্গাণ্ডের পরিচ্ছিন্নতা, সসীমতা৷ এবং অসম্পূর্ণতা হইতে অপরিচ্ছিন্ন 
অসীম ও সম্পূর্ণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অন্ুুমানপ্করিতে হইলে অবশ্যই ইন্দরিয়- 
সাপেক্ষ জ্ঞান ও ধারণ! হইতে অতীন্দরিয় জ্ঞান ও ধারণায় উপনীত হইতে 
হইবে। ন্মুতরাং রচনাকৌশলযুক্তিতে বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাঁ*। এই 
নকল যুক্তির বৈফল্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কেবল বিশুদ্ধ বিচার- 
শক্তিদ্ার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না । 

এইবূপে বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান বা অনুভবের লাহায্যে জীবাত্মার স্বাধীনত! বা 
নিত্যত। এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ না পাইয়া মহামতি ক্যাণ্ট- 

* ইহার বিশেষে কথা ক্যান্ট-দরশনে ষ্টব্য। 
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মনুষ্ের নৈতিকতাতন্বের অথবাঁ-ওচিত্য-বিন্বকের সাহায্যে ্িং সকল বিষ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

নৈতিকতা বা ওুচিজবিবেক বলিতে হইলে নিরব প্সপ্রবৃতি” বুবিতে 
হইকে। মন্গুয্যের বিশিষ্ট আত্যস্তর্িক বা বাহ্যিক ক্ষমতা, অভ্যুদয়, বিস্তা বা 
বুদ্ধি থাঙ্ষিলেও তীহার “সৎপ্রবৃত্তি” না থাকিলে তাহাকে নৈতিক বা ধার্শিক 
পুরুষ বল যাইতে পারে নাঁ। “সতপ্রবৃত্তি” এবং “সদিচ্ছা” ছুইটি স্বতন্ত্র কথা ।, 
সদিচ্ছা থাকিলেও “প্রবৃত্তি” না জন্মিতেও পারে। শুদ্ধ ওচিত্যের ইচ্ছা 
করিলেই নৈতিকতা! হয় না। ওঁচিত্যের অনুষ্ঠান আবশ্কক করে। শুদ্ধ 
মঙ্গলাতমক পরিণামের 'স্বারাই অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্থখোৎপত্তির দ্বারা “সৎপ্রবৃত্তি”র 
পরিচয় * হয় না। ধলাকের অভিপ্রায়বিশিষ্ট চেষ্টা বা উদ্যম সৎ বা ওুচিত্যান্থসারী 
হইলেই ( তাহাতে যেরূপ ফলই হউক ) তাহাকে "সৎগ্বৃত্তি” বলা যাইতে পারে। 
কোন লোক জলমগ্র হইতেছে দেখিয়া কেহ বদি শুদ্ধ কর্তব্যবোধে তাহার 
উদ্ধারের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা বিফল হইলেও তাহার বিশুদ্ধ 
পসতপ্রবৃত্তি” হইয়াছে বলিতে হইবে। 

নিরবচ্ছিন্ন সুখভোৌগ ম্য্জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, এবং বুদ্ধিবৃত্তি 
চালনা দ্বারা উহ! অধিগম্যও নহে। ুতত্রাং স্থখান্বেষণে নিয়ত রত হইলে 
কেবল “অন্ুখে্রই বৃদ্ধি হইয়। থাকে । এই হেতু মন্থযাজীবনের উদ্দেশ্য স্থখ- 
ভোগ না৷ বলিয়া নৈতিকতানুষ্ঠান ব! ওচিত্যমার্গানুসারিত্ব বলিতে হইবে। 
মন্থষ্যের নৈতিকতা কালপ্রবাহে স্বরূপতঃ পূর্ণমঙ্গল ন| হইলেও পূর্ণমঙ্গলের স্চক 
হইয়া থাকে। নির্দ্লি সংপ্রবৃত্তির অভিব্যক্তি করাই মন্ুয্যবিবেকের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । সেই সংপ্রবৃত্তি স্থথের উপায়ীভৃত মনে করিলে চলিবে না। আমু- 
বঙ্গিক ভাবে সংগ্রবৃততি হইতে স্থখের উৎপত্তি হয় হউক, কিন্তু তাহ! বিবেকের 


* এম্থলে দার্শানক জনষ্টকা্টামলের সতের € [00111852185 15: টসাহত বিরোধ হইল। 
দার্শনিক ক্যাট, বলেন যে সকলেই সুখের স্পৃহা করে ইহা সতা হইলেও, তাঠা হইতে সকলেরই 
সুথের স্পৃহা করা “কর্তব্য” ইহা অনুমিত হইতে পারে না। কোন কার্য যতক্ষণ সঞ্লের- 
কর্তব্য বলিয়া অবধারিত না হর ততক্ষণ তাহার নৈতিকতা প্রম/ণিত হয় না। 
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উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে সংপ্রবৃত্তি হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইলেও তাহাতে 
কোন বিরোধ হইতে পারে না. 

পসংপ্রবৃত্তি” কাহাকে বলে, ইহা বুঝিতে হইলে মন্য্যের “কর্তব্যধারণাস্র 
বিষয়ে আলোচন! করিতে হইবে। পৎপ্রবৃত্তি” নিরবচ্ছিন্ন, নির্মল ও নিত্য এবং 
দেশ, কাঁল অথব! কোন পাখিব খটনাদ্বার৷ পরিচ্ছিন্ন নহে। সেই “সং্রবৃত্তি” 
মন্থয্যের পরিচ্ছিন প্রকৃতিদ্বারা এবং বাহ্য ঘটনাবলিদ্বার! বিশিষ্টত। লাভ করিলেই 
অর্থাৎ তদম্যারী হইলেই তাহাকে মন্য্যের “কর্তব্যধারণা” বল! যায়। সত্য কথা 
বলিবার প্রবৃত্তি একটি নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্য সংখ্রবৃত্তি ? উহা বিবেকবিশিষ্ট জীব- 
মাত্রেরই উপর নিয়ত কার্য্য করে। সেই নিত্য সংপ্রবৃত্ি কোন লোকের কথোপ 
কথনকালে (পরিচ্ছিন্ন ঘটনাতে) ব্যক্ত হইলেই তাহাকে “কর্তব্যসাধন” বলা যায় । 

(১)  “সৎপ্রবৃত্তি” কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইলে সমগ্র অনুচিত কাধ্য- 
কলাপ হইতে, এমন কি যাহাতে সামানামাত্রও ইন্জিয়তৃপ্তির ইচ্ছা আছে, তৎ- 
সংক্রান্ত সমগ্র বিষয় হইতে শ্বতন্ধ করিয়া লইয়া! নিরবচ্ছিন্ন "সত্তাব”ই খুঝিতে হইবে । 

(২) সংখ্রবৃত্তির কার্ধ্য বুঝিতে হইলে সংগ্রবৃত্তিজনিত ফলের গ্রাতি লক্ষ7 
করিলে চলিবে না । সং্রবৃত্তিকে "সতপ্রবৃত্তি” বপিয়াই অনুসরণ করিতে হইবে। 
উহার ফল শুভ বা অশুভ হউক, তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না 

৩ দ্সতপ্রবৃততি” একটি যুকতপূ্ণ, নিত্য, নিরবচ্ছি্ ও নির্্ল নীতিনিয়ম 
বলিয়া তাহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত আকৃষ্ট হইতে হয়। এই শ্রদ্ধার 
কারণেই নৈতিক পুরুষেরা সত্যের জণ্ত জীবন পরযান্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন। বিবেকবিশিষ্ট জীবেরই এই সবপ্রবৃত্তি ও তজ্জনিত শ্রদ্ধা হইয়া থাকে । 
বিবেকের তারতম্যান্থসারে উক্ত প্রবৃত্তির এবং শ্রদ্ধারও তারতম্য হয়। পাঁশব- 
প্রকৃতিতে বিবেক নাই বলিয়া! সৎপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। 

এক্ষণে এই “সৎপ্রবৃত্তিশ্র অথবা নিরবচ্ছিন্ন নৈতিকতার স্বরূপ কি, ইহ! 
বিজ্তান্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে কোনরূপ ইচ্ছার বা নুখস্পৃহার অথবা 
তাহার পরিণামের সংস্রব নাই । সুতরাং .এই নীতিতত্ব যে সার্বজনিক নিয়ম 
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এবং ইহ। ষে সকল মমুষ্যের পক্ষে সকল অবস্থাতেই জ্ঞানগম্য হয়, তাহাতে আর 





সন্দেহ থাফিতে পারে ন1। ফলকথাঁ, ইহার বিশ্বব্যাপিত্ব ও সার্কজনিকত্ব সকলেরই 
বিদিত আছে এবং উহার প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে কাহারও ধন্দেহ হইতে পারে ন|। 
এই নিরবচ্ছিন্ন সর্বজনীন নিয্মান্ুসারে কার্য করিবার বীতিকে কর্তব্যতৎপরতা 
বলে। এইভাবের সর্বজনীনতা এবং নিত্যতা বা অবশ্ঠপালনীয়তা হইতে ইহ! 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা! জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয় না! 
কারণ অভিজ্ঞতা (1১%0971210৩ ) হইতে সামান্তভাবের € 03516:811581100 ) 
বোধ হইতে পাঁরে (অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট নিয়ম যে বহুব্যাপী, তাহ। বলা! যাইতে 
পারে)। কিন্ত কোন তত্ব বা নিক্বম যে সর্বব্যাপী বা সর্বজনীন, ইহা বল। সম্ভব 
নহে। ইহার প্রামাণিকতা বিবেক হইতেই দিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই 


; তত্ব হইতে তিমটা বিষয়ের শিক্ষা হয়। প্রথমতঃ বিবেকের ম্বরূপ হইতেই নৈতিক- 


তত্ব উদ্ভৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ এই তত্বই মন্থুষ্যের মনে সর্বদা! জাগরূক থাকিবার 
যোগ্য ; এবং তৃতীয়তঃ ইহা মন্তুষ্যের বিলক্ষণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না বলিয়া 


| সমগ্র বিবেকশালী জীবের উপযোগী হইয়া থাকে । ভৌতিক সাধারণ নিয়মে 


জ্ঞানের সহিত কার্ধ্য হয় না, কিন্তু বিবেকোডূত নীতিতত্বনিয়মে জ্ঞানের সহিত 
কার্য হইয়া থাকে, ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে । 

কোন কার্যের নৈতিকতা বিষয়ে সন্দেহ হইলে অর্থাৎ উক্ত কাধ্য মন্গুষ্যের 
কর্তব্য কি ন! জানিবার ইচ্ছা হইলে, উহা সর্বজনীন অর্থাৎ সকল জীবের অনুষ্ঠে্ 
হইতে পাঁরে কি না, ইহা স্থির করিতে পারিলেই তাহার মীমাংসা হইয়া থাকে। 
যাহা জ্ঞানতঃ সকলেরই অন্ুষ্ঠেয্, তাহাই সর্বজনীন এবং নীতিতত্বের স্বরূপই 
তাদৃশ হইয়া থাকে । এই পরীক্ষা দ্বারা, আত্মহত্যা, প্রতিজ্ঞালজ্ঘন, আলম্ত 
এবং স্বার্থপরতা প্রতি সকল গহিত কাধ্যই নীতিতব্বের *বহিভূতি বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়! থাকে । * 
অন্ন প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, নৈতিক ততাহুসারে কার্য করা 
* বিশেষ পৃত্তাস্ত ক্যান্ট-দশনে দ্রষ্টব্য । 





৯৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


কেবল স্বাধীন জীবের পক্ষেই সম্তভব। কারণ পরাধীন কার্যে নৈতিকতা নাই ₹। 
যদি মনুষ্য কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পুরুষ হইত, তাহা৷ হইলে তাহার সকল কার্ধাই 
নীতিতববন্যায়ি হইত; আর বদি সম্পূর্ণ বিবেচনাশূন্য জীব হইত, তাহ! হইলে 
তাহার সকল কার্যই ইচ্ছা এবং ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হইত। 
প্রাকৃতিক কার্যকারণবাদের দ্বারা যেরূপ আমরা ইন্রি্গ্রাহ্য বহির্জগতের অনুমান 
করি, তক্রপ নীতিতত্বের সর্বজনীন অস্তিত্ব হইতে স্বাধীন জীবাত্মার অনুমান 
করিতে পারি? অর্থাৎ বুদ্ধি ও বিচারশূক্তি দ্বার! বাহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় না, বিবেক নীতিতত্বের সাহায্যে তাহা প্রমাণিত করিয়া! থাকে । 
বিবেক আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে অপরিচ্ছিন্ন অবস্থার আকাজণ 
করে অর্থাৎ যেরূপ জ্ঞানগোচরবিষয়ে বুদ্ধি ইন্িয়াতীত বিষয়ের অনুমান 
করে, সেইরূপ বিবেক আমাদিগের ইন্জরিয়ন্য প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাসমূহ হইতে 
এক অপরিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ অবস্থার অর্থাৎ নিঃস্রের়সের ( 30101000 ০70) 
বা পুর্ণ মঙ্গলের অবস্থারও আকাজ্ষা এবং অনুমান করে। তাদৃশ নিঃশ্রেয়সা- 
বন্থার দুইটা লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাহাতে সম্পূর্ণ নৈতিকতা (সান্বিকতা) বা 
ধার্শিকত। থাকা আবন্ঠক এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাতে পূর্ণ সুখ বা শাস্তি বর্তমান 
থাকিবে। এই নিঃশ্রেয়সাবস্থাই মন্তুষযের সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য 
হইয়। থাকে । বিশুদ্ধ ও পূর্ণ ধার্ম্িকতা জন্মিলেই সম্পূর্ণ নিঃস্রেয়সের অবস্থা 
হইল না, কিন্তু তাহার সহিত ধার্শিকতার পরিণীমন্থরূপ সুখের বাঁ শাস্তির 
অবস্থাও মিশ্রিত হইলেই তাহা নিঃশ্রেয়সের অবস্থা হইল। সুখের কথায় 
এস্থলে ইন্দরিয়জনিত বা বিষয়ভোগজনিত সুখ বুঝিতে হইবে নাঁ। কারণ তাহ 
উদ্দেশ্য হইলে নৈতিকতা! থাকে না, ইহা' পূর্বেই উক্ত হইয্জাছে। অন্য পক্ষে 








*্* সুতরাং নৈতিক তের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই বিবেকী জীবেরও কার্যানুষ্টানে 
স্বাধীনতা আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । জাগতিক কার্ধ্যে মনুষ্যের স্বাধীনতার পরিচয় 
হর না, কীরণ তৎসমগ্তই কাধ্যকারপশৃন্থলায় আবদ্ধ হইয়া স্বরূপের আভাসমাত্র (৮1১96)০- 
056895 ) হইয়া প্রকটিত হইয়া থাকে । লীবাত্ধার স্বাধীনত। .কেবলমাত্র নীতিতত্বের নার্বব- 
জনিক অস্তিত্বের দ্বার প্রসীণিত হইয়া থাকে। - 


পরিশিষ্ট । ৯৭ 


ইহাও বুঝ! যার ষে, বিশুদ্ধ নৈতিকতানুসারে কার্য্য করিলে স্খ্লাভ বা শবস্তি- 
লাভ সর্বত্র সম্ভব হর ন1। সম্পূর্ণ স্থখতোগ বা শাস্তিলাত, মনুষ্য সর্ববন্ত ও সর্ব- 
শত্তিমান্‌ হইলেই সম্ভব হইতে থারে, অন্যথা নহে। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ও বিশুদ্ধ 
ধার্ম্িকতা এবং সম্পূর্ণ স্থখভোগ বা শাস্তিলাভ এই উভয়ের মধ্যে একপ্রকার 
আপাতগম্য বিরোধাঁভাস থাকিলেও বুঝা যাইবে যে, সুখান্বেষণে ধার্মিকতালাভ 
সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়। কিন্তু ধার্মিকতার অনুষ্ঠান দ্বারা সুখভোগ বা শান্তিলাভ যে 
অসম্ভব, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ বিবেক সাক্ষা দেয় যে, ধার্স্িক পুরুষ 
স্থখভোগের এবং শাস্তিলাভের সম্পূর্ণ ষোগ্যপাত্র। আমর! দৃশ্যমান জাগতিক 
অবস্থাকে চরমাবস্থা মনে করিয়া পূর্বোক্তরূপ বিরোধাভাসে পতিত হইয়। থাকি । 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ধার্ম্মিকতা এবং সুখভোগ বা শাস্তিলাত পরম্পর 
স্বরূপতঃ নিত্যসম্বদ্ধ নহে । কিন্তু এই উভয় ভাব বা অবস্থা যে একত্র সন্বদ্ধ হইতে 
পারে না, তাহা আমরা শ্বীকার করিতে পারি না। যখন বিবেক এই ছুই ভাবের 
একত্র অবস্থান. আকাজ্ষা করে, তখন মন্ুষ্যের সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সফল 
করিবার জন্য, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন নৈতিকতা এবং সম্পূর্ণ স্ুখভোগ বা 
শীস্তিলাভ একত্র করিবার জন্য কারণীস্তরের অপেক্ষা করিতে হইবে এবং সেই 
কারণীস্তরই পরমেশ্বর । সুতরাং বিবেকই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
করিতে পারে । 

এস্থলে আন্ঙ্িক ভাবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মন্ুষ্যের বিবেক এবং ইন্্রিয়- 
প্রবৃত্তির মধ্যে যখন সর্বদাই বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হয়, তথন ইন্জরিয়প্রবৃত্তিকে দমন 
করিয়া বিবেকের সম্পূর্ণ :এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রাধান্যল্সভ করিতে অনস্তকাঁলের 
অপেক্ষা হয়্। অর্থাৎ জীবাত্বা অনন্তকাল অস্তিত্ববিশিষ্ট হইলেই তাহার সম্পূর্ণ 
ধার্টিক হওয়া সম্ভব হয়। কারণ এক নৈতিক কার্য নিয্ুতই অন্য পরভাবী 
নৈতিক কার্ধ্প্রবাহের অপেক্ষা করে। নৈতিক" কার্ধযপ্রবাহ অনস্ত বলিয়! 
জীবাত্বার অনন্ত অস্তিত্ব (10)770709110) স্বীকার করিতে হয়। ইহাঁও 
বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ জীবাত্মার সর্বদাই আত্মজ্ঞান (56160075010032555 ) 

রগ 


৯৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


বর্তমান থাকিবে । কারণ তাহা না হইলে তাহার নৈতিক অনুষ্ঠানের জ্ঞান 

থাকিতে পারে না। জ্ঞান্তঃ নৈতিক অনুষ্ঠানেরই চরমসীমা নিঃশ্রেয়সলাভ। 
_.. মহাপপ্ডিত সোপেনহবের মতে পগ্রবৃতিশক্তি” ( ৬$)1 )ই বরহ্ধাণ্ডের সুলতন্ব। 
ক্যান্টদার্শনিকের মতানুমারে তিনিও বলেন যে, দেশ, কাল ও কাধ্যকারপবাদের 
ধারণা আমাদিগের জ্ঞানশক্তির ক্রিয়ারীতিমাত্র । উহীরা বহিঃস্থ বিষয় নহে। 
স্থতরাং জাগতিক পদার্থসমূহ ধু সকল ধারণাবশতঃ বিকৃত হইয়া! আমাদিগের 
সমক্ষে দৃশ্যমান ও জ্ঞানগোচর হয়। এই কারণে সুলতব আমরা বহির্জগৎ দেখিয়া 
স্বরূপতঃ জানিতে পারি না। কেবলমাত্র শারীরিক কাধ্যে প্রবৃত্তিশক্তি 
(]1)রূপ এক প্রকার শক্তি আমরা! অন্তব করি। 'এই প্রবৃত্তিশক্তি 
অনুভব কালে দেশ, কাল, এবং কাধ্যকারণসম্বন্ধের সহিত সংযুক্ত হয় না, 
অর্থাৎ উহা স্বরূপতঃ সাক্ষাৎসন্বন্বেই আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়। স্থতরাং 
উহাই মৌলিক পদার্থ এবং উহ হইতেই সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিতে 
হইবে। এইরূপে সোপেনহর বেদাস্তোক্ত ত্রন্মশক্তিকে নামান্তরিত করিয়া 
পপ্রবৃত্তিশক্তি” বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । তাহার প্রবৃত্তিশক্তিতে জ্ঞানের 
সম্পর্ক নাই অর্থাৎ প্রবৃত্তিশক্তি স্বত: সর্বরশক্তিবিশিষ্ট হইয়া কার্ধ্য করে, সুতরাং 
ভাহাতে জ্ঞানের প্ররোজনও থাকে না। “প্রতৃত্তি” ইচ্ছা করিলেই যখন সকল 
কাধ্য সাধন করিতে পারে, তখন তাহার তদবস্থায় জ্ঞানের প্রয়োজনই হয় না। 
অভাবস্থলেই অভিব্যক্তি অন্থসারে জ্ঞানের ও জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হইয়া পাকে । 
লৌপেনহর উপনিষদ্বিদ্যার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজের রীতি অনুসারে 
তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ক্যান্টদর্শন এক 
প্রকার দ্বৈতবাদ হইলেও তাঁহার শিষ্য সোপেনহর অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। 
ক্যান্টের পরবর্তী দার্শনিকেরু[ও:অর্থাৎ, ফিকৃটে, -শেলিং এবং হেগেল সকলেই নিজ 
নিজ রীতি ও যুক্তি অনুসারে অদ্বৈতবা্ প্রচার করিয়াছিলেন। স্পিনোজাও 
ইয়ুরোগীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে সরব প্রধান অস্থৈতবাদের পথপ্রদর্শক । 


উপসংহার । 


মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম হইতে প্রবৃত্তিমার্গেই চালিত হয়। প্রর্তিই 
তাহাকে সেই পথে লইয়া যায়, কারণ তাহাই তাহার রক্ষার কারণ। শৈশবাবস্থায় 
আত্মতৃপ্তিই মুখ্য উদ্দেপ্ত থাকে এবং তাহা হইতেই তাহার পোষণ ও বৃদ্ধি সম্পন্ন 
হয়। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি অনুসারে মনোবৃত্তির এবং ইন্জিয় বৃত্তির সমধিক অভিব্যক্তি 
হয়। তখন মনুষ্য নান! ইন্জরিয়জনিত সুখভোগের অধিকারী হয় এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তিরও অভয় হয়। তাহা না হইলে মন্ুুষ্যের 
আত্মরক্ষা সম্ভব হইত না। কারণ বিচারহীন হইয়। ইন্জিয়স্থথে মগ্র হইলে মনুষ্য 
অশেষ দুঃখে এবং অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইত তাহার আৰ সন্দেহ নাই। 
পরে বয়সের বৃদ্ধি অনুসারে পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহার বিচারশক্তি এবং প্রজ্ঞা 
অতিশন্প বলবতী হুইয়। তাহার কার্যকলাপে বিশিষ্টরূপ আধিপত্য করে। ইন্দরিয়বৃতি 
সকল ও তখন অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে বিচার ও প্রজ্ঞার সহিত মনু্যরূপ ক্ষেত্র 
এক প্রকার দেবাস্থুর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই ঘটন! অবলম্বন করিয়া, অনেক 
রূপক ও আখ্যান পূর্ববকালে প্রচারিত হইয়াছে। মনুষ্য সৎকর্ম্নরই হউক অথরা 
অসৎকর্মেরই হউক বিচারপূর্ববক অনুষ্ঠান করিলে যে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবার 
সম্ভাবনা! অধিক এবং বিচারশূন্ত হইয়। কর্মে রত হইলে যে বিফলপ্রযাস হইবে 
তাহা সে অল্লায়াসেই বুঝিতে পারে । সুতরাং বিচারশক্তিই মনুষ্যের বিশিষ্ট ধর্্দ 
বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । সেই বিচারশক্তির দ্বার! প্রণোদিত হইস্জ চিন্তাশীল 
এবং বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্য সাংসারিক কতকগুলি বিষয়ে মনোযোগ পড়িলে বিচারে প্রবৃত্ত 
হয়। একেবারে কোনরূপ বিচার করে না এরপ মন্থষ্য নাই এবং থাকিলেও 
তাহারা পশুভাবাপন্ন বলিয়া তাহাদিগের বিষয় উপেক্ষণীয়। যাহা হউক বিচার 
করিয়া স্থির করিবার জন্ত কয়েকটি বিষয় তাহার সমক্ষে প্রধানতঃ উপস্থিত হয় & 


১৯০ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা। 


১মতঃ নিজের কার্যে তাহার স্বাধীনতা আছে কি ন| তাহাই বিচারের বিষর হয় । 
. ২ক্বতঃ তাহার কার্য্ের জন্ত সে কাহারও কাছে দারী কিন্বা! দায়ী নহে। অর্থাৎ 
" ব্রাজার বা রাজশক্তির নিকট, মনুষ্য সমাজের নিকট এবং ঈশ্বরের নিকট তাহার 
দায়িত্ব আছে কি না তাহ! বিচাঁর করিতে হয়। ৩য়তঃ “মনুস্যব্যক্তি” বলিলে কি 
বুঝার অর্থাৎ মনুষ্য কিছুদিন জীবিত থাকিয়া মৃত্যুর পর আর থাকিবে কি না, এক 
কথায় তাহার আত্মা নিত্য কি অনিত্য পদার্থ তাহাও বিচার করিতে হয়। ৪র্থতঃ 
মন্থষ্যের পারিপান্থিক উপাধিসকলের, স্নেহমমতাদির, দয়াদাক্ষিণ্যাদির, সুথছুঃখ 
ভোগের এবং প্রবৃত্তিমার্গোচিত কাধ্যকলাপের তাৎপর্ধ্য কি তাহাও অবশ্ঠ বিচাব- 
নীয় বিষক্ন হইয়া পড়ে । এই সকল বিষের স্থিরসিদ্ধান্ত কি হইতে পারে তাহ 
বুঝিতে গারিলেই মনুষ্য আপনার কর্তব্য জানিতে পারে এবং পরে তদহ্ুসারে 
জীবনধাপন করিলেই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল বলিতে হইবে । 
১মতঃ। মনুষ্যের কার্যে তাহার স্বাধীনতা ( ৮96০) ) আছেকি ন! 
এই বিচার বিষয়ে নিয়তিবাদীরা (7665110511515 ) বলেন যে মনুষ্য অবস্থার 
দাস; অর্থাৎ পারিপার্ধিক অবস্থা, নিজের বুদ্ধি এবং উত্তরাধিকারসথত্রে প্রাপ্ত 
অবস্থ। দ্বার! মন্থয্মের কার্য স্থিরীরুত হয়। 
আত্মার স্বাধীনতার বিষয় অতিশয় জটিল এবং কঠিন। নাঁন৷ মতাবলথী 
দার্শনিকের! নানারূপে ইহার বিচার করিয়াছেন । ক্যাপ্ট, সৌপেনহর প্রভৃতি জর্মবন 
পণ্ডিতের! পাশ্চাত্য জগতে এবং ভারতে বৈদাস্তিকের! এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে স্থার্থত্যাগেই আত্মার স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। 
“ইহামুত্রফল্ভোগবিরাগ” অর্থাৎ ইহলোকে অথবা পরলোকে স্বার্থলিগ্লাশূন্য হইয়৷ 
ষে কার্ধ্য করা হয় তাহাতেই আত্মার স্বাধীনতার পরিচয় হয়। কারণ আত্মার পক্ষে 
্রবৃততিমার্গও নিবৃত্তিমার্গ ছুইটী পথ আছে / ২ অর্থাৎ আত্মার অভিব্যক্তি অথবা 
তাহা হইতে নিবৃত্তি এই ছুই উপায়ে আআ কাই করিতে পারে। ইহার মধ্যে 
্রবৃত্বিমার্থের কার্ধাকলাপ বন্বন্ধে আত্মার স্বাধীনতা নাই, অর্থাৎ সেইরূপ কার্ধ্ে 
তাহার পারিপার্থিক অবস্থা, অভিপ্রায়, বুদ্ধি এবং উত্তরাধিকারস্ত্রে প্রাপ্ত অবস্থা 


উপসংহার । ১৯১ 


একত্র হইয়া যাহ! তাহাকে করিতে বলে, তাহাই সে করে। ইহাই নিরতিবাদ। 
কিন্তু যে স্থলে আত্মা নিজের মঙ্গলের ইচ্ছা করে না, অপরের মঙ্গল করিতে গিয়। 
নিজের ক্ষতি হউক এইরূপ ইচ্ছা করে, তন্দরপ স্থলে তাহাকে কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার জন্য নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কিছুই কারণ হইতে পারে না 
ইত্যাদি নানা যুক্তি আছে। যাহা হউক দার্শনিকের! যতই তর্ক বিতর্ক করুন, 
সাধারণ লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে তাহার কাধ্যে তাহার স্বাধীন্মতা 
আছে। কোন অপরাধী দস্থ্য বিচারালয়ে অনীত হইলে কখনই বলে না যে “আমি 
আপনার অবস্থাবশতঃ কা্য করিতে বাধ্য হইয়াছি, অতএব আমার অপরাধ 
নাই”। বিচারপূর্বক কার্ধ্য করিবার সময়ে কর্তব্যনির্ববাচনবিষয়ে মনুষ্যের স্বাধীনতা 
আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ বিষয় গ্রস্থকলেবরে বিশিষ্টরূপে 
আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে সিদ্ধান্ত এইরূপ হইতেছে যে আমি যে সকল 
কাধ্য করি তাহার জন্য আমিই দায়ী । অর্থাৎ তাহার পরিণামের জন্য আমাকেই 
কারণস্বরূপ বলিয়। লক্ষ্য করিতে হইবে । আমার কাধ্যের ফলসকল কাধ্যকারণবাদ 
অনুসারে উৎপন্ন হয় তাহা৷ বলিবার প্রয়োজন নাই। জন্্ান পণ্ডিত ক্যাণ্ট বলেন 
যেযদি মন্ুুষ্যের মনোবৃত্বি, অভিপ্রায় এবং অবস্থা ইত্যাদি জানা যায়, তাহা 
হইলে চন্্রহু্যযাদির গ্রহণের সময়ের ন্যায় অবস্থাবিশেষে তাহার ভবিষ্যৎ কার্যের 
স্বরূপ নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। প্ররবৃত্তিমার্থে ক্যাণ্টের কথা 
সত্য; কিন্তু নিবৃত্বিমার্গে তদ্রপ গণনার বা অন্থুমানের হেতু নাই। সুতরাং কাধ্য 
সম্বন্ধে মনুষ্য স্বাধীন ইহাই বলিতে হইবে *। 

কাধ্যনির্ব্বাচনে মনুষ্য স্বাধীন হইলেও, অর্থাৎ সৎকাধ্্য করিবে বা! অসৎ কার্ধ্য 
করিবে এই ছুই কোটির মধ্যে কোন্‌ কোটি অবলম্বন করিবে তাহার নির্ধারণ করা! 
ন্ুয্যের নিজের ইচ্ছাধীন হইলেও, মনুষ্য জগতের প্ংশ বলিয়া জগতের সহিত ষে 


স* ক্যান্টের মতে প্রবৃতিমার্গ ও নিবৃততিমার্গ মধ্যে কোন মার্গ অবলম্বন করিয়া কাঁধা করিবে 
তাহার নির্ববাচনক্রিয়াতেই মনুষ্যের স্বাধীনতা প্রমিত হয়। ফল কথা কাধ্যনির্ববাচনের 
স্বারাই মনুষ্যের শ্বাধীনতার গ্রমাণ পাওয়া যায়। 


১০২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 
নানা সম্বন্ধে সন্দ্ধ তাহা অনায়াসেই ঝুবিতে পারে। সুতরাং কাধ্যনির্বাচনবিষয়ে 


'.. স্বাধীন হইলেও সাংসারিক কাধ্যসাঁধন বিষরে মনুষ্য কোন ক্রমেই স্বাধীন নহে। 


কাধ্য বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইলে অথবা কেবলমাত্র ইন্দরিয়ারাম হইলে কর্তব্যসাধন 
হইতে পাৰে না তাহা সহজেই বুঝা যাক়। বাঁহাদিগের কর্তৃব্যবুদ্ধি নাই তাহার! 
অজ্ঞান ইহা! বলা বাছুল্য। তীহাদিগের যেমন কর্তব্যবুদ্ধি নাই তদ্রুপ কার্যযবিষয়ে 
তীস্থাদিগের স্বাধীন্তাও নাই। কারণ তাহাঝ। প্রাক্শ:ই স্থার্থালগ্পায় অন্ধ হইয়া 
ক্ষণিক সুখের অন্বেষণে ধাবিত হয়েন এবং ইন্দ্রিয় সুখের দাস হইয় কাধ্য কৰেন। 

কার্যের জন্য মনুষ্য নিজে দাী, ইহা স্থির হইলে, কাহার নিকট কিরূপ 
কাধ্যের জন্য দায়ী তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সেই দারিত্ব অগ্রাহ 
করিলে কিরূপ ফল ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাও বিবেচনা করা উচিত। আপনাদিগের 
দায়িত্ব বুঝিতে পারিলে সেই দায়িত্ব অনুসারে কা্ধ্য কর! আর না করা বিষয়ে 
মন্ুষোর স্বাধীনতা আছে, ইহা। প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করা! হইগ্জাছে। মন্ুষ্যের 
প্রথমতঃ রাজার কাছে অথব। রাজশক্তির কাছে দায়িত্ব আছে তাহা বুঝা যায়। 
প্রজ। রাজদণ্ডের ভয়ে রাজনিয়ম অথবা রাজ্যতন্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করিতে 
বাধ্য হয়। রাজনিয়ম সর্বস্থলেই যে প্রজার কল্যাণকর হর এরূপ নহে। 
বিশেষতঃ উৎপীড়ক রাজার নিয়ম অবশ্যই দুঃখজনক হইয়। থাকে । বিশিষ্ট 
উৎপীড়নস্থলে প্রজা রাজার নিক্নম অমান্য করিয়া থাকে । তন্রুপ নিয়মলজ্ঘনের 
ফল শোচনীয় হইলেও কর্তব্যবৃদ্ধিবশতঃ অনেক সময়ে প্রজারা তাঁদুশ অনুষ্টান 
করিতে কুষ্ঠিত হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ মনুষা নিজ কাধ্যের জন্ত সমাজের নিকট দাঁ্ী ইহাও বুঝিতে পারা 
যায়। রাজা বা ব্লাজশক্তিও যে স্বাভাবিকনিয়মানুসারে সমাজেরই অন্তর্গত 
তাহা বলা বাহুল্য । যাহা হক মনুষ্য ধন ,সামাজিক জীব, তখন তাহাকে. 
সমাজবদ্ধ হইস্সা। থাকিতেই হইবে। মনুষ্য সমাজভুক্ত হইয়া না থাকিলে কোন 
ক্রমেই স্ুখলাভ বা শীস্তিলাভ করিতে পারে না। সমাজ মনুষ্যকে রক্ষা করে, 
তাহার কল্যাণের জন্য বিবিধ উপায় করে এবং বিপদের সময় সাহায্য করে। 


উপসংহার । ১৯৩ 


সুতরাং মন্য্যকেও সমাজ রক্ষা করিতে হইবে, তাহার উন্নতি ও মঙ্গল বিধানের 
চেষ্ট। করিতে হইবে এবং সমাজের কোনরূপ অনিষ্ট বা বিপন্‌ উপস্থিত হইলে 
তাহার প্রতিবিধানের সম্যক্‌ চেষ্ট। করিতে হইবে। তাঁহা না করিলে সামাঞ্জিক 
দণ্ড আছে এবং কর্তব্যপালনে পরাধুখতানিবন্ধন নিজের হীনতা অথবা 
অকর্মপ্যতার পরিচয় ও হইক্া থাকে । এই সকল কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি করিলে 
মনুষ্যফে পরাধীন জীব বলিয়া গণ্য করিতে হয়। নু 

ঈশ্বরের নিকট দায়িত্ব অবন্ত ঈশ্বরপরায়ণ লোকেরই অনুভূতির বিষয়। 
ধাহার। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তাহারাও নৈতিক কর্তব্যতার ্রেষ্টতা 
স্বীকীর করেন। যে সকল নাস্তিক উচ্ছ্‌লভাবে কার্য করেন, তাহার অজ্ঞান 3 
কারণ অজ্ঞান ভিন্ন উচ্ছ্‌জ্খলতার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না উদভরাস্ত 
প্রবৃতিমার্গই উচ্ছঙ্ঘলতা। আনিয়া দেয় এবং তাহার ফল সর্বদাই পরিণামে শোচনীয় 
হইয়। থাকে । সনাতন এবং অনির্ধচনীয নৈতিক ওচিত্যনিরমসকল, প্রার্কৃতিক 
বিবিধ নিমের সহিত কাধ্য করিতেছে ইহা আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় 
সম্প্রদায়ের চিন্তানীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। চিত্যনিয়মসকল নানাবিধ 
হওয়াতে অবস্থা এবং ঘটনাবিশেষে কখন কখন এক নিয়মের সহিত অন্ত নিয়মের 
সতর্ষ হইস়্া পড়ে। প্রাকৃতিক নিক্মমেও তাদৃশ স্ঘর্ষ হইয়। থাকে ইহা সকলেরই 
বিদিত আছে। তাদৃশ ওচিত্যনিকমের সঙ্জর্বস্থলে মুত্যের বিচারশক্তিই কর্তব্য 
নির্ণর করিয়া! দেয়। জন্মান দার্শনিক ক্যান্ট, ওচিত্য নিয়মের লক্ষণা করিয়া 
বলিয়াছেন যে “যে ওঁচিত্য নিয়ম সর্বসম্মত, বিশ্বব্যাপী এবং সর্বজনীন, তাহাকেই 
সর্বদা শিরোধাধ্য করিয়া চলিতে হইবে” । মনুষ্য ঘে পরিমাণে ওুঁচিত্যনিক্ম 
লজ্ঘন করিবে সেই পরিমাণে জীবনস্তরে তাহার অধোগতি হইবে ইহ! স্বল্লায়াসেই 
বুঝা ষায়। এই কারণে কেহ কাহারও অনিষ্ট, করিলে অনিষ্টকর্তীরই অধিক 
হানি হইস়্া। থাকে এইরূপ নীতিবিদেরা বলিয়া থাকেন । অনিষ্টকারী অজ্ঞান 
বশতঃ অথবা তাহা পণ্ডভাববশতঃ তাহা বুঝিতে পারে না নন্ত্যের পশ্তভাবা- 
পনন হওয়াকেই তাহার অধোগতি বা! নরকভোগ বলা! যাইতে পারে। 


১৪ বিশ্বরচনীর নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা 1 


সামাজিক নিয়মপালন করা সাধারণতঃ কর্তব্য হইলেও অনেক সমাজে 
লোফসমুহ সুসভ্য, জ্ঞানী এবং উন্নত না হওয়াতে স্থলবিশেষে অন্যায় ও উৎগীড়ক 
নিরমও প্রবন্তিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইচিত্যবুদ্ধির বশবর্তা হইয়া 
অনেকানেক মনুষ্য নিজ সমাজের নিযমলজ্ঘন করিয়াছেন এবং তাদৃশ সাহসের 
কাধ্য করিতে তাহার! ভীত বা কুষ্ঠিত হয়েন নাই। সমাজের স্বাধীনতা রুঙ্গা 
করা, সাধারণ বিপদ হইতে সমাজকে উদ্ধার করা৷ এবং সমাজের উন্নতি ও 
মঙ্গলবিধান কর। যে মন্ুষ্যমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার 
করেন। 

আত্মরক্ষার কর্তব্যতা এত প্রসিদ্ধ যে তদ্বিযয়ে আলোচনার আবস্কতা 
নাই। কেহ কেহ বলেন মন্থ্য আপনার জীবনকে রক্ষা করিবে অথবা রক্ষা 
করিবে ন! এ বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা আছে। অবশ্ত কোন বিষয়ে স্বাধীনতা 
থাকিলেই সেই বিষয় যে কর্তব্যষধ্যে গণ্য হইবে এমন কোন কথা নাই। জীবন 
ইচ্ছাপুর্ধক না রক্ষা করা অর্থাৎ আত্মঘাতী হওয়। কোনক্রমেই কর্তবামধ্যে 
পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ এই কার্য প্রায়শঃই প্রবৃত্বিমার্গের অন্তর্গত 
উৎকট এবং উদভ্রন্ত বুদ্ধির পরিণামস্বরূপ হইয়া থাকে। কোনরূপ বিশিষ্ট 
আপদ্‌ বা দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্যই প্রারশঃ এই সকল ছক্কাধ্য অনুষ্ঠিত 
হইয় থাকে । উৎকট ইচ্ছ। মনুষ্যকে বিক্ষিপ্ত করে এবং সেই বিক্ষিগুতার ফলেই 
আত্মহত্যা ঘটিয়া থাকে। মনুষ্যের জীবন ইশ্বরের (অথবা প্রকৃতির) উদ্দিষ্ট। 
স্থতরাং সেই উদ্দেন্ত নষ্ট করা মনুষ্যের উচিত বলিয়া গণ্য হয় না। ত্যতীত 
মৃত্যুদবারা! অনস্তজীবনপ্রবাহের উচ্ছেদ হয় না। জীবাত্ম! অনিত্য মানিলেও তাহা। 
যখন প্রকৃতির সম্পত্তি তখন তাহা বিনষ্ট করাতে ওচিত্যানুষ্টান হয় না। এ 
বিষয়ে অধিক বলা নিশ্রয়্োজন ।. 

পর্থতঃ। আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত! বিষয়ে বিচার করাও এমন্ষ্যের বিশেষ 
প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয্ন অতি দুরূহ এবং তববিদ্‌ পণ্ডিতের! এ 
বিষয়ে নান! ভিন্নমত প্রচার করিয়! ইহার ছুরধিগম্যতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। 


উপসংহার । ১০৫ 


গ্রন্থকলেবরে ইহার বিশেষ সমালোচনা। থাকিলেও এস্থলে সংক্ষেপতঃ এতৎ সম্বন্ধে 
কয়েকটা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে । 

(ক) দ্বৈতবাদী আস্তিকের! বলেন যে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র: 
একটা পদার্থ বিশেষ । ইহা কিছুকাঁলের জন্ত মর্ত্যলোকে ভৌতিক দেহ ধারণ 
করিয়া অবস্থিত থাকে । পরে মনুষ্যের মৃত্যু হইলে দেহ হইতে নির্গত হইয়া 
পরলোকে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে । ইহা ছাড়া এ বিষয়ে অবান্তর 
মতও অনেক আছে। কেহ কেহ বলেন আআ অধুস্বয্ূপ হইয়া অবতীর্ণ হর 
এবং ভ্রব্যসংযোগে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে; জীবৎ অবস্থায়ও আত্মা দেহ হইতে 
স্বতন্থ থাকিতে পারে; এবং ইহা বস্ততঃ কর্তী ও ভোক্ত। নহে। কিন্ত 
জড়দেহের সংসর্মবশতঃ সেইরূপ প্রতীয়মান হয়। আত্মার একটি সুক্ষ শরীর 
আছে এবং তাহার আকার অন্ুষ্টপ্রমাণ ইত্যাদি নানামত প্রচারিত হইয়া 
থাকে । জগতের বিরাট্ব্যাপারে “সকলই সন্ত হয়” এইরূপ একটি কথা 
প্রায়ই শুনা যার়। তথাপি যে সকল উক্তিতে বিরোধ বা অযৌক্তিকতা! 
থাকে, মন্য্য তাহাকে সত্য বলিরা বিশ্বাস করিতে পারে না । উপরিলিখিত 
মতসকলের অধিকাংশই হঠবাদ (1907)4610 455610০) ) বলা যায়। কারণ 
মনুষ্য সেই সকল মতের প্রামাণিকতা বুঝিতে পারে না। তত্াতীত এই সকল 
উক্তির মধ্যে বহুবিধ বিরোধ এবং অযৌন্তিকতা আছে তাহা পূর্বের বিকৃত হই- 
যাছে। যে কথায় বিরোধ থাকে এবং সেই কারণে যাহা অযৌক্তিক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়, তাহ! লোকে বিশ্বাম করিতে প্রস্তুত হয় না। 

(খ) বাহারা নাস্তিক অথবা ঈশ্বরুব্ষিয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করেন না 
তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে আত্মার অস্তিত্ব এবং নিত্যতা বিশ্বীস করেন। 
তরাহারাও 'দ্বৈতবাদী । বৌদ্ধগণ এবং সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ 
দবৈতবাদ প্রচার ক্ষরেন। তাভাদিগের মত গ্রস্থকলেবরে আলোচিত হইপ্নাছে 
এবং তাহাতে যে বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা৷ আছে তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইম্লাছে। 

(গ) 'নাস্তিকসম্প্রদায় সাধারণতঃ দেহাত্ববাদী এবং প্রমাণাভাবক্প হেতু 


১০৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা৷ ও মানবের স্বাধীনতা । 


দেখাইস্কা তাঁহার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক এবং অযৌক্তিক 
এইদ্নপ প্রচার করিয়া থাকেন। মনুষ্যের দেহ এবং তাহার পারিপাশ্থিক অবস্থা 
নিয়ত পারিবর্তনশীল ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন৷ সুতরাং দেহাত্মবাদ স্বীকার 
করিলে আত্মাও নিয়ত পরিবর্তনশীল হইয়া পড়ে। অথচ “আমি” বলিয়া যাহা 
্রত্যক্ষগম্য হয়, এবং প্রত্যেক দৈহিক কার্যে যাহা নিত্যভাবে অনুস্থ্যত থাকে, 
স্তাহাকে দেহ বলিলে চলে না। এই সকল কথা গ্রস্থমধো আলোচিত হইস়্াছে। 
স্থৃতরাং দেহাত্মবাদও সম্তোষকর নহে ইহা বুঝা যাইতে পাব্রে। 

(ঘ) বৈদান্তিকেরা জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে পরস্পর: অভিন্ন মনে করেন। 
কিন্তু ব্যক্তিভাবে জীবাত্মাকে পৃথক্‌ বলিয়া প্রতাক্ষ হয়। বৈদাস্তিকেরা৷ এই 
ব্যক্তিতাৰকে অলীক বা িথ্যা। বলির প্রচার করেন। তাহাদিগের মতে উপাধি- 
বশতঃই শ্রূপ প্রতীয়মান হয়, সুতরাং উহা আভাসমাত্র ; প্রকৃত সত্য নহে। 
এ সকল কথা গ্রন্থকলেবক্ে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই 
বে মনুষ্যব্যক্তি ত্রহ্গব্যক্তির ধারণাবিশেষ হওয়াতে ব্রঙ্গন্বরূপ হইলেও ব্যক্তিত্রূপে 
উহার বিলক্ষণতা ( (01101:57659 ) বুঝিতে পারা যাক়্। অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শরীর 
বলিয়। উল্লেখ কর! যায় এবং তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য অনুসারে শরীরাবস্থিত 
হইয়াও বিলক্ষণভাববিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ কথাও পূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে । সেই জীবাত্মাকে একটি শ্বতঃপ্রকাশ অনন্ত জীবনপ্রবাহ বলিয়৷ স্থির 
করিতে হইবে। তাহা ষে নিত্য এবং অনস্তকালস্থায়া তাহ! পৃর্ৰে প্রদশিত 
হইয়াছে। মৃত্য্ধারা অনন্তজীরন যে খণ্ডিত হয় না তাহ্‌। মৃত্যুঘটনার প্রস্তাবে 
আলোচনা করিয়া প্রমীণ করা হইয়াছে । 

সেই অনস্তপ্রবাহরূপ জীবাত্মা সৎকর্মের হারা উন্নতি, পবিত্রত! এবং ক্রমশঃ 
পূর্ণতালাভ করিয়া ব্রহ্গে মবস্থিত হয় অর্থাৎ ব্রক্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয়। অসৎ 
কশ্বানুষ্ঠানের দ্বারা অধোগতি লাভ করিয়া অনস্তভাবে সংসার চক্রে পরিচালিত 
হয়। তাহার অনুষ্ঠিত অমঙ্গলনকল প্ররুতির 'অনন্তশক্তিবশতঃ কালে পরি- 
মাঙ্জিত ও পরিশোধিত হর । অথবা সে তবিষ্যতে চিত্তশুদ্ধতা লাভ কব্িলে, 


উপসংহার । ১০৭ 


নিজের পাপের প্রারশ্চিত্ত নিজেই করিতে পারে । এই সকল কথাও বিস্তৃতভাবে 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। 

(ড) ব্্ধাগুব্যাপার এবং বিশ্বরচনার কৌশল বুঝিবার চেষ্টা করিলে 
বেরূপভাবে তাহা বুঝা যাইবে এবং সেই জ্ঞান হইতে বে ধারণা উপজনিত হইবে, 


তাহাই অবলম্বন করিয়া মানবব্যক্তির স্বরূপ এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য 


অবধারণ করিতে হইবে। স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে “মনুষ্য নিজের, 
পরিচ্ছি্, সীমাবদ্ধ এবং বিলক্ষণ বুদ্িদ্বারা বিশ্বব্যাপারের যে ধারণা করিবে তাহা 
তাহার নিজের কল্পনা মাত্র (মনগড়া ) এবং এক বিশিষ্ট মনোবিভূত্তন (9১001) 
[)0091150) হইয়া পড়িবে । সুতরাংতাহা যে প্রকৃত সত্য তাহা কিরূপে জানা 
যাইবে? মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীব হয়ত অন্যরূপ ধারণা করিবে? তাহা অসত্য 
কে বলিতে পারিবে ?” এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য 
নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি অশ্থ্লারেই তত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী । অন্যে কিরূপ 
বিচার করিবে তাহা তাহার বখন লুদ্ধিগন্য নহে, তখন তদ্িয়ে আলোচনা করা 
এক প্রকার অনধিকারচর্ডস । তদ্যতীত দেখা যার বে অন্য জীব অপেক্ষা মনুষ্যই 
সমধিক বিচারশক্তিসম্পন্ন ; স্থৃতরাং মন্থুষ্যের বিচার শক্তির উপর মনুষ্য নির্ভর 
করিবে তাহাতে অযৌক্তিকত! নাই । তদ্ধাতীত মন্ুয্যের বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি 
যে ভ্রাস্তপথেরই প্রদর্শক ইহা৷ প্রমাণ করিবে কে? স্থতরাং মনুষ্যই বখন 
সত্যাসত্যের, সদসতের অথবা হিতাহিতের নিদ্ধারণ কী, তখন তাহারই বুদ্ধি এবং 
বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া! কর্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। মনুষ্য ভিন্ন 
জাগতিক অন্য জীবের বিচারশক্তি এবং বুদ্ধি অতিশয় তুচ্ছ এবং নগণ্য? 
সুতরাং তাদৃশ পক্ষ হইতে মন্ুযোর সিদ্ধাস্তবিষয়ে ভ্রমপ্রদর্শনের আশঙ্কা হইতে 
পারে না? 

মন্ুষ্যের ইন্জিন্সন্নিকর্ষজন্য -জ্ঞানই সমস্ত ধারণার উদ্বোধক এবং প্রকাশক । 
অশ্বদর্শন হইলে অঙ্বস্বর্ূপের* ধারণা উদিত হইয়া থাকে। বায়ুস্পর্শে বায, 
শব্দ শ্রবণে শবের, মিষ্টাস্বাদে মিষ্টের এবং গন্ধদ্রাণে গন্ধবিশেষের ধারণা উপস্থিত 


১০৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


হয়। কিন্তু এই সকল উপস্থিত ইন্রিয়সন্নিকর্ষজন্য ধারণা আংশিক ও অসম্পূর্ণ 
সেই ইন্্রিঘজন্য জ্ঞানকে নিরমবন্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে 
প্রবর্তিত করিলে পূর্বজ্ঞানের পরিবর্তে নূতন জ্ঞান উপস্থিত হুইস্কা থাকে । পুনরায় 
দেখা যায় যে তন্দরপক্ঞান ও শেষনিষ্ঠ নহে, অর্থাৎ তাহাও সম্পূর্ণতালাভ করে না। 
জ্ঞান রীতির উন্নতিতে জ্ঞানের ও উন্নতি হইয়া থাকে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায় । 
ন্ুতরাং ধারণার সম্পূর্ণতা মনুষ্য জ্ঞানের সর্বদাই আকাজ্ষার বিষয় ব৷ অপেক্ষিত 
বিষয় হইয়া! থাকে। কেহ যদি বলেন বে “যেরূপ মন্কুষ্যের ধারণ হয় তাহাই সত্য 
অস্তিত্বসম্পন্ন হইয়া! বিদ্যমান আছে এবং কোন ধারণারই পুর্ণভাব বলিয়া! স্বত্ত 
কোন ধারণার অস্তিত্ব নাই” ) তাহা। হইলে মন্গুব্যের যে ধারণা উপজনিত হয় 
তাহাকেই পূর্ণধারণা বলিতে হয়। কিন্তু তাহা বে পূর্ণ নহে তাহা ধারণার 
উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির দ্বারা অনায়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে। স্ৃতরাং 
ধারণার পূর্ণতা যে অনাত্র আছে এবং তাহা মন্ুষ্যের জ্ঞানগোচর না হইলেও 
তাহাকেই আদর্শ ভাবিয়া যে কার্য করা উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। 
সেই আদর্শস্বরূপ ধারণা যে অনির্বচনীয় তাহা বুঝা যাইতে পারে। এই ভাব 
প্রকাশ করিয়াই “যতোবাচে৷ নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ” এই উক্তি প্রচারিত 
হইজ়্াছে। মন ধারণা করিতে পারে ন! বলিয়াই বাক্য বর্ণন করিতে পারে না। 
সেই পূর্ণ আদর্শই ব্রহ্গস্বরূপ। উহা৷ আদর্শ বলিয়াই অথণ্ড, অনন্ত এবং পূর্ণ । সেই 
্শ্ব্যক্কি ক্রমশঃ জগদা কারে অভিব্যক্ত হইয়া অনস্তকালে পূর্ণতালাভ করে এরূপ 
চিন্তা কর! উচিত নহে। উহা সর্বদাই পূর্ণ আছে, কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধি উহাকে নিজ 
প্রক্কৃতি অনুসারে দেশ ও কাল এবং কাধ্যকারণবাদ নিয়মের মধ্যে আনিয়া, অর্থাৎ 
তদন্ুসারে বিচার করিয়! জাগতিক ঘটনাদকল এবং পদার্থসমূহ ক্রমশঃ অভিব্যন্কি 
লাভ করিতেছে এইরূপ মলে করে। মনুষ্য তদ্রপ না করিয়া চিন্তা করিতে পারে 
না। এই জন্য জর্মান পঙ্ডিত ক্যান্ট দেশকাল এবং কা্ধ্যকারণযাদকে মনুষ্যবুদ্ধিরই 
চিন্ত। করিবার রীতিবিশেষ্‌ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । বেদা্ত এই রীতিকেই 
অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। মনুষ্য যেরূপেই চিন্তা করুক তাহার বুদ্ধিদ্বারা এবং 


উপসংহার । ৯০৯ 


বিচার শক্তিদ্বারা' অন্থমিত আদর্শ কখনই পূর্বোক্ত রীতিদ্বার৷ পরিচ্ছিন্ন বাঁ সীমাবদ্ধ 
হইতে পারে না অপরিচ্ছিন্ন বস্তু কখন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 
অপরিচ্ছির্রভাবেই তাহাকে স্বীকার করিগ্না লওয়! হইয়াছে। অতএব ব্রন্গরূপ 
আদর্শ নিত্য, অথণ্ড এবং অনন্ত। ব্রহ্ধর্ূপ আদর্শ আলোচনার বিষয় হইতে 
পারে না। কারণ সকলকেই উহা স্বীকার করিয়া! লইতে হয়। 

বিশ্বব্যাপারের বিষয় চিন্তা, করিলে বুঝা যার যে, সকল পদার্থই পরিবর্তিত, 
হইতেছে । সেই পরিবর্তন বা অভিব্যক্তি যে নিক্ষ্টভাব হইতে নিয়ত উৎকৃষ্ট 
ভাবে পরিবস্তিত হইবে এমন কোন কথা৷ নাই। কখন কখন উৎক্ষ্টভাব 
হইতে নিক্ষ্টভাবও উপস্থিত হম্ন। মানব নিয়ত পরিবর্নশীল। অভিব্যক্তির 
নিক্সমাঙ্গসারে সমুদয় মনুষ্যজাতি এক অবস্থা, হইতে অসস্থান্তরে যাইতেছে । কেহ 
স্থির থাকিতে পারে না। ক্ষীণশক্তি এবং স্বল্জ্ঞ ননুষ্য নিজ প্রক্কৃতিবশতঃই 
অভাবপ্রস্ত থাকে এবং সর্বদাই বন্স্তরের অপেক্ষা ও আকাঙ্ষা। করে। সেই 
অভাববোধই তাদৃশ পরিবর্তনের এবং কখন কথন উন্নতির কারণ হয় । অভাব- 
বোধ না হইলে কেহুই উদ্যম বা. কোনদ্প কাধ্য করিত না। স্থৃতরাং অভাব 
থাকা ছুঃখের কারণ হইলেও সেই অভাবপুরণেই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধন 
হয়। সেই উদ্দেশ্য জগৎশৃঙ্খলায় অন্থকূপভাবে সম্পন্ন হইলেই মন্থষ্যের কর্তব্য- 
সাধন হইল ।' সমাতন নীতিনিক্বমের প্রতিকূল ভাবে চল! মন্থৃষ্যের বিড়ম্বনামাত্র 


। এবং নিজের অধোগতির কারণ। অনস্তশক্তির বিরুদ্ধে মনুষ্যের তুচ্ছশক্তি 


বিরুদ্ধভাবে কাধ্য করিতে পারে না; এ বিষয় পূর্বে সবিস্তর আলোচিত, 
হইয়াছে 

যে ব্যক্তি স্বার্থ লইয়। ব্যগ্র না হয়, সে অনায়াসেই পিত্রাদি গুরুজনের প্রতি, 
প্রতিবেশীর প্রতি, বৈদেশিকের প্রতি, এবং নিৰৃষ্টজীবদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার 
করিতে হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারে। স্থার্থলিগ্সা এবং স্থখভোগ্রেচ্ছাই 
সমস্ত পাপের মূলকারণ। এইভন্ত শমদমাদির এত প্রশংসা হইয়। থাকে। 
কেবলমাত্র হিতোপদেশ প্রচার কর! এই গ্রন্থের উদ্দেগ্ত নহে বলিয়। এ সকল বিষয় 


১১০ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা। ও মানবের স্বাধীনতা | 


বিশেষরূপে আলোচিত হইল না । কেবলমাত্র ক্ষমা বা তিতীক্ষা বিষয্বে ছুই একটি . 
কথা বলা আবগ্তক। কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলির থাকেন যে আততারীকে . 
ও বাধ দেওয়া উচিত নহে। অবশ্ত কোন কোন স্থলে ক্ষম' প্রদর্শনের দ্বারা 
আতভারী ব্যক্তিও পরিবন্তিত ও পরিশোধিত হয় বটে, কিন্তু; এরূপ পশু স্বভাব 
মনুষ্য আছে দেখিতে পাওয়। যায় যে বাধা না পাইলে তাহাদিগের অসৎ কাধ্যান্- 
রাগ বৃদ্ধি পায় এবং জগতের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হয়। সুতরাং তাদৃশ স্থলে 
কয়েকটি ওচিত্যনীতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তখন মন্ৃষ্যের বিচারশক্তিই 
কর্তব্যের উপদেশ দেয়। | 

সকল পাপের মধ্যে অক্ুতজ্ঞতা অথবা ক্ৃতদ্বতাী অতি গুরুতর পাপ বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। কারণ এই পাপের দ্বারা জগতের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধিত হর। 
এই পাঁপ এত জঘন্ত থে তাদৃশপাপা কখনই নিজে উক্ত পাপ স্বীকার করে না। 

পরের অপকারে রত হইয়া! প্রবৃভিমার্গের পরাকাষ্ঠী দেখাইলেই লোকে দস্থ্য, 
তস্কর ও অন্তবিধ আততারী হইয়া পড়ে 

সনাতন উচিত্যনীতি অনুসারে কার্ধ্য করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেগ্ত ইহাই 
সাধারণতঃ কথিত হইন্জা থাকে । কিন্তু মনুষ্যের প্রবৃত্তিমার্গে চলা স্বাভাবিক 
এবং স্থখলিগ্দা মনুষ্যের অতিশয় প্রবল বলিয়া মনুষ্য প্রারই উহার বশবর্তী হইয়া 
আপাততঃ কষ্টকর নিবৃত্তিমার্গ পরিহার করিয়। থাকে । প্রকৃত স্থথ যে নিবৃত্তি- 
মার্দেই আছে তাহা! মনুষ্য সহজে বুঝিতে পারে না । সুখী হইতে হইলে প্রথম 
জ্ঞানোপার্জন আবশ্তক ) দ্বিতীয় দৈহিক স্বাস্থা? ভূতীর অভাববোধ না৷ হওয়া 3 
চতুর্থ আয় বন্ধুবান্ধব ও সুখী হওয়া ১ পঞ্চন পারিপার্থিক অবস্থা উত্ৃষ্ট হওয়া ; 
এবং প্রতিবেনীগণ অনুপক্রত হওয়া ও তাহার অন্তম কাব্রণ। এইগুলি সমস্ত 
একত্র সংঘটিত হওয়া প্রায়ই, অসম্ভব হয়। তথাপি মনুষ্য উহার যতদূর সম্ভব হরর 
একত্র সংযোজিত করিতে চেষ্টা করে এবং তাহা, কর! ছাড়া, প্রবৃত্তিমার্গে উপা- 
াস্তরও নাই। সম্পূর্ণ সুখলাভ অসম্ভব বলিয়া উহ মনুয্জীবনের উদ্দেস্ত হইতে 
পারে ন৷ এইরূপ কথিত হয়। সনাতন ওঁচিত্যনীতি অনুদারে চলাই মুখ্য উদ্দেসত 
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বলিয়া কাধ্য করিতে হুইবে, ইহাই তত্ন্তানীদিগের মত" তাহারা বলেন বে 
চিত্যমার্সে থাকিয়া কার্ধ্য করিলে স্থথ এবং শাস্তি আপন! হইতেই আইনে । 
ইহাই খ্রশ্বরিক নিয়ম। প্রসঙ্গতঃ যদি ছুংখ উপস্থিত হয় তাহা সহ করিতে হইবে, 
উপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাই পরিণামে জগতের এবং কাজেকাজেই মনুয্যের 
সম্পূর্ণ মঙ্গলকর হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায় । 

সৌলন্‌ বলিয়াছিলেন, যাহা পরিণামে মঙ্গলকর হয় তাহাই বথার্থ মঙ্গলকর 
দীর্ঘকান প্রবৃত্িমার্গে থাকিয়া! নানাবিধ অনুচিত কার্যের অনুষ্টান করত সুখভোগ 
করিলেও কোন ব্যক্তি ষদি পরিণামে অতিশয় ছুঃখ বা ক্লেশ অন্তব করে, তাহা 
হইলে তাহার ভূতপূর্ব স্থথের অবস্থা নগণ্য হইয়া! আরও অধিক ছুঃখের কারণ হয় 
ইহা মকলেই বুঝিতে পারেন। ক্রোশন্‌, আরঙ্গজীব এবং মামুন গিজ্নী প্রভৃতি 
এ বিষয়ে দৃষটাস্ত হইতে পারে। 

প্রাচীনকাল হইতে ধনগৌরৰ সর্বদা ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় উহার বিজাতীর বৃদ্ধি হইয়াছে । আমেরিকাকে 
মুদ্রার (ডলারের) রাজ্য বলে। ভারতে কিন্তু ধনগৌরব অপেক্ষা ধন্মনগৌরব 
অধিক প্রশস্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। শঙ্করাচাধ্য ধনকে অনর্থের কারণ বলিয়! 
কীর্তন করিয়াছেন। পরিব্রাজকের পক্ষে তাহা হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে 
তাহা সত্য নহে ইহা অনায়াসে বুঝা যায়। ধন মন্ুষ্যের অভাব মোচন করে 
বলিয়। ধনের প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। তবে অভাবমোচনের উপরক্থ প্রচুর ধনরাশি 
খাঁকিলে তাহা অশাস্তির কারণ হয় তাহাও বুঝিতে পাবা যায়। সেস্কলে বিচার 
করিয়। ধনের সন্ব্যবহার করিলে উহ নানাপ্রকারে সুখেই কারণ হইতে পারে। 
ধন হইতে অহঙ্কার ও মন্ততা উপস্থিত হয় এবং প্রলোভনে আধিক্যনিবন্ধন 
অকাধ্য অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হয়, ইহাই খুনের প্রধান দোষ। জ্ঞান 
ও ধর্মের সহিত +মিলিত ধনসম্পত্তি থাকিলে উহা সমধিক মঙ্গলজনক হয় 
এবং জগতের উন্নতিবিধায়ক , হয় ইহা বুঝিতে পারা বার়। কিন্তু তন্্রপ ঘটনা 
, অত্যন্ত কম দেখিতে পাওয়া যায়. 


১১২ বিশ্বরচনার নীতিগঙত৷ ও মানবের স্বাধীনতা ৷ 


আত্মীয় পরিবান্রগণ এবং বন্ধুবান্ধব সমস্তই মন্থুয্যের সুখের কারণ? কিন্তু 
প্রাকৃতিক নিক্মবশতঃ তাহাদিগের বিচ্ছেদ অপরিহার্য । “আমার” এই বুদ্ধি 
হইতে মনুষ্য বেরূপ স্ুখান্থভব করে, তল্পপ অবস্থাস্তরে আবার সেই বুদ্ধি হইতে 
ভয়ানক দুঃখও ভোগ করে। এই কারণে বেদান্ত এই জ্ঞানকে মোহ বা অজ্ঞান 
বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। মনুয্যব্যক্তি একটি জীবন প্রবাহ ইহা পূর্বে কথিত 
হইয়াছে। সেই :জীবনপ্রধাহ কাহার সম্বন্ধে কতদূর ইহজগতে বিস্তৃত আছে 
তাহা কেহ জানিতে পারে না। বিচ্ছেদ হইলেও সেই জীবনপ্রবাহ খণ্ডিত হয় 
না এবং লৌকান্তরে তাহ! প্রবহমান থাকে । সেই লোকাস্তরে আপনাকেও 
এক সময়ে যাইতে হইবে ইহা বুঝিয়া সকল সময়েই শোকসম্বরণ করা সম্ভব হইতে 
পারে। তাহা ছাড়া যখন অন্ত উপায় নাই, তখন বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্য তক্রপই বিবেচনা! 
করিয়া আশ্বাস লাভ করেন। 

অনেকে মনে করেন, নিবৃত্তিমার্গে থাকিয়! গৃহস্থের কার্য করা অসম্ভব ! 
একথা যুক্তিযুক্ত নহে। জনক রাজা জীবনুক্ত হইয় রাজ্য করিয়াছিলেন। 
তাহার দৃষ্টাত্ত এ্রতিহাসিক নহে বলিয়া উপেক্ষা করিলেও গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি 
অনেক দৃষ্ান্ত পাওয়া বায়। তদ্্তীত মনুষ্যসমাজেও অনেক সাধুপুরুষ এই 
ওচিত্যনীতি অনুসারে নিবৃত্তিমার্গে অবস্থিত থাকিয়া! কাঁধ্য করেন ইহ! সকলেরই 
বিদিত আছে। অবশ্য তীহাদিগের সংখ্যা অতিশয় কম। প্রস্তর অপেক্ষা 
মাণিক্য সংখ্যায় কম হইবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

ঈশ্বরবিষয়ক ধাব্রণা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগের 
উপসংছার কর! যাইবে। গ্রন্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়াছে থে ব্রক্গব্যক্তি একটি 
স্বতঃ প্রকাশ অনস্ত জীবনপ্রবাহ। সেই জীবনপ্রবাহ মধ্যে অনন্তকোটা স্বতঃ- 
প্রকাশ অন্য অনন্ত জীব্নপ্রবাহ অবস্থিত আছে) ইহাই বিরাট মুক্তি) মনুষ্য 
এইবুপই ধারণা করিতে পারে। ব্রহ্ধাও হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা 
করাতে বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা আছে তাহা পূর্বে প্রকারাস্তরে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। ত্রন্থব্যক্কির অন্তর্গত যাবতীয় জীবন্প্রবাহ ব্রহ্ষের অন্বপ্রত্যঙন্থক্দপ ? | 


৯১৪ :বিশবরচনার নীতিগর্ভতা৷ ও মানবের স্বাধীনতা । 


বুদ্ধিদোষ পরিশোধনের উপায়, তন্জ্রান, সাধুবঙ্গ এবং ইন্্িযদমন। তাহা ছাড়া 
অজ্ঞানোপস্থিত ছুঃখও আছে, তাহার যথাসাধ্য প্রতিবিধানব্যতীত অন্ত উপাঙ্ 
নাই। ধৈর্ধ্যাৰলম্বনই ছুঃখ সহ করিবার একমাত্র উপায় ।* 





(১) বেদাস্তসতানুসারে র্মব্যক্তিকে একটি স্বতঃপ্রকাশ অনন্তগবাহ বলিয়া ধারণা করিতে 
হয়) কারণ ব্রদ্ধই অনভ্তঅগৎ্রূপে প্রকাশিত আছেন। দেই জগতের ধারপাতে আদি নাই 
এবং অন্ত নাই । এক পদার্থ অস্ত পদার্থে, এক টন! অন্য ঘটনায় এবং এক ধারণা বা চিন্তা! 
অন্ত ধারণীয় বা! চিন্তায় নিয়ত এবং নিত্যাকাল পরিবর্তিত হইতেছে ইহাই সাধারণের প্রত্যঙ্গ- 
গ্রোচর হইয়! থাকে । 

(২) আত্তিকমতে ঈশ্বঃ ও তাহার হুষ্ট জগৎ এই সমুদয় মিলিয়া একটা স্বতঃগ্রকাশ অনস্ত 
প্রবাহ হইয়। থাকে । ইশ্বর বলিতে গেলে তিনি তাহার নষ্ট জগতের ঈশ্বর এবং ভাঙার ধারণা 
হইতেই জঙগতের ধারণ! আপন! হইতেই উপস্থিত হয় । ঈশ্বর ব্যতিরেকে জগৎ থাকিতে পারে 
না এবং জগৎ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের ধারণ সম্ভব নহে । সেই জগতের অনষ্টপ্রবাহরূপ ধারণাই 
লোকের মনে উপস্ঠিত হয়। প্রলয় অর্থে জগতের অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্রই বুদ্ধিতে উদিত হয়। 
ঈশ্বরে লয় হওয়! এবং ঈশ্বর হইতে পুনরুত্ূত হওয়ার ধারণাতেও প্রবাহধারণ! লুপ্ত হয় না। 

(৩) ক্কাহারও মতে ইচছাময়ী শক্তিকে (০110) ব্্ত্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। তাহাও যে 
একটা স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ্‌, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। ইচ্ছাশক্তি নিয়তই 
প্রবৃততিমার্গে অভিব্যক্ত হইতেছে এবং নিবৃত্তিমার্গে ক্ছুকালের জন্থ নিজের অনভিব্যক্ত অবস্থায় 
অংশতঃ প্রত্যা বৃত্ত হইয়া! আবার অভিব্যক্ত হইতেছে । এই নিয়মেই স্বতঃপ্রকাশ অনন্ত প্রবাহের 
স্কায় কার্ধ্য হইতেছে। 

(8) নাস্তিকমতে জগৎ বা বিশ্বরক্মাওও একটা ম্বতঃগ্রকাঁশ অনন্তপ্রবাহ। নীহারাবলি 
হইতে ক্রমশঃ সৌরজগৎ, সৌরজগৎ হুইতে গ্রহাদি এৰং তথ্তর্্তী সৃতগ্রাম এবং নান! পদার্থ 
জরমশঃ অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে উড়ুত হইতেছে। এক হইতে অন্য এবং অন্ত হইতে অপর 
ক্রমশঃ উদ্ভূত হয় এইরূপ কথিত হর। একের উৎপত্তির পর উবাই রূপান্তরিত হইয়। অশ্ঠরূপ 
উৎপন্ন হইতেছে ইহাই বৈজ্ঞানিকের প্রচার করিয়া থাকেন। বীজাঙ্কুরস্তার়ে জগৎ প্রক্রিয়ার 
আদি নাই এবং অস্ত নাই। ইহাও স্বতঃপ্রকাপ অনস্তগ্রবাহ। 

(৭ অন্মান দার্শনিক হেগেলের মতে অনস্তজ্ঞানই বর্গন্থরূপ। তাহ! হইলে উক্ত জঞীন- 
স্বরূপও একটা স্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ হইবে । কারণ একরপ জ্ঞান হইতে অসংখ্যরূগ ভান 
উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানের কোন আর্ট ব! অন্ত থাকা সম্ভব হইতে পারে না। 

(৯) স্পিনোঞজার ভে পূর্ণ বিস্তার এবং বন্তত্বসপুকে আদি কারণ বলা হয়। তাহা 
হইলে উত্তরূপ আদিকাঁরণ ও একটা স্বতঃপ্রকাঁশ অনস্থপ্রবাহ বলিতে হইবে । কারণ বিস্তারের 
(054575০0) কোন আদি বা অন্ত থাকিতে পারে না এবং কল্পনায়ও আইসে না। জঙগদ্ব্যাপ্ত 
অনন্ত বন্তরও ফোনকূপ সীম! কঞ্জান! কর! যাইতে পারে ন। এবং এক হইতে অপর বন্ত ক্বতঃই 


গ্রন্থসিদ্ধান্ত । -5 


গ্রন্থকলেবরে নানাবিষয়ের সমালোচনা করিয়া! যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া গিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইলে বুঝা যাইবে যে লোক- 
প্রসিদ্ধ বিশ্বাসসকল তৎসমুদয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। 

১। মন্ুষ্যের ষে যে বিষয়ে কোনরূপ ধারণা হয় সেই সকল বিষয় আংশিক 
ও অসম্পূর্ণ হওয়াতে তাহাদিগকে পপ্রাতিভাসিক” বলা যায়। সেই সেই বিষয়ের 
সম্পূর্ণভাঁব বা আদর্শভাবই দৎপদার্থ, অর্থাৎ তাহারই সত্য অস্তিত্ব আছে । তঙাপি 
সকল বস্ত বা পদীর্থকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইস্জা। ভগতের, সমাজের এবং লোক- 
ব্যবহারের কার্য চলিতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে । কোন বিষয় বা 
পদার্থকে মিথ্যা” বা “অলীক” বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কোন 
বিষয় বা পদার্থের সম্পূর্ণ স্বূপের অথবা প্রকৃত ব্যক্তির ধারণা হয় না; কেবলমাত্র 
তাহার আভাস ঝ। স্থচন! পাওয়া যায়; বেদাস্তও এই কথা বলে। 

২। ত্রহ্গন্বরূপ একটি অথও্ড স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ। এরূপ ভাবেই তাহার 
ব্যক্তিত্ব (17015009111) আছে। স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহের স্বরূপবশতঃ 


আকৃষ্ট হয়; অতএব দেখা যায় আদিকারণের স্ূপ যে একট শৃতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ তাহা 
এক প্রকার সর্বসম্মত স্থিরসিদ্ধাস্ত । 

এই স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে বল! যাইতে পারে যে ব্রক্গ যখন একটী স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ 
হইয়া বাক্কিরূপে (275928] (০৭) পরিগণিত হইতে পাঁরেন, তখন উক্তরূপ বির।টুভাব ধাহার। 
সর্বদা মনে আনিতে পারেন না, তাহার! যে ব্যক্তিরাপে তাহার ধ্যান, উপাসন1 ও পুজা করিবেন 
তাহাতে বিস্মিত হইবার কথ! নাই এবং তগ্দার1 কোনরূপ গঠিত কাধ অনুষ্ঠিত হয় এরূপও বলা 
বাইতে পারে না। স্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহের প্রতে)ক অভিব্যক্ত বাক্তি যখন সম্পূর্ণ প্রবাহের 
অবিকল তুল্যধর্দীক্রান্ত ( ইহা! পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে ) তখন “সোহহং* ভাবের ধ্যান করিয়া 
যেরপ মনুষ্য আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিতে পারেন, তখন সেই অনস্তপ্রবাহস্থ জনন্তসংখ্যক 
বাক্তির মধ্যে ষে কোন বিশেষ ব্ক্কতিকেও ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্গন্বরূপ ভাবিয়া (তাহাকে অবলম্বন 
করিয়া) আপনার ব্রহ্ধান্ুরাগ চরিতার্থ করিলে তাহাতে কোনরূপ বিশ্ময়কর অথব| নিন্দনীয় 
কাধোর অনুষ্ঠান হয় এরপ বলা যায়-।। এই কারণে প্রতীকোপাসনা প্রভৃতির নানা আড়ম্বর 
জগতের নানাস্থানে প্রচারিত জুইয়াছে। ফলকথ ত্রক্ষধ্যান এবং ব্রহ্গভাব হৃদয়জম করাই 
ধান্মিকের একান্ত লক্ষ্য এবং তাহাদ্বারাই তিনি নিজের জীবন গঠিত, পরিশোধিত এবং 
পরিচালিত করিয়া থাকেন। 


১১৬ নিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


তাহা হইতে অগ্ঠ অসংখ্য শ্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ উদ্ভূত হয়। উহার ম্বতন 
. প্রতীয়মান হইলেও ত্রহ্মনিষ্ঠ এবং ত্রচ্গে অবস্থিত ইহা বুঝিতে পারা বায়। স্থৃতরাং 
রঙ্গাকে ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিরূপ ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। তাহা হইতে ব্রঙ্গের 
সর্কজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বপ্রেম এবং সর্বদাক্ষিণ্য প্রভৃতি লৌকিক ধারণার 
অস্তর্গত সমুদয় ভাবই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পার৷ ষায়। লোকে যে ভাবেই 
ঈশ্তবের ধারণা করে, পূজা করে ও উপাসনা করে, তৎসমন্ত ভাবই উপরিউক্ত 
সিদ্ধান্তের সহিত সমঞ্জস হইতে পারে। বেদাস্ততত্বও এই সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন 
বহে। একভাবে এই স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ একপ্রকার ভ্ঞানেরই অনন্ত প্রবাহ 
বলা যায়। শান্সেও আছে যে ব্রহ্ষকে “সত্যং জ্ঞানমনত্তং” বলিয়া ধারণা করা 
যায়। তাহা হইলে সেই জ্ঞানের অনস্তপ্রবাহ হইতে শাখাস্বরূপ অসংখ্য 
অনন্তপ্রবাহ জীব ও পদার্থরূপে সংস্থিত আছে ইহা মনে করা যাইতে পারে। 
প্রতোক প্রবাহই জ্ঞানের স্বরূপাক্রান্ত হওয়াতে ব্রহ্ষরূপ মুখ্য অনস্তপ্রবাহ 
হইতে ভিন্ন নহে, অথচ ন্ব স্ব বিষয়ের বিলক্ষণতাবশতঃ ভিন্ন বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে এবং তন্রপ মনে করিয়াই ব্যবহারিক কাধ্যকলাপ সিদ্ধ হইয়া 
থাকে । চিস্তাপ্রবাহ হইতে বিশিষ্টচিত্তা যে স্বতন্্স্বভাবাপন্ন নহে তাহা 
্রন্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে জ্ঞানমাত্রই ইচ্ছাজড়িত। ইচ্ছার কার্য 
শেষ না হইলে ইচ্ছ। নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং জ্ঞান ও ইচ্ছামিশ্রিত কোন বিলক্ষণ 
স্বরূপ (অর্থাৎ জীব ) নিজের কার্ধ্য শেষ না৷ হওয়া! পর্যন্ত কালানুসারে রূপান্তরিত 
হইয়। অবস্থিত থাকে এবং নিজের কর্তব্যের শেষ হয় না বলিয়া কখন কালপ্রবাহে 
বিলুপ্তও হয় না। এই যুক্তিতে জীবাআর নিত্যতা বুঝ! যাইতে পারে। 

৩। কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণশে যে মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে, তাহা গ্রন্থকলেবরে 
বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । স্বাধীনতার কায়ণ “মনোযোগ?” € 20099007 ) 
এবং তত্নিবন্ধন বিষয়নির্ববাচন (6১৮০1০৩)1 ইহা ঝ/ক্কিমাত্রেরই আছে। অবন্ত 
এই স্বাধীনতা এক প্রকার সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা বলিতে হইবে অর্থাৎ উহা স্বভাবতঃই 


্রনথসিদ্ধান্ত। ১১৭. 


বন্ধের নিয়মের অধীন । বরক্ষনিদিষ্ট নিয়মের মধ্যে থাকিরা “জীব! বহুবিষয়ের 
মধ্যে এক বিষয়ে মনোযোগ দেয় বলিয়া এবং তাহার নির্বাচন করে বলিয়া বাক্কি- 
বিশেষের বিলক্ষণত্ব (0)18০০১৯) প্রকাশ পায় এবং তাহাতেই তাহার স্বাধীনতা 
আছে. ইহা প্রতিপন্ন হয়। 

৪1 মনুষ্যব্যক্তি অন্ত বনছুসংখ্যক কির ্তায় একট স্বতঃপ্রকাশ অনস্ত- 
প্রবাহ। ইহা ব্রঙ্গরপ বিরাট অনন্তপ্রবাহ হইতে তাহার প্রকৃতি ও স্বরূপ লাভু 
করিয়া উদ্ভুত হইয়াছে সেই জীবাত্মা ( মানবব্যক্তি ) তাহাতেই অবস্থিত আছে 
এবং নিত্যকীলই অবস্থিত থাকিবে। ধীহারা ভীবাত্মার নিত্যতা! স্বীকার করেন | 
হারা উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বর পারেন। ফোন কোন লোকের ধারণ! 
আছে বে “আতা” জগৎ হইতে এবং ব্রহ্ম হইতে “ন্বতস্. অন্তিত্বসম্পয়। এই 
ধারণা কেবলমাত্র ব্যক্কির বিলক্ষণতাকে অন্যভাবে প্রকাশ করে. বস্তুতঃ আত্মা 
স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ইহা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদাস্তও জীবাত্মার ও 
পরমাত্মার একত্ব স্বীকার করেন। ্রক্স্বরূপসবন্বীয় মিন্ধাস্তে জীবাত্মার স্বরূপও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

... ৫ : কষালস্বরূপ কেবলমাত্র ইচ্ছার পৌর্কাপরয্যমাত্র ? অর্থাৎ ঘটনার পরব 
ভাব এবং পরবন্তিভাব। অনন্তকালের ধারণ! কালপ্রবাহের সমষ্টিূপ ধারণ! । 
স্তাহাতে তৃত্ক,:ভবিষাৎ এবং বর্তমান এককালে উপস্থিত থাকে । ইহা ব্ক্গের 
ক্মনন্তজ্ঞীনে প্রতিভাসিত আছে) মনুষ্য কেবল সীমাবন্ধ কালপ্রবাহ হইতে উহার 
অনুমান করিতে পারে। উহাকে ৭অনন্ত বর্তমান” (12157781 ০৭ ) বলিয়া 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে) | 

৬ ওউচিত্যনিয়ম বা নীতিতত্ববিষয়ে সমাক্‌ ধারণা এই যে মনুষ্যব্যক্তি 
ব্যক্তির অঙ্গীতূত হওয়াতে ব্রহ্মরূপ অনন্তপ্রবাহের, অভিব্যক্তির অনুকূলভাবে 
মনুষ্যব্যক্তির অভিব্যক্তি হইলেই ..ইচিত্যনিয়ম পালন করা হয়। ব্রহ্গরূপ অনস্ত- 
প্রবাহের ধারণ হয় বলিয়াই :3চিত্যনিয়মকে ধন্দশবের দ্বারা উল্লেখ কর! হয়। . 

এই শঁচিত্যনিয়মের জ্ঞান মন্ুযুন্ধিতে স্থতঃ প্রকাশিত হয় এবং তাহাকেই বিবেক 





